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উৎসর্গ পত্র : 
রাজশ্রী রাজকুমার জ্ীমৎ গোকুল চন্দ্র লাহা 
মহোদয়ের পতিব্রতা ভক্তিময়ী সহধা'ম্ণী 
শ্রীমতী রাধারাণী দানী স্নেহময়ী মাভার 
_ শ্রীকর কমলে-_ 
স্মেহগয়ী ভক্তিময়ী পুণ্যের আবার 
সাক্ষাৎ শ্রীদেবীমৃন্তি তুমি মন! আমার ॥ 
চৈতন্য চরতামৃত--অমুত ভাণ্ডার, ly 
তব নিত্য প্রিক্পাঠা-ধন্মগ্রন্থ-সার ; 
প্রবপ-ম সনাতন্-শিক্ষ। অভাব শাকৰ 


তত্-উপ্দেশরাজ-রাজ প্রা রাজে, 


চিতল ৮ রন 
চল বহনে গ্রন্থ এ সাযোগ্য জন । 
আপনার জখব্যং যর, হত্বে আদগ্নাৰ 


হউল এ গ্রন্থখানি,--ব'ঞ্ছিত সবা 
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ক্ষিপ্ত চরিত কথা 


এই গ্রন্থে জ্ীপাদরূপ ও হ্ীপাদ সনাতনের জীবনবৃত্ত ্সবক্রেহ করা: 
"সামার উদ্দেশ্য নহে, অনেকেই তাহ! করিয়াছেন, আর অনেকে তাহ! 
করিবেন । আমার উদ্দেশ্য ,-__শ্রীঞ্রীনহাপ্রক শ্রীরুষ্ণ চৈতন্যচন্দ উহাদের 
হৃদয়ে শন্তিস্ার করিয়া প্রেমভক্তি সাধনের যে মহাশিক্ষা প্রদান 
করিয়াছেন, তাহারই যংকিঞ্চিং আলোচন! করিয! আত্মশোসূন করা। 
এই মহাকারুণিক ভ্রাতৃঘুগলের কম্মময়, বন্মময়, প্রেমভক্তিময় জীবনের 
বিৰ্ধ ঘটন। সম্কলন করার সৌভাগ্য আমার পক্ষে ভুঘট । কিন্ পাঠক 
মহোদয়গণের তাহাকে সবিশেষ লাভের কারণ হইবে না। কেননা, 
ইতঃপূর্বেব উহাদের জীবন বৃত্ত সম্বন্ধে যাহ! কিছু প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 
আশানকপ ন। হহালে এ উহাতে কিয়পরিমাণে সেই সকল বিষয়ের জ্ঞান- 
লাভ হইবে । কিন্ত শ্রিশ্রীমহা প্রক্থ এই ছুই প্রিয় পাধদকে যে শিক্ষাদান 
করিয়া গিয়াছেন এবং সেই শিক্ষাপ্রাপ্ূ হইয়! মানব সমাজের হিতার্থ 
ইহার। বন্ড বহু গ্রপ্থর আকারে যে সকল শিক্ষা প্রচার কারয়াছেন, তাহান্ধ 
ধারাবাহিক আলোচন। বা তাহাদের রচিত গ্রস্থাদির ধারাবাহিক . সার 
সঙ্কলন্পুর্ণ সরল গ্রন্থ এখনকার কালের উদযোগি ভাবে বঙ্গভাষায় 
বিশেষরূপে বিরচিভ হইয়াছে বিনা, তাহ! আমার জানা নাই । 
প্রধানতঃ শ্রচরিতামৃত-অবলঙ্দানে সেই সকল উপদেশের ব্যাখ্যা আমার 
প্রিয়জনগণের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ  উপকারজনক হইব, এই উদ্দেশ্যেই এই 
'গ্রস্ঠের অবভারণ। | 
কিন্ত তথাপি প্রেম-ভক্তি-শাস্ত্র প্রবর্তক শ্রীপ্রভুর প্রিয় পাধদ 
ন্রাতৃযুগলের ভক্তিময় চরিতের দুই একটী কথা এখীনে উল্লেখ না করিলে 


[৬] 


হদজ্সর ডুপ্তি হইবে না, এই নিমিত্ত নিয়ে অভি সংক্ষেপে যংকিঞ্চি বিবরণ 
লিখিত হইল। 


১। পরত্রীচৈতন্ত চরিতামৃতের বহু স্থানেই গ্রীপাদ সনাতন নিজক 
নীচজাতি বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। এইরূপ উল্লেখ দেখি৷ 
অনেকেই মনে করেন ইহার। নীচবংশ জাত । বাস্তবিক তাহা নহে, 
উহা! বিনয়ুভূষণ সনাতনের দৈন্ত ও বিনয়ের উক্তি। উহাতে যকিঞ্চিৎ 
সত্য যাহা আছে, তাহ] এইযে ইহারা মুসলমান শাসন-কর্তীর অধীনতায়, 
 তাহারই গৃহে তীহারই সাঙ্গে একত্র অবস্থান করিতন। ইহাতে 
তৎসাময়িক বণীশ্রম-ধন্দের নেতৃবর্গের নিকট ইহার! অপনস্ত হইয়।- 
ছিলেন । তাহাদের মতে ইহাদের জাতিগত হইয়াছিল, উহার! সদাজ- 
ভ্রষ্ট হইয়াভিলেন, শ্রেচ্ছ বলিয়াই গণা হইয়াছিলেন | এমন কি 
শ্রশ্রীজগন্মীথ মন্দিরে প্রবেশের৪ অধিকার ইহানের ছিল না| ইভারা। 
পিরালীভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। বাস্থবিক ইহারা জগতগুরু বংশজাতত 
কর্ণাটা ব্রাহ্মণ । শ্রামস্তাগবতের লঘু তোনণী টাকার উপসংহারে শ্রীপাদ' 
শ্রীজীব স্বীয় বংশের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহাতেই সেই সন্দেহ 
সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়| উহাদের ভ্রাতুম্পুত্র শ্রীঙ্গীব বারাণসিতে বেদবেদাস্ত 
অধ্যয়ন করেন। ব্রাহ্মণ বংশজাত ন। হইলে পুণ্যভূমি কাশীর বিদ্যাপীঠে 
সেই. সনায়ে শ্রীজীব কখনও প্রবিষ্ট হইতে পারিতেন না। ইহারা যে 
ব্রাহ্মণ ছিলেন, তদ্িষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, তথাপি বলিতে হইবে যে 
শ্রীচরিতামুতে শ্রপাদ সনাতনের উক্তি-দৈন্য ও বিনয়ের সীমা হইতে 
আরও নিমতর হইরাছে। সম্ভবতঃ ইহাদের পিতৃদেবও মুসলমান শাসন- 
কর্তাদের অধীন রাজকর্শচারী ছিলেন । নচেঙ রাজকাষ্যে সহসা! ইহার! 
হয়তো এত দক্ষতা লাভ ক সাতে পারিতেন না। 


২। ইহাদের সংস্কৃত ‘ভাষযা-লিখিত শাস্ত্রারির চর্চা যে অতীব, 
কঈমসাধারণ ছিল, তাহাত কিছুমাত্র৪ সন্দেহ নাই। ইহাদের রচিত 


চি 2 
গ্রন্থ পাঠ করিলেই দেই পাত্ডিত্য-প্রকর্ষ-প্রভাবের ও শ্বান্ত্াছুগীলন 
গৌরবের বিপুল পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ভ্রাতৃযুগল সম্ভবতঃ , 


শ্ধাম নবন্ীপের বিষ্ঞাপীঠেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । শ্রীমন্ভাগবতের 
তোষণী টাকার উপক্রমে শ্রীসনাতন লিখিয়াছেন £ 


ভষ্টাচাধ্যং সার্বভৌম বিষ্যাবাচম্পতীন্‌ গুরূন্‌ | 
বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশ-বিভূষণম্‌ ॥ 

বন্দে শ্রীপরমানন্দং ভট্টাচার্য্যরসালয়ং । 

রামভদ্রং তথ! বাণীবিলাসঞ্চোপদেশকম্‌ ॥ 


এই সার্বভৌম কি ব!সুদেব সার্বভৌম ? বিদ্যা-বাচস্পতি, বাস্দে 
সার্বভৌমের ভ্রাতা । কিন্ত বাসুদেব সাব্বভৌম নামে আরও কতিপয় 
পণ্ডিত নবদ্বীপে ছিলেন । পুরীরাজ গ্রতাপরুদ্র জগছিখ্যাত নৈয়ায়িক 
পণ্ডিত বাস্থদেব সার্বভৌম মহাশয়কেই সভাপণ্ডিত পদেপ্রতিষ্টিত করেন । 

বোপদে্ব বিরচিত কবিকল্পদ্রমনামে একখানি প্রনিদ্ধ ধাতুপাঠ 
গ্রন্থ আছে। নবদ্বীপ-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় ভুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ 
ধাতুদীপিকা নামে এই গ্রন্থের এক টীক। করেন। এই ছুগাদাস শক নর- 
পতির পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারস্তে নবদ্বীপ নগরে জন্মগ্রহণ করেন । (তিনি 
স্থবিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় বাসদের সার্বাভৌমের পুত্র । গ্রন্থের উপ- 
সংহারে তিনি নিজের পিতৃ-পরিচয় দিয়া যে পদ্যটী লিখিয়াছেন 
তাহা এই £-_ রঃ 


গাঙ্গোলীয় সর্বদেশবিদিত শ্রীসার্বভৌমাত্মজো 
দুর্গাদাস ইমাঞ্চকার বিশদাং টীকাং স্ববোধাবধি । 
টাকেয়ং বিমলাত্মনাং প্রতিপদং সম্পাদয়স্তি মুদং 
শিল্তাণাং বিদধাতু ধাতুগহনেতশাদি লবিক্রীভিতম্‌ ॥ 


1৮] 
: তি বোন্সর্দেক. সার্বভৌম ভ্টাচাধ্যা আজ শ্রীছুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ- 
বিরচিতা ধাতুদীপিকা নাম কবিকল্পন্রম টীক। সগাপ্থা ।” 
. শুনা যায় বিদ্ভাবাচস্পতি ও সার্বভৌম মহেশ্বর বিশারদের পুত্রঃ। 
শ্্ীচৈতন্ত ভাগবতে লিখিত আছে ২ 
*সার্ববভৌম-পিত। বিশারদ মহেশ্বর | 
তাহার জাজ্ঘালে গেল৷ প্র ভু বিশ্বস্তর ॥ 
“ সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস । 
৬ পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাস ॥ 
সম্ভবতঃ শ্রীপাদ সনাতন এবং রূপ হঁহাদের নিকট ব্যাকরণ ও দশন 
শান্্াদি অধ্যয়ন করেন । এতদ্বাতীত বিদ্যাভূষণ উপাধি বিশিষ্ট আরও 
একটা সুবিখ্যাত পণ্ডিত ইহাদের উপদেষ্টা ছিলেন । শ্রীপাদ সনাতন তীয় 
তোষণী টীকার ইহাকে “গৌরদেশ-বিভষণ” বলির! প্রধাত করিয়াছেন । 
ইহাতে বুঝাধায় তৎকালীর পপ্ততবর্গের মধো এই বিদ্যাভূষণ ম্হাশয়ও 
একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। এতদছ্বাতীত তাহার আরও তিনজন 
উপদেষ্টার নাম তিনি এই টীকার প্রারস্তে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা 
রামভদ্র, বাণীবিলাস ও রসালয় পরমানন্দ ভট্টাচাধ্য । সম্ভবতঃ পরমানন্দ 
ভষ্টাচাধ্য মহাশয় রসালঙ্কার শাস্বে পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীপাদ সনাতন 
ও রূপ ব্যাকরণে, কাব্যে, অলঙ্কারে, ন্যায়ে, স্থৃতিতে, সাংখ্যে, বৈশেষিকে, 
উত্তর মীমাংসায় ও পূর্বব দীমাংসায়, পূরাণে, যোগে ও জ্যোতিষশান্তে 
যে সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহাদের কৃত 
গ্রস্থাদি নিখিল বিদ্যার পরিচায়ক | এতদ্যতীত আরবী, পারশী ও 
উদ প্রভৃতি ভাষাতে ইহাদের সবিশেষ জ্ঞান ছিল। জমিদারী কাধ্যে 
কহাদের অভিজ্ঞতা কৌলিকী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গৌড়েশ্বর, 
হোসেন শাহ ইহাদের বিদ্যানুদ্ধি ও কাধ্যদক্ষতা দেখিয়া৷ একবারেই 
একজনকে মন্ত্রী ও অপরকে উপমন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 


| ঈ 

কিন্তু ধাহাদের প্রাণে ভগবানের প্রতি একান্তিকী লুদুঢ। ভক্তি তাহুদিগর 
রাজকাধ্যে কতদিন আবদ্ধ-রাথা যাইতে পারে? হোসেন: শাহ বেশী 
দিন এই জ্যোগ্যতম রাজকম্মচারী দ্বয়ের দ্বারা, রাজকাধ্যের সাহায্য প্রাপ্ত 
হইতে পারেন নাই । ত্রাহাদের ভগবদন্মুখ চিত্ত বমুন:-জাহুবী-প্রবাহের- 
নায় উপা€ ভাবে ভগবানের অভিমুখে অভিসার করিয়াছিল ॥ 


কাব্য, বাকরণ, অলঙ্কার স্থৃতি পুরাণ যোগ জ্যোতিষ, ন্যায়ং শীমাংস! 
সাংখ্য বৈশেষিক ও বেদ বেলস্তাদি নিখিল শাস্কে ইহারা যে স্থপপ্ডিত 
ছিলেন, ্হাদের ও গ্রান্থে তাহার ভূয়োভুরঃ নিদর্শন দেখিতে পাঞ্য়া যায়। 
ইহাদের কৃত গ্রন্থ সমহের আলোচনায় এবং মুলগ্রন্থে উহাদের নিখিল 
শক্সজ্ঞবান-পাঁরদশিতার কিছু কিছু প্রমাণ ৫ পরিচয় প্রদত্ত হইবে । 


৩। ১৪০৭ শকে প্রধান নবদ্বীপে শ্রীগৌর চন্দ্রের উদয় হয়, তাহার ও 
বভপূর্বের নৈভাটিতে, বশোহরের কতেপুর পরগণায় কিনব! বাকলা চন্্রদ্বীপে 
উহাদের জন্ম হয়। বঙ্গদেশই ইহাদের জন্মভূমি কিন্তু উল্লিখিত স্থানের 
কোন্‌ স্থানে কোন্‌ সনয়ে ইহাদের জন্ম হয় তাহা ঠিক বলা যায় না। 
ত্রয়োদশ শকাদ্দর শেষ ভাগেই যে ইহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা 
নিঃসন্দেহ । আগীরাঙের শৈশব সময়ে সম্ভবতঃ ইহার! যৌবনের সীমা 

অতিক্রম করিয়াছিলেন । 


৮1 ইহাদের পিতার নাম ছিল,কুনাব দেব। কুযারদেবের 
তিন পুত্রের নাম শ্রীচেতন্তচরিতামুত উল্লেখ আছে সনাতন, শ্রীবপ ও 
বল্লভ । এই বল্পভই শী্জীবের পিতা কিন্ত সনাতনেরও যে অগ্রজ ছিলেন, 
চারতামৃত-পাঠে ভাহ। জানা যায়। লঘু তোষণী টাকার শেষে 
বুংশপরিচয়েও লিখিত আছে যে চর দেবের পুভ্রগণের মধ্যে 
তিনজন, বৈষ্বগণের প্রেষ্ট ছিলেন প্‌ 


“তৎপুভ্রেষ্‌ মহিষ্টবৈষ্ণগণাপ্ৰেষ্ঠান্্য়েষ্জজ্ঞিরে |” 
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* ইহাতে বুঝাগেল কুমার দেবের আরও পুত্র ছিল তাহারা বৈষ্ণব 
গা না। হলেনশাহ সনাতনকে বলেন := 


তোমার বড় ভাই করে দস্থ্য-ব্যবহার । 
পশু পাখী মারি কৈল চাকল। উজার ॥ 

৫ | সুসলমান শাসন কর্ত-প্রদত্ত উহাদের উপাধি-দ্বীরখাস ও 
সাকর মল্লিক । সনাতন হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন, শ্রীবূপ তীঁহারই 
সহকারী ছিলেন 

৬। রাজকাদ্ষ্যে শ্রীপাদ সনাতনের নিরতিশয় দক্ষতা ছিল 1 এই- 
জন্যই হুসেনশাভ তাহাকে প্রধান মন্ত্রিপদে প্রতিঠিত করিরাছিলেন। 
শ্রীপাদ সনাতন ধখন রাজকাধা পরিত্যাগ করিবার বাসনা প্রকাশ 
করেন, হুসেনশাহ তখন মহাবিশন্ন হইয়াছিলেন । রাজোর প্রধান 
প্রধান কাধ্যভার ইহার উপরেই ন্যস্ত ছিল । সনাতন মন্ধিত্ব ত্যাগ 
করিল রাজকার্যোর (শোচনীয় বিশঙখল। ঘটিবে, ইহা ভাবিয়া হুশেনশাত 
কোনও ক্রমে তাভাকে কাধ্যত্যাগের অন্তনতি প্রদান করেন নাই । তিনি 
রাজকাধ্যে সনাতনের শৈথিলা গুলাসীন্য 9 একান্ত অমনোফোগিত। 
দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, সনাতন কাধ্যত্যাগ করিবেন । হুশেনশাহের 
“শত অন্তনয়েও যখন সনাতন বশীড়ত হইলেন না, তখন তিনি উহাকে 


1 


কারারুদ্ধ করিলেন । ইত হইতেই স্ঝবা| যাইতে পারে “যে বাঙ্গালাব 
শাসনকাধ্যে সনাতনের i অসাধারণ দক্ষত। ছিল । 

৭। কেহ কেহ প্লেন গোঁড়ের নিকটে মাধাইপুর গ্রামে ভ্রাতঘুগল 
বাস করিতেন । তখন এই ছুই ভ্রাতার বিষ্যাবুদ্ধি ও রাঁজকার্যোর বক্ষতা। 
জানিতে পারিয়া হুদেন শাহ, ইহাপদিগকে উচ্চতম রাজকীয় কাধ্যে pio 
করেন! ইহারা ক্রমশঃ এই কাধ্যে অতুল বৈভবের অধিকারী হ 
সমাতন প্রধান মন্ত্রী ( দবীর খাস ) প্রীন্পপ উপমন্ত্রী (সাকর রর ) 
“পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেঁন। নাবাইপুরের বাটার স্থান অতি সক্গীণ ছিল ! 
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“এইজন্য উহার অনতিদূরে উহারা ছুই পৃথক্‌ বারী নির্মাণ, সা / 
সনাতনের বাসা বাড়ীর নাম ভিল,--বড় বাড়ী; উস - 

যে বৃহৎ পুঞ্ধরিণী খনন করেন, তাহার নাম সনে ৬ এ 
মাপাইপুরের নিকটে যে নগর নিম্মাণ করেন- তাহার নাম, সাকর মলিক- 


ul 


পুর। তাহার আবাস বাড়ীর নান--গিদ্দাবাড়ী । ক 

৮। মালদহ জেলায় প্রাচীন গৌড় সঃরে আপ সনাতনের সে, 
শ্রীপাট আছে, তাহা শ্রীরামু-কেলি নামে প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণবগণ ইহাকে 
গুপ্ত বৃন্দাবন নামেও অভিভিত কারন | মালদহের বর্তমান সহর ইংরাজী 
বাজার হইতে এই স্থান সাড়ে আট মাইল দুরে অব্স্থিত। এখানে 
বৈষ্বগণের নিয় লিখিত দ্রষ্টব্য বিষয় আছে, 

(ক) শ্রীপাদ রূপ-সনাতন-প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনমোহন 

( খ) গ্রীকেলিকদম্ব বুক্গ । এই বৃক্ষতলে শ্রীশ্রীরুক্ণচৈতন্তলহ নিশীথে 
শ্রীরপ-সনাতনের সাক্ষাৎ হয় এবং ভক্ত ল্নাগদ হয় । 

( গ) শ্রীবপ-সাগর  শ্ররূপগোত্বামিমহোদয়-প্রতিষ্টিত। ইহারই 
পূর্ব পার্শ্বে গোয়েদ! নামক স্থানে শ্রীপাদ ‘রূপের বানাবাড়ী ছিল। 

(ঘ) শ্টামকুণ্ড, রাধাকু গু, ললিতাকুণ্ড, বিশ।খাকুপ্ত প্রভৃতি অষ্টকুণ্ড ৷ 

(ও) শ্রীযোগমায়। মন্দির । 

শ্রবৃন্দাবন-রস-ভজনানন্দ গোস্বামি-ভ্রাতৃযুগল শ্রীবৃন্দাবনের স্থৃতি- 
উদ্দীপনার জন্য এই সকল কীত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন । বৈষ্ণব জনসাধারণ 
এখানে আসিয়। শ্রীবৃন্দাবন-স্মরণানন্দে নগ্ন হইতেন, এবং এই স্থানটাকে 
গুপ্ত বৃন্দাবন বলিয়া অভিহিত করিতেন । 

শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু প্রথমবার যখন শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখ যাত্রা! করেন তখন 
ভ্রী্নপ সনাতনের প্রার্থনানসারে তাহাদিগকে দর্শন দেওয়ার জনা রাম- 
কেলিধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার শ্ত্রীফখের উক্তি এই ৮- 


নবি 
। 


বগ্রহ । 
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গৌড় নিকটে আসিতে নাহি প্রয়োজন । 
তোমা দোহা দেখিতে মোর ইহ! আগনন ॥ 
এই মোর মন, ইহা কে নাহি জানে । 
সবে কহে কেন আইল। রামকেলিগ্রামে ॥ 
এই সম্বন্ধে একটুকু বিস্তৃত বিবরণপুণ ঘটন! শ্রীচরিতামূতে লিখিত 

হইয়াছে, তাহ! একদিকে যেমন কাব্যভাব্‌ -বিভাবিত, অপর দিকে 
অলৌকিক দিব্য জ্ঞানের পরিচাযক, য থা = 

বৃন্দাবন যাবেন প্রন শুনি নুলি:হ নন্দ । 

পথ সাজাইল মনে পাইয়| আনন্দ ॥ 

'কুলিয়া নগর হৈতে পথ রত্বে বান্ধাইল | 

নিবুস্ত পুষ্প শয্যা উপরে পাতিল ॥ 

পথে দুই দিকে পু’প বকুলের শেখা । 

মধ্যে মধ্যে দুই পাশে দিবা পুষ্করিণা : 

রত্ব বাধ। ঘাট তাকে প্রকুল্প কমল । 

নান পক্ষী কোলাহল, স্পা-সম জল ॥ 

শীতল নহীর বহে নান। গন্ধ লঞ। 

কানাইর নাটশাল। পথ্যস্ত লইল বাদ্ধিরা ॥ 

আগে মন নাহি চলে, ন। পারে বান্ধিতে! 

পথ বাদ্ধা ন। যায় নুলিংহ হইল! বিস্মিতে ॥ 

নিশ্চয় করিয়া কহে শুন ভক্তগণ! 

এবার ন! যাবেন প্রস্থ এ্রাবুন্দাবন ॥ 

কানাউর নাটশাল। হইতে আসিব ফিরিয়। ! 

জানিবে পশ্চাতে ; কিল নিশ্চয় করিয়। | 

নৃলিংহানন্দ সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন । তিনি তাহার অলৌকিক প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানে জানিতে পারিয়াছিঙ্জলন মে তাহার মন:কল্পিত পথ বাঁধা কাৰ্য যখন 
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কানাইর নাঁটশালার অধিক আর অগ্রসর হইল না, তখর ভূর 
শ্রীবৃন্দাবনগদন এখানেই স্থগিত হইবে । তিনি ভক্তগণের নিকটে 
স্পষ্টতই এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন । ঘটনাক্রমে শ্রীপাদ সনা- 
তনের পরামর্শে তাহাই ঘটিয়াছিল। 


মহাপ্রন্ধ নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। পথে পথে 
তাহাকে দর্শন করার জন্ম বিপুল লোক সংঘট্ট হইতে লাগ্লি। যখন 
তিনি কুলিয় গ্রামে আসিলেন তখন অতি বিশাল জনতা উপস্থিত হইল নু 


কুলির! গ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন । 
কোটি কোটি লোক আসি কৈল দরশন ॥ 


০ নং Ed ন রং 


গোসাঞ্রী কুলিয়া হৈতে চলিল বৃন্দাবন । 
সঙ্গে সহস্রেক লোক যত ভক্তগণ ॥ 

যাহা যায় প্রভু তাহা কোটি সংখ্যা লোক 
দেখিতে আইসে ;--দেখি খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥ 
যাহা যাহা প্রভুর চরণ পড়ে চলিতে চলিতে । 
সে মুত্তিক লয় লোক গর্ত হয় পথে ॥ 

এঁছে চলি আইলা প্রভূ রামকেলিগ্রাম ৷ 
গৌড়ের নিকটে গ্রাম অভি অন্তপম | 


শ্ীরামকেনিগ্রাম গৌড়ীয় বৈষ্বগণের পক্ষে যে মহা পুণ্যপীঠ, তাহা 
বলাই বাহুল্য । পরম দয়াময় ক্ীভগবান্‌ এই স্থানে শুভাগমন করিয়। তাহার 
ক্চিহ্নিত পার্ষদ ভ্রাতৃযুগলকে দর্শন দান করেন । ভক্ত ও ভগবানের 
এই প্রেমমাধুরয্যময় মিলন-স্থান, ভক্তমাত্েরই অতীব সমাদরণীয় ও 
পূজনীয়। স্ুবিজ্ঞ প্রেমিকভক্ত পার্ধদ ভ্রাতৃযুগল বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই 
শ্ীমন্‌ মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইন্ডেছিলেন। এজন্য ইহারা: 
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“পুনঞ্পুনঃ আবেদন পত্রও প্রেরণ করিতেছিলেন। বাঞ্ছাকল্প তরু ্ীভগবান্‌ 
বে ভক্তবাগ্ছা-পুরণের জন্যই রামকেলিতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহ! 
তাহার শ্রীমুখোক্তিতেই জান! যায়। 

শ্রীরামকেলি গ্রামের নৌভাগ্যের কথ! বর্ণন করিয়। শেষ কর! যায় 
ন!৷ এই সৌভাগ্যের প্রকৃত কারণ এই বে এই স্থান শ্রীপাদ রূপ- 
সনাতনের ভজন-বিলাস স্থল। যে স্থানে শ্রীভগবান্‌ অবভীণ হন, সে 
স্থান যেমন মহাতীর্থ, সেইরূপ যে স্থানে ভগবৎপার্ষদ ও ভগবন্তক্তের 
+আবাস স্থলী, সে স্থানও সেইরূপ মহাপীঠ স্কান। যাহার! এই 'তাপ- 
দগ্ধ সংসারে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মধুনরী লীলা-পীযুষের অফুরন্ত 
প্রশ্নবণ-ম্বরূপ স্ুুধামধুর লীলা-গ্রন্থনিচয় বিরচন করিয়া মানবসমাজে 
শ্রীবন্দাবন-কাব্য-নধুরিমার বিশাল ভাণ্ডার রাখিয়। গিয়াছেন, যাহার! 
বিবি প্রকার ভক্তির অনন্ত বৈভব, বিবিধ গ্রদ্থাক।রে মানবসমাজে 
সমর্পণ করিয়াছেন, যাহার! কঞ্চতত্ত, রাধাতত্ব, রলতন্ব, প্রেমতন্ব, ও 
ভক্তিতত্ের ফরধুনি-ধারায় এই Cs জগংকে সরস ও সঙ্গীব করার জনা 
অফুরন্ত অক্ষয় উৎস উৎসারিত করির। রাখিয়াছেন, শ্রীীগৌরগোবিন্দ 
তাহার দেই নিতাপার্ষদ ভ্রাতৃমুগলের অধ্যুষিত স্থানটীর মাহাত্মা-সন্ধদ্ধনার্থ 
এই স্থলে যে'অদ্কৃত অলৌকিক বিপুল বিশাল লীল। ডা গিয়াচেন, 


এচরতামূতের তৃই এক চত্রেই তাহ। পূর্ণ-পূর্ণন্ূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে । 
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তাহা নৃত্য করে প্রন্থ প্রেমে অচেতন । 
কোটি কোটি লোক আইসে দেখিছে চরণ ॥ 
দীলাচলে কাশীমিশ্রের নিকেতন, শ্রাপাদ স্বরূপ ও রামানন্দের সহিত 
শএ্শ্রগোর সুন্দরের মিলন-স্থলী। এই মিলনের বহু পরে রামকেলিতে এই 
দুই পার্ধদের সহিত প্রস্থুর মিলনু হয়। সে মিলনের কাল-দীর্ঘতার সহিত | 
এইমিলনের তুলন! হয় ন।। তুলনা ন! হইলেও এখানে যে আনন্দোচ্ছুসের 


কৃল্পোদ-কোলাহল হইয়াছিল, তাহাও চিরম্মরণীর । বৈদ্যুতিক সংঘর্ষে 
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তুমুল শব্দের সৃষ্টি হয়, তাহাতে সর্বংসহা ভূতধাত্রী পরিত্রীও বিক্ণুম্পিত 
হইরা পড়েন। ভক্তগণের সহিত শ্রীভগবানের নিলন্রে প্রভাব তাহা 
অপেক্ষাও অধিকতর চিন্তাকষক ! এখানে প্রহর আগমন-বার্ত! বিদ্যুদ্‌- 
বেগে প্রচারিত হইল, সেই মুহুর্তেই প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন জন্য ভক্তিভূমি 
শ্রীরামকেলিতে কোটি কোটি লোকের সমাগম হইল ।* সেযেকি 
বিপুল ব্যাপার, তাহার ধারণ! করাও অসম্ভব । প্রিয় পাঠক, আপনি 
দালোদর-বন্তা-প্রবাহের দেশ-বিপ্রাবী তরঙ্গ-তুকানের লীলা-বৈভৰ 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি? নে তরঙ্গে যেমন মূহ়ন্ত মধ্যেই প্রলয়-পয়োধির 
সৃষ্টি হয়, গ্রামদেশ ভাসিয়। যায়, শ্রীরামকেলিতেও সেইরপ শ্রীশ্রীমহাপ্রতুর 
সহন। আগমনে মুণ্ড মধ্যে বিশাল জনতার সমুদ্র-তরঙ্গের স্থষ্টি হইল। 
গৌড়েশ্বর ঘবনরাজ হুশেন শাহ তাহ! দেখিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়। 
উঠিলেন--একি ব্যাপার, একটি সন্গ্যাসীর সন্দর্শনের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক 
লনাগম ! কোন দর্শশীর ক্রীড়ার কৌতুক নয়, ‘কাহারও কোনও স্বার্থ 
নাই অথচ এই বিশাল বিপুল লোক সংঘট্র' মানুষের পক্ষে এই 
অলৌকিক অদ্ভুত আকর্ষণ একবারেই অসস্তব। তিনি বলিলেন := 


বিনিদানে এতলোক যার পাছে হয়। 
সেই-তে। গেনাঞ্জের। ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ 
কাজী যবন ইহার না করিহ হিংসন। 


আপন ইচ্ছায় বুলুন যাহ! উহার মন ॥ 


গৌড়েগ্বর কেশব ছত্রীকে ডাকিয়া ইহার বার্তা জিজ্ঞাসা! করিলেন । 
ছত্রী হিন্দু, বিশেষতঃ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর ভক্ত । যবন শাসনক্র্তা 
পাছে কি মনে করেন,__পাছে কোন্‌ বিপৎ সংঘটন করিয়া তোলেন্-এই 
আশঙ্কায় প্রভুর শৌরব-বৈভব একবারেই উড়াইন্ম1 দিয়া বলিলেন :-_ 
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ভিখারী সন্যাসী করে তীর্থ পধ্যটন । 
তারে দেশিবারে আইসে দুই চারিদ্রন ॥ 
যবনে তোমার ঠাঞি করুয়ে লাগানি। 
ভার হিংসার লাভ নাহি ; আরে। হর হানি ॥ 
কসেন শাহের চরিত্র কেশব ছত্রীর উত্তমরূপেই জান। ছিল । হুসেন 
শাহ হিন্দুর দেবদেবী প্রতিমা ভাঙ্গির। চুরমার করিব; দিতেন | বস্গাদেশ 
যখন মুসলমানের ভয়ে খরহরি কম্পান্থিত, উদ্ডিধ্যার স্বাধীন নূপতি তখন« 
* নির্ভীকভাবে হিন্দুগৌরব রক্গ। করিতেছিলেন । কিন্ত সেন শাহ একাধিক- 
বার উড়িয়া আক্রমণ করঘা হিন্দুর দেবমন্দির এ দেবপ্রতিদ। ভাজিয়। 
দিয়! চিন্দুদের মনে অশেষ যাতনা প্রদান করিতেন । 
শ্রীচৈতন্তভাগবতে লিখিত আছে :-- 
স্বভাব: রাক্ত। মত। কাল যবন । 
মহ। তমোপ্ণ বুদ্ধি ভয় ঘন ঘন ॥ 
উড়'দেশে কোটি কোটি প্রতিম। প্রাসাদ । 
ভাঙ্িলেক কত শত করিল প্রমান ॥ 
শ্রীচরিতামৃতেও পাদ ননাতনের মুখে প্রকাশ :-- 
হেন কালে গেল রাজা উড়িয়। মারিতে । 
সনাতনে কহে তুমি চল মোর সাথে ॥ 
তিহে। কহেন যাবে তুমি দেবভায় দুঃখ দিতে । 
শোর শক্তি নাহি "তোমার সঙ্গে যাইতে ॥ 
এই কথায় হুসেন শাহ সনাতনকে বান্ধিরা রাখিয়া উড়িষ্যার চলিয়া 
যান। হুসেন শাঠার বুদ্ধিতে এইরূপ ! যদিও তিনি মহাপ্রভুর প্রতিসদয়- 
ভাব ব! ভক্তিভাব দেখইলেন কিন্তু ইহাতে হিন্দু কর্মচারীদের আশঙ্কা 
দূর হইল না। তাহারা মনে করিলেন হোসেন শাহের যেরূপ হিন্দু- 
বেদম, তাহাতে তাহার এই ক্ষণিক ভরক্তাতে কোন বিশ্বাস নাই; 
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কোতোয়ালের মুখে তিনি জ্রীক্ষ্ণচৈতন্ত-চন্দ্রের-সৌন্দর্যয, £ চক্সিত্র- 
মাধুষ্য, তীর বৈরাগা ও ভগবন্তক্তির কথা শুনিয়া ক্ষণেকের তরে 
তাঁহার প্রতি শ্রন্ধাবান্‌ হইয়াছেন কিন্তু ইহা কতক্ষণ থাকিবে ? 
দৈবে আসি সত্বগ্তণ উপজিল মনে । 
তেই ভাল কহিলেক আম! সবা স্থানে ॥ * 
আর কোন পাত্র আসি কুমন্ত্রণা দিলে । 
আর বার কুবৃদ্ধি আসিয়া! পাছে মিলে ॥ 
যদি কদাচিৎ বলে কেমন গোসাঞি । 
আন গিয়। দেখিবারে চাহি এই ঠাঞ্ডি ॥ 
এইরূপ ঘটিলে মহা অনর্থ ঘটিতে পারে স্থতরাং প্রভূকে 
এস্থান ত্যাগ করিতে বলাই ভাল এবং উহার বৈভব ও মহিমা যবন 
শাসন কর্তাকে ন! বলাই ভাল ;--এই ভাবিয়া! বুদ্ধিমান হিন্দুগণ মহা- 
প্রভুর মহিম! হোসেন শাহের নিকট একেবারেই, উড়াইয়া দিলেন । 
কিন্তু হোসেন শাহ অতি বুদ্ধিমান্। তিনি বলিলেন “এই সাধুকে 
বুক্ষতলবাসী গরীব বলা চলেনা । সে কথা শুনিলেও মহাদোষ 
হয়! তিনি আমাপেক্ষ। কিছুতেই কম নহেন। আমার আদেশ 
আমার এই দেশে প্রজার! মাত্র পালন করিবে । কিন্তু তাহার আদেশ 
সর্ধদেশের সকল লোকেই প্রতিপালন করিবে । আমার রাজ্যে আমার 
গ্রজারাই আমার কত অনিষ্টের চিন্তা করে কিন্তু সকল দেশের সকল 
লোকেরই তাহার প্রতি মহাভক্তি। *ঈশ্বর না হইলে লোকেরা এরূপ 
মানিবে কেন। আনে যদি ছয়মাস কাল আমার ভৃত্যদিগকে বেতন 
ন! দেই, তাহা হইলে তাহারা বিদ্রোহী হইবে কিন্ত জনসাধারণ ঘরের 
অন্ন খাইয়া এই মৃহাপুরুষের একান্ত ভৃত্যের ন্যায় কাধ্য করে। ইহাকে 
ঈশ্বর ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? স্ঠিনি এই রাজ্যে স্বাধীন ভাবে 
যথেচ্ছ বিচরণ করুন এবং স্বীয় ধশ্ম প্রচার করুন 4” . 
ন 
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ধকিস্ত'এত কথাতেও হিন্দু কর্ম্মচারীদের বিশ্বাস হইল ন|। তাহার! 
প্রভুর মহিমা অধিকতর রূপে গোপন করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপার 
“্রীচৈতন্যভাগবতে” বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু উহাতে 
শ্রীরূপ-সনাতনের নাম উল্লেখ নাই । শ্রীচরিতামৃতে এ স্থলে বূপ-সনাতনের 
যথেষ্ট উল্লেখ মাছে । হোসেন শাহের প্রশ্নে শ্রীন্ূপ-ননাতন মহাপ্রভুর 
মহিমা গোপন না করিয়া প্রগাঢ় ভক্তির সহিত যথাবথরূপে বর্ণনা করেন। 
দবীর খাস সনাতন বলিলেন__যে ভগবান তোমার এই রাজ্য দান 
ক্ষরিয়াছেন, সেই ভগবান্‌ তোমার ভাগ্যে তোমার দেশেই আসিয়! জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন, তোমার বাঁজধানীতেই তিনি পদার্পণ করিয়াছেন! ইনি 
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছা করেন। ইনি যাহা বলেন তাহাই সিদ্ধ হয়। 
ইহার আশীর্ব্বাদে সর্বত্রই তোমার জর হইবে । উহার কথা আমাকেই বা 
জিজ্ঞাস! কর কেন? নিজের মনকে জিজ্ঞ।স| করিয়। দেখ, তোমার মন্‌ 
তোমায় ইহার সম্বন্ধে কি বলে। তুমি ত রাঙ্গা; আমাদের 
শান্্রানসারে তুমি বিষ্ণুর অংশ । ইহার সম্বন্ধে তোমার নিজের কি জ্ঞান 
হয়? তোমার মনের কথাই এ বিষয়ে ভাল প্রমাণ। হোসেন শাহ 
বলিলেন-_“আমার মনে হয় ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর” | 
শ্রীচৈতন্য ভাগবতে হোসেন শাহের প্রেরিত লোক আসিয়া শ্রীঘন্‌ 
মহাপ্রভুর সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছিলেন তাহাও অতি সুন্দর | শ্রীগৌর- 
সুন্দরের রূপের স্বাভাবিক বর্ণন।, তাহার কীর্ভন-বিলাস, তাহার প্রতি লক্ষ 
,লক্ষ লোকের তীব্র অঙ্গরাগ প্রভৃতির স্থবিস্তৃত সুন্দর বর্ণনা শুনিয়! 
হোসেন শাহ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। কোতোয়ল উপসংহারে বলেন ₹-- 
কহিলাম এই মহারাজ তোমা স্থানে । 
দেশ ধন্য হইল এ পুকুষ-আগমনে ॥ 
না খায় না লয় কার; কারে না করে সম্ভাষ। 
সবে নিরবধি এক কীর্তন-বিলাস ॥ 
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কোতোয়ালের কথার ও দবীর 'খাসের কথায় হোসেন শাহের প্রকৃত 
পক্ষেই শ্রীপ্রগৌরগোবিন্দচরণে পরমাভক্তির উদয় হইল; তিনি 
বলিলেন £- 


-_এই মুঞি বলিঙ্গ'সবারে । 

কেহ যেন উপদ্রব না করে তাহারে ॥ 

যে স্থানে তাহার ইচ্ছা, থাকুন নেখানে। 
- আপনার শান্ত্রমত করুন বিধানে ॥ 

সর্বলোক লয়ে স্থখে করুন কীর্তন । 

বিরলে থাকুন কিম্বা যেন লয় মন ॥ 

কাজী বা কোটাল কিম্বা হউ যেইজন। 

কিছু বলিলেই তার লইব জীবন ॥ 

এই আজ্ঞ! করি রাজা গেল অভ্যন্তর | 


শ্রীচরিতাম্তেও যবনরাজের উক্তি এইরূপই দৃষ্ট হয়। উহাতে 
দ্বীরথাসের কথার উত্তর প্রদান করিয়া রাজ! অভ্যন্তরে গেলেন এইরূপ 
লিখিত হইয়াছে যথা £-- 
এত কহি রাজ! গেল নিজ অভ্যন্তরে । 
তবে দবীরখাস আইল আপনার ঘরে ॥ 
যদিও ববনশাসন-কর্তা প্রগাঢ় ভক্তিভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তথাপি হিন্দু কন্মচারীর| তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া শ্রীমন্‌ মহাপ্রতুকে 
এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ার কথা জানাইবার জন্য একজন 
ত্রার্ণণকে তাহার নিকট পাঠাইলেন :--শ্রীচৈতন্তভাগবতে এইরূপ বণিত 
হইয়াছে | ঙ 
কিন্ত ত্রাঙ্গণকে কিছুই বলিতে হইল না। সৰ্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু ভক্ত- 
গণের ভীতির কথা৷ নিজেই বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে স্বকীয় তত্ব 
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কথার উঠাদেশ নিয়া নির্ভীক হইতে বলিলেন এবং কিছুদিন রামকেলি 
গ্রামে থাকিয়। মথুরাভিমুখে অগ্রসর না হইয়া নীলাচল অভিমুখে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন । শ্রীপাদ সনাতন সহ মিলনের ঘটনাটি চৈতন্য 
ভাগবতে একবারেই অব্যক্ত রহিয়াছে কিন্ত উহাতে রামকেলিতে মহাপ্রভুর 
কিয়দ্দিন অবস্থান ও মহাসম্কীর্তনের ছারা সর্ব্বচিত্তে ভক্তি-রস সঞ্চারের 
বিপুল বর্ণনা আছে। | 

গ্রীচরিতামৃত-পাঠে জানা যায়, দবীরখাস হু:সন শাহের নিকট 
হইতে নিজ ঘরে ফিরিয়া আনলেন, দুইভাই বেশ লুকাইয়া প্রভুর চরণ 
দর্শনার্থ গমন করিলেন, নিত্যানন্দ ও হরিদাস, শ্রীরদ-সনাতনের 
আগমনের কথ। প্রকে জানাইলেন_- 

“রূপ-পাকর-মলিক আইলা তোমা! দেখিবারে ।” 

ছুইভাই ছুইগ্ুচ্ছ তূণ দশনে ধরিয়া গল-লগ্নী-কৃত-বাসে প্রভুর 
চরণে দণ্ডবং প্রণত হইয়| পড়িলেন, আনন্দে বিহ্বল হইয়া দৈন্য-রোদন 
কৰিতে লাগিলেন । মহাপ্রভু তাহাদিগকে ধরিয়া তুলিলেন, তখন, 
উহার! স্তব করিতে লাগিলেন := 


জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময় । 

পতিত পাবন জয় জয় মহাশর ॥ 

নীচ জাতি, নীচ সঙ্গী, করি নীচ কাজ। 

তোমার অগ্রেতেনগ্রভূ কহিতে বাদি লাজ ॥ 

পতিত তারিতে প্রভো তোমার অবতার । 

আমা বহি পতিত জগতে নাহি আর 

“তুনি জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছ, তাহা তোমার পক্ষে 

বড় বেশী কথা নহে। তাঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহাতে গঙ্গাতটে 
নবদ্বীপে তাহাদের বাসন, শ্রীধাম-নবদ্ীপ ব্রাহ্মণ সজ্জনের স্থান । তাহার! 
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নীচের সেবা করে নাই, নীচের অধীনও হইয়াও থাকিত না। ভাহাংদের 
দোষের মধ্যে দোষ এই যে, তাহারা অতি পাপাচারী, সে পাপ নাশ হইতে 
আর কত সমর লাগে? তোমার নামাভাসেই পাপরাশি বিনষ্ট হয়। তাহারা 
ঈগতামার নাম লইয়া তোমার নিন্দা করিত, সেই নাম-গ্রহণেই তাহাদের 
'পাপ নষ্ট হইত কিন্তু আমাদের কথা অতি স্বতন্ত্র, জগাই মাঁধাই হইতে 
আমরা কোটিগুণে পাপী ।” 
“গ্রেচ্ছজাতি শ্লেচ্ছসঙ্গী করি প্লেচ্ছকম্ম। 
গো-ত্ৰাহ্মণ দ্ৰোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥ 
মোর কম্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া । 
কুবিষয়-বিষ্টাগর্তে দিয়াছে ফেলিয়া ॥” 

“হে দয়াময় পতিত পাবন, আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া নিজের পরি- 
ত্রাণবল জগতে প্রকাশ কর । যদি এহেন পতিত-পামরকে উদ্ধার কর, 
তবেই পতিভ-পাবন নাম সফল হইবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জনগণ 
তোমার পতিত-পাবনত্ব শক্তির বৈভব দেখিবে। আমাকে যদি দয়! 
“না কর, তবে তোমার দয়ার পাত্রই জগতে ছুল্লভ হইবে |” 

শুনি মহাপ্রভু কহে শুন রূপ দবীর খাস ।* 
তুমি দুই ভাই মোর থুরাতন দাস ॥ 
| ক্সিতামূতের মধ্য লীলার প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে এই ঘটনার আলোচন। 
করা হইতেছে । এই পরিচ্ছেদে আমরা প্রথমতঃ পাইয়।ছি +-- 

১। “দবীর খাসের রাজ! পুছিল! নিভৃতে” ইহার কতিপয় ছত্রে পরে লিখিত 
৪, ৃ “পপ শাকর মলিক আইল! তোমা দেখিবারে |” আবার ইহার কতিপয় হয়ে 


—— 


“৩| গুনি মহাপ্রভু কহে গুন রূপ দাবীর খাদ। 
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥ 


উদ্ধত স্থল-পাঠে এই আশঙ্কা হয় যে গ্রপাদরূপর্রকই একবার দব'রখাস এবং অন্যত্র 
"শাকর মল্লিক বল! হইয়াছে। বস্তুতঃ রূপের কাধ্যোপাখি,--শাকর মল্লিক এবং সনাতনের 
স্বাজন্বত্ত উপাধি, বীরখাস। | গু 
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আজি হৈতে দুহার নাম রূপ-সনাতন | 
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্তে ফাটে মোর মন ॥ 
দৈন্য পত্রী লিখি মোরে পাঠালে বার বার । 
সেই পত্রীতে জানি তোমার ব্যবহার ॥ 
তোমার হৃদয়-ইচ্ছা জানি পত্রী দ্বারে । 
শিখাইতে শ্লোক লিখি পঠাইলু তোমারে ॥ 
“পর ব্যসনিনী নারী ব্যাগ্রাগি গৃহকর্শ্মস্থ । 
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নৰ সঙ্গ-রসায়নম্‌ ॥” 


অর্থাৎ উপপতিভে আসক্তা রমণী গৃহকার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া 
পূর্ববনিষ্পন্ন উপপতি-সঙ্গস্খ মনে মনে আস্বাদন করিয়া আনন্দিত হয়, 
ভক্তজনও এইরূপ গৃহকম্মাসক্ত হইরাও মনে মনে শ্রীশ্রীরাধ!-গোবিন্ব- 
লীলা রসাম্থাদন করির। আনন্দান্ভব করিয়! থাকেন । 
ভু কেন যে শ্রীরামকেলি গ্রামে আসিয়াছিলেন, এখন তাহ! 
স্পষ্টতঃ ব্যক্ত করিয়া বলিলেন 2 


গৌড় নিকটে আনিতে মম নাহি প্রয়োজন । 

তোমা দোহা দেখিতে মোর ইহা আগমন ॥ 

এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে । 

সবে বলে কেন আইলু' রামকেলি গ্রামে ॥ 

ভাল হৈল দুইভাই আইলা মোর স্থানে। 

ঘরে যাহ, ভয় কিছু না করিহ মনে ॥ 

ইহাতে জান! গেল শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীপাদ রূপ, শ্রীমন্মহা প্রভুর 

দর্শনের জন্য বহুদিন পূর্ধ্ব হইতেই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন; এমন 
কি অনেকবার দর্শন প্রার্থনা পূর্ণ পত্রালাপও করিয়াছিলেন । শ্রীমন্মহাপ্রভু 
তাহার প্লসিক ভাবুক ও প্রেমিক ভক্তদ্বয়কে রস-মাধুর্্য, গাসতী ধর্যপূর্ণসারগর্ত 


২৩ | 


ক্ষিপ্ত উপদেশও পত্র দ্বারা জানাইয়াছিলেন। উহার মর্শ্ম এই ফে“জোমর। 
অন্তরে অন্তরে প্রেমভক্তি-লাভের জন্য ব্যাকুল হইও, কিন্তু রাজকা্ধ্য 
সহসা ত্যাগ করিও ন11” তিনি প্রীপাদ দাস রঘুনাথকেও এইরূপ ' 
উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন £-_ 


স্থির হইঞা ঘরে রহ, না হও বাতুল। 
ক্রমে ক্রমে পায় লোকে ভব-সিম্কুকুল ॥ 
না কর মর্কট বৈরাগ্য লোক দেখাইয়া । 
[যথাযোগ্য বিষয় ভুগ্চ অনাসক্ত হৈয়া ॥ 

স্তরেতে নিষ্ঠা কর, বাহে লোক-লোকাচার। 
[অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥ 


কিন্তু উৎকণ্ডা-ব্যাকুল চিত্তে এই উপদেশ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে 
পারে নাই। শ্রীমত্রঘুনাথ অতি অল্প কালের জন্য এই উপদেশ পালন 
করিয়াছিলেন! গোস্বামি-ভ্রাতৃযুগলও বেশী দিন ভাব-গোপন করিস 
রাজকাধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারেন নাই। পূর্বেই শ্রীরপের বন্ধন মোচন 
হইয়াছিল, শ্রীপাদ সনাতনকে প্রকৃত পক্ষেই কারাবদ্ধ হইতে হইয়াছিল। 
অচিরেই শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ-মুকুন্দের কপার তিনিও কারামুক্ত হইয়! 
বারাণসিতে প্রভুর শ্রচরণাস্তিকে উপনীত হইয়াছিলেন। 

ভ্রীরামকেলিতে প্রভু তাহার এই ছুই প্রাচীন কিস্করকে অঙ্গীকার 
করিয়া বলিলেন := ৪ 


জন্মে জন্মে তুমি ছুই কিন্ধর আমার । 
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥ 


এই বলিয়া উভয়ের মস্তকে শ্রীহস্তট বুলাইয়া আশীর্বাদ করিলেন। 
উহারা প্রভুর রাতুলচরণ-কমূল মাথায় তুল্য লইলেন। তখন প্রভু 
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ভজ্ঞগণরে বলিলেন, তোমরা সকলে কলা করিয়া এই ভ্রাতৃযুগলকে 

বিষয় বন্ধন হইতে মুক্ত কর। 

গ্রীমহাপ্রভুর সহিত ইহাদের পত্রালাপ চলিতেছিল, এই প্রথম সাক্ষাৎ” 
দর্শন হইল । কিন্তু তথাপি ইহা নূতন পরিচয় নহে । জন্মান্তুরের স্ঘন্ধ 
আত্মায় নিবিন্ধথাকে, সময়ে প্রথম ই পূৰ্ব্ব স্থৃতি, প্র প্রাচীন সুম্পূর্ক 
জাগায় ছে দেয় | ভীরপ সনাতন বে নহাপ্রতুর প্রাচীন পার্মদ, তাল তিনি 
আপন মুখেই ধই ইহাদিগকে জানাইয়া দিলেন । 

* শ্রীপাদ সনাতন যেমন বিনয়ী, তেমনি বৃদ্ধিনান, তিনি ভাবিলেন 
যবন-রাজের বৃদ্ধির স্থিত নাই । এখন শরীশ্রীপ্রবর প্রতি তাহার প্রগা় 
ভক্তি আছে, কিন্ত অব্যবস্থিতচিত লোকের কথায়, বিশ্বাম করা,আকর্তবয ; 
এই যবন রাজ্যে প্রন্থুর অধিক দিন থাকা ভাল নহে । এই পথে এত 
লোৌক-সংঘট্র লইয়। শ্রীবৃন্দাবনে বযাঞমাও নিরাপদ নহে, এই ভাবিয়া 
শ্রীপাদ সনাতন বলিলেন 

ইহা হৈতে চল প্রভূ, ইহ। নাহি কাজ। 
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড-রাজ ॥ 
তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি। 
তীর্থ যাত্রার এত লংঘষ্ট,_-ভাল নহে রীতি ॥ 
দার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোট । 
বুন্দাবনে যাওয়ার এ নহে পরিপাটি ॥ 
শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে লিখিত জ্বাছে কোনও ব্রাঙ্গণ প্রহুকে এই 
সাবধানতাস্থচক বাক্য বলিলে তিনি নির্ভীক ভাবে তাহার প্রত্যুত্তর 
করিয়! তুমুল হরি-সম্থীর্তনে প্রবৃত্ত হন এবং আরও কতিপয় দিবস রাম- 
কেলিগ্রামে অবস্থান করিয়া পুনর্ববার নীলাচল[ভিদুখে যাত্র। করেন । 
, এদিকে শ্রীম্মহাপ্রহুর দর্শনের পর হইতেই নবারাগিণীর চিত্তের 
ন্যায় ছুই' ভ্রাতার চিত্ত ব্যাকুল হইয়। উঠিল; রাজকাব্য করা, সামাজিক 
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কাৰ্য্য করা, এমন কি ঘরে থাকাই তাহাদের পক্ষে ক্লেশজনক হইয়া উঠি । 
ভগবৎ কৃপায় ধাহাদের, গৃহ-বন্ধন কাটিয়া যায়, তাদৃশ বিরাগীরাই ঘরে 
পাকিতে পারে ন; ইহারা তো সাক্ষাৎ ভগবানের দর্শন পাইয়াছেন ? 
শ্রুতি বলেন) 


ভিছ্যাতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিগ্যন্তে সর্ব সংশয়ঃ । 
ক্ষীনস্তে চাশ্ত কর্শ্মাণি বম্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥ 


“পরাৎপর ভগুবানের, দর্শন, পাইলে হৃ দয়ের গ্রন্থি কাটিয়া যায়, সকল 
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সংশয় ছিন্ন হয়, কৰ্ম্ম সক্লও, য়, হইয়া যায়।” ইহাদের গৃহত্যাগের 
পক্ষে কেবল বৈরাগ্যই যথেষ্ট, কিন্তু তাহার উপরে ইহাদের ভগবদর্শন 
হইল, তাহারও উপরে ইহারা সেই ভগবানে অনুরাগী হইলেন। 
ব্রজবালাদের ন্যায় অন্থরাগে ইহাদের হৃদয় শ্রীশ্রীমহাপ্রভূর সঙ্গ-লাভের জন্য 
আকুল হইয়। উঠিল। ইহারা গৌড়েশ্বরের রাজকাধ্যে আবদ্ধ; 
তাহাতে আবার অতিস্থনিপুণ কর্মচারী । গৌড়েশ্বর ই'হাপিগকে ছাড়িয়! 
দিলে রাজকাধ্য অচল হইয়া পড়িবে, স্থতরাং তিনি সহস। ইহাদিগকে 
ছাড়িতে পারেন না। ই'হারাও আর গৃহে থাকিতে পারেন ন।; অতএব 
মহ! সঙ্কট উপস্থিত হইল । ইহার! মুক্তির উপায় চিস্তা করি লেন । 

শ্রপৃদ সুন]তনের, বুদিমত দুরুদ শিতা, ও সপ স্বয়ং ভগ্বানু 
ক চৈত্র ও এশংস্ন্যু। মহাপ্রভু যখন কানাইর নাটশীল। হইতে 
নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন ৰায় রামানন্দ, কাশীযিশ্র, সার্বভৌম 
প্রদ্যষ্নমিশ্র, শিখী মাইতি ও পণ্ডিত গদাধর প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের নিকট 
'জ্ীপাদ সনাতনের পরামর্শের কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন, আমি গৌড়- 
দেশ দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছিলাম, মনে করিয়াছিলাম জাহবী ও 
জননীর চরণ দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইব ।* যখন গৌড়দেশে উপনীত 
হইলাম, তখন লক্ষ লক্ষ লোক আমায় দেখিতে উপস্থিত হইল,--আমি 
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See 


যেন কৌতুকের বস্তু হইয়া পড়িলাম। পথে পথে লোকের বিশাল, 

বিপুলজনতা,__সেই জনতার মধ্য দিয়! অগ্রসর হওয়া! মহা দুফর | যদি 
কোথাও অবস্থান করি, সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হয়; বাড়ী, 
ঘর, প্রাচীর, ঘরের ছাদ লোকে পরিপূর্ণ হইয়| যায়। এমন কি গাছের 
শাখায় শাখান্ম লোক অধিরূঢ় অবস্থায় রহে। চারিদিকে সমুদ্রের তরঙ্গের 
মত মান্থষের জনতা! 


যথা রহি তথা ঘর প্রাচীর হয় পূর্ণ । 
যথা নৃত্য করি তথা লোক দেখি পূর্ণ ॥ 
অনেক কষ্ট সৃষ্ট করিয়া রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলাম । সেখানে 
বাজমন্ত্রী সনাতন ও তাঁহার অনুজ শ্রীরূপ আমাকে দেখিতে আসিলেন। 


ছুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণ কৃপা-পাত্র ৷ 

ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয়, রাজপাত্র | 

বিদ্যা-ভক্তি-বুদ্ধি বলে পরম প্রবীণ। 

তুকুআপুনাকে মানে তু হতে,হীনু। 

ইহাদের দৈন্য-বিনয়ের কথা কি বলিব? এমন সরলতা পূর্ণ দীনতা 

এমন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিব মুখে আর কোথাও শুনিতে পাই নাই। 
ইহাদের দৈন্য শুনিয়া এবং দীনতার ভাব দেখিয়! পাষাণও বিদীর্ণ হয়। 
ইহাদের ব্যবহার আদর্শন্বর্ূপ। ই"হাদিগকে দেখিয়া আমি বড়ই গ্রীতি 
লাভ করিলাম, বলিলাম £-- * 


উত্তম হইয়া হীন,করি মান আপনারে । 
অচিরে করিবেন কৃষ্ণ উদ্ধার তোমারে ॥ 


এই বলিয়া যখন তাহাদিগকে বিদায় দিলাম, তখন সনাতন আমাকে 
একটা প্রহেলী বলিলেন: 


[ ২৭ ] 


যাহার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটা । 
বৃন্দাবন যাবার এ নহে পরিপাটী | 


তখন আমি ইহাতে কোন অবধান করিলাম ন।। গ্রাতঃকালে 
কানাইর নাটশাল। গ্রামে আসিলাম ; রাত্রিতে সনাতিনের 'প্রহেলী মনে 
পাঁড়িল। ভাবিলাম এত লোক সঙ্গে করিয়! বৃন্দাবনে যাওয়া ভাল নহে । 


লোকে বলিবে, “এই এক চক্ষে ।” বৃন্দাবন দুর্লভ নির্জন স্থানু। 


দুর্লভ দুর্গম সেই নির্জন বৃন্দাবন । 
একাকী যাইব কিংবা! সঙ্গে একজন ॥ 
যুধবেন্দ পুরী ত তথা গেল একেশ্বরে। 
দুগ্ধদান ছুলে, কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ত হৈল ল তীরে ॥ 
বাদিয়ার বাজিপাতি চলিলাম ত তথারে | 
বহু সঙ্গে বৃন্দাবন গমন নী করে ॥ . 
একা যাইব কিব! সঙ্গে ভৃত্য একজন । 
তবে সে শোভয়ে বুন্দাবনেরে গমন ॥ 
বৃন্দাবন যাব কোথা একাকী হইয়া । 
সৈন্য সঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাইয়া ॥ 
ধিক্‌ ধিক্‌ আপনাকে বলি হইলাম অস্থির । 
নিবৃত্ত হইয়! পুনঃ আইলাম গঙ্গাতীর ॥ 


ধাহার কথার আভাসে স্বয়ং লীলাময়*মহাপ্রভুরও মতি,গতি পরিবত্তিত 
হইল, শ্রীবৃন্দাবন গমন পৰ্যন্ত স্থগিত হইয়। গেল, তাহার বুদ্ধিমত্তা এবং 
ন্ূরদর্পিতা কত অধিক, ইহাতেই তাহা বুঝা! যাইতে পারে। ফলতঃ মহা- 
প্রভুর পার্যদগণের মধ্যে শ্রীপাদ সনাতনের ও শ্রীপাদ রূপের নাম সর্বত্রই 
স্থবিখ্যাত। মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্বব হইতে এই ভ্রাতৃ- 
যুগলের হৃদয়ে বিষয়-বৈরাগ্যের স্থত্রপাত হইয়াছিল। বিপুল... 
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শি বিলাসের মধ্যে অবস্থান করিয়াও ইহাদের চিত্তে বৈরাগোর, 
লু ল্জলিত হই য়া উঠিয়াছিল। আনন্দলীলা রসবিগ্রহ কুক 
রর তন্তের সৌন্দধ্যমাধুধ্যমাখা প্রেমময় শ্রীমৃত্তি-সন্দর্শনে সেই বৈরাগ্য, 
ভক্তিময় নবাঙ্গুরাগে পরিণত হইল, বিষয়-লালস! একেবারেই 
তিরোহিত হইয়া গেল। নবান্ুরাগিণী শ্রজবালার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য 
চন্দ্রের শ্রীচরণে তাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইল । 
তাহার সঙ্গলাভের জন্য হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল । তাহারা আপন 
ভবনে চলিয়া! গেলেন, গৌড় রাজধানী হইতে বহু ধন লইয়া স্বগ্রামে 
আসিলেন। অনেক ধন ও দ্রব্য ব্রাহ্মণ বৈঞ্চবদ্গিক্ে দান করিলেন । 
আতীয়ম্বজনের ভরণ-পোষণের জন্য এবং ভরৰয্য_তের জন্য 
কিয়ৎপরিমাণ অর্থ সঞ্চিত রাখিলেন। ভাল ভাল ব্রাঙ্গণর নিকট কিছু 
স্থাপ্য রাখিলেন। তখনও সনাতন রাজকাধ্য "যাগ করেন নাই, 
সহস! রাঁজকাধ্য ত্যাগ করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব । তিনি হোসেন 
শাহের প্রধান মন্ত্রী, কার্য্য অতি দায়িত্বপূর্ণ। হোসেন শাহ কিছুতেই 
তাহাকে ছাড়িলেন না। শ্রীরূপ তাহার জন্য দশহাজার মুত্র। এক বিশ্বস্ত 
মুদীর নিকট গচ্ছিত রাখিলেন। এইরূপ ব্যবস্থা করিয়৷ শীক্নপ নিজের 
সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বৃন্দাবন-গমনের 
সময় জানিবার জন্য নীলাচলে লোক পাঠাইলেন। লোক সংবাদ লইয়| 
ফিরিয়! আসিল । শ্রারূপ তখন সমস্ত বিষয়-ঝঞ্জাট পরিষ্কার করিয়! রাখিলেন । 
দুইজন শাস্ত্র সতব্রাঙ্গণ আমন্ত্রিত করির। তাহাদের দ্বার! কৃষ্ণমন্ত্রে 
ছুই পুরশ্চরণ করিলেন। অতি সত্বরে শ্রীরুষ্কচৈভন্যচন্দ্রের চরণ 
লাভই ইহার উদ্দেস্ত । পাঠকগণের অবগতির জন্য এস্তলে পুরশ্চরণ কি 
এবংইহাতে কি প্রকারেই বা স্বরে ইষ্টবস্ত লাভ হয় তাহাঁও বলা বল! 
যাইতেছে । নস্রশুদ্ধির জন্য পুরক্ষিয়াকে পুরশ্চরণ বলে । মন্ত্র জপ, হোম, 
"তরপণ,অভিযষেক,ত্রাহ্মণ-ঢভাজন পুরশ্চরণে এই পঞ্চাঙ্গ সাধনার প্রয়োজন । 
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শ্রি্ধ, শাস্তরজ্ঞ সর্ব প্রাণিহিতরত ব্রাহ্মণ দ্বারা এই কাধ্য সম্পন্ন হয় 
যোগিনী হৃদয় তন্ধে লিখিত আছে পুণ্যক্ষেত্রে নদী-তীরে, পর্বতমর্ক্কে বা 
পর্বত গুহায়, বনে, উদ্যানে, বিশ্বমূলে, তুলসীকাননে, দেবতা-মায়াতনে, 
সমুদ্রুতটে পুরস্চরণ প্রশস্ত । অবশেষে লিখিত হইয়াছে “অথবা নিবসেৎ “তত্র 

যত্ৰ চিত্ত প্রসীদতি |” ভক্তজন স্থানে ও ুরু-সন্নিধানে পুর্্চরণ হইতে 
পারে । পুরশ্চরণে ভক্ষ্য দ্রব্যেরও বিধান আছে। কঙ্কল্পপূর্বক জগ- 
অচ্চনাদির বিধান তন্ত্রাদিতে ভ্রষ্টব্য। মলিন বস্তরে জপ ফলপ্রদ হয়ন।। 
আলস্ত, জ সণ ( হাইাতোলা ).নিজা, হাচি.দে ওয়া থুখুফেল॥ভীতুভীত ' 


ভাবে থাক, ক্রোধ করা, চাক স্পরশ কর জপুকালে ত্যাগ করিব । জগ 
কালে মস্ত্রোচ্চারণে বিলম্ব বা দ্রুত উই নিষিদ্ধ । দেবতা গুরু এবং মন্ত্র 
এক করিয়া একমন.হইয়। প্রাতকাল হইতে দির দ্িধহর দয়াত. ধ করিবে 
জপেদেকমনাঃ প্রাতঃকালং মধ্যং দিনাবধি । 
যৎ সংখ্যয়| সমারন্ধং তৎকর্তব্যং দিনে দিনে ॥ 
জপের একট! সংখ্যা নির্দেশ করিয়া প্রত্যেকদিন জপ করিতে 
হইবে । মূল সংখ্য। সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন নিদিষ্ট সংখ্যা জপ 
করিতে হইবে । 
পন্যনাধিকং ন ক্ত্তব্যমাসমাপ্তং সদা জপেখ ।” 
মুণ্ডমাল৷ তন্ত্রে ও কুলার্ণবতন্ত্রে ইহা লিখিত আছে। জুপ্রে নি] 
ছাদশ্টী, তাহাও প্রতিপাল্য, যথা 8 
ভূশয্যা ব্ৰহ্মচারিত্বং ফৌনমাচাধ্যসেবিত। | 
নিত্য পূজা নিত্য দানং দেবতাস্ততিকীর্তনম্‌ ॥ 
নিতাং ভ্রিবসনং স্থানং ক্ষৌরকর্মবিবজ্জনং । 
নৈমিত্তিকাৰচ্চনঞ্চৈব বিশ্বাসো গুরুদেবয়োঃ। 
জপনিষ্ঠা ছাদশৈতে ধৰ্ম্মাঃস্বীর্শবস্রসিদ্ধিদাঃ ॥ 
এইরূপ বহুবিধ নিয়ম পুরশ্চরণে প্রয়োজন, স্বোমাদিও করিতে হয়। 
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* শ্রুপাদরূপ গোস্বামী মন্ত্রসিদ্ধির জন্য এবং শীন্র শ্রীগৌরাঙ্গতরণ- 
লাভের জন্য কৃষ্ণ-মস্ত্রের দুইবার পুরশ্চরণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত 
হয়েন। ত্যাগ, হিন্দুগণের চরিত্রের এক বিশিষ্টতা। গীতায় 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, বিষয়-লালসা-ত্যাগের পুনঃপুনঃ উপদেশ দিয়াছেন । 
ত্যাগেই শাস্তি, শাস্তিতেই আনন্দ, নিখিল শান্তরদর্শী শ্রী্পপ তাহা জানিতেন। 
ইন্দ্িয-ভোগ-বিলাস ও বিপুল বৈভব-পরিত্যাগপুর্বক ভজন-নাধন করাই 
যে দনুগ্যের প্রধান কর্তব্যকর্ম, সহস্র সহস্র ভারতবাপী তাহ! স্বীয় স্বীয় 
জীবনে দেখাইয়! গিয়াছেন | শ্রীরূপের বিপুল-বিষর-ত্যাগ ঠিক সে 
ধরণের নহে, শুষ্ক বৈরাগ্য শ্রারপের অনুমোদিত নহে। তাহার 
বৈরাগ্য সন্যাসের একট! অঙ্গ নহে । শ্রীকুষ্*-ভাবিনী কৃষ্কাুরাগিণী- 
ব্রজবালারা যে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া গৃহের স্থখ ত্যাগ করিয়াছিলেন, 
এমন কি সর্ব প্রকার ধন্দ ত্যাগ করিয়াও শ্রীকুষ্ণের পদাস্তে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন,শরীরূপের বৈরাগ্য ঠিক সেইরূপ । ই'হার বৈরাগ্য, বিধয়-বিরাগ 
জানিত বৈরাগ্য নহে। মৌন্দয্য-মাধুয্যের আধার,__প্রেমানন্দ বিগ্রহ 
নদীরা-বিহারী  শ্রাগৌরহরির প্রেমমাধুধ্যঘয় আকধণে তীাহারই সঙ্গ- 
ম্থখ-লাভের জন্ত শ্রীৰপ বিপুল বৈভব পরিত্যাগ করিয়া সংসার ত্যাগ 
করিয়াছিলেন। প্রাণারাম হ্ৃদ্বন্ধু শ্রীগৌর-গোবিন্দ-চরণ-প্রাপ্তির 
জন্য ব্যাকুল হইয়া তিনি বৃন্দাবন অভিমুখে গমন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ- 
সুন্দর বৃন্দাবন হইতে যখন প্রত্যাবন্তন করেন,সেই সময়ে শ্রীবপ ও তাহার 
অনুজ বল্লভ ( অনুপম ) তাহারু শ্রীচরণ প্রান্তে উপনীভ হইলেন । 
শ্রীচরিতাম্বতে লিখিত আছে £-- 

তবে সেই দুইচর রূপ ঠাঞি আইলা । 

বৃন্দাবনে চলিলা প্রভু আপিয়। কহিলা ॥ 

শুনিয়। শ্রীকর্প লিখিল সনাতন ঠাঞি। 

বৃন্দাবঙ্গে চলিল! শ্রীচৈতন্য গোসাঞি ॥ 
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আমি দুই ভাই চলিলাম তাহারে মিলিতে । 
তুমি যৈনে তৈসে ছুটিয়৷ আইন তাহা হইতে ॥ 
দশ সহত্ত মুদ্রা আছে মুদী স্থানে! 
তাহ! দিয়া কর শীত আত্মবিমোচনে ॥ 
শ্রীরূপ-মহাপ্রভূর সঙ্গলাভের জন্য নিরতিশপ্র ব্যাকুল স্ইদ্বাছিলেন 
বটে কিন্তু সেই ব্যাকুলতায় তাঁহার কর্তব্যবুদ্ধি বিন্দৃমাত্রও নষ্ট হয়নাই। 
নানা প্রকারের ব্যবস্থা করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে গৃহ হইতে বহির্গত 
হইয়াছিলন। ভক্তির ব্যাকুলতাতেও যে কর্তব্যতা বুদ্ধি নষ্ট হয় ন! 
তপ্রজ্ঞ শ্রীরপের কাধ্য-প্রণালী তাহার নিদর্শন। মহাপ্রভুর ও 
তাহার ভক্তগণের এই বিশিষ্ঠতা দেখিতে পাওয়া যায় যে একদিকে 
যেমন তাহাদের জগতবিপ্রাবী প্রেম»+-অপরদিকে তেমনি সুক্ষ 
দূরদশিতাপূর্ণ বিচার-বুদ্ধি_এই উভয়ের সামঞ্রম্ত-সংরক্ষণ কর! 
কঠোর ব্যাপার কিন্তু প্রেমিক ভক্ত শ্রীরূপ তাহার জীবনের ধ্রুবতারা 
শ্রচৈতন্যচন্দ্রের নখ-চন্দ্রিকা-চ্ছট! প্রতি দৃষ্টি রাখি! সর্বসামপ্স্তপূর্বক 
গৃহ হইতে বিনিষ্কান্ত হইলেন এবং কণিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভকে লইয়া অচিরে 
'প্ররাগে আসিয়! শ্রীশ্রুপ্রভুর চরণ প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। 
অনুপম মল্লিক তার নাম শ্রীবল্লভ। 
রূপ গোনাঞ্চির ছোট ভাই পরম বৈষ্ণব ॥ 
তারে লইয়! শ্রীরূপ প্রয়াগে আইলা । 
মহাপ্রভু তাহা শুনি আনন্দিত হইল! ॥ 
 শ্ত্ীরূপ স্বভাবতঃ লাজুক ছিলেন। তাহার উপরে তিনি দীনাতিদীন 
ও বিনয়ী। এদিকে মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের জনতা ! 
সেই ভিড় ঠেলিয়া তাহার নিকটে যাওয়া অতি বড় পালোয়ানের ও 
ছুঃসাধ্য। শাস্ত, নিরীহ, লাজুক, বিনয়ী জ্ত্রাতৃযুগল নির্জনে অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন। প্রয়াগে মাধব-দর্শনে মহাপ্রভু তখন ভাবাবিষ্ট 
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ডিনি প্রেমাবেশে নৃত্য করিতেছেন, বাহুযুগল উর্ধে উখিত করিয়া হুরি- 
ধ্বনিতে চতুদ্দিক মুখরিত করিয়! তুলিতেছেন, আর লক্ষ লক্ষ লোক সেই” 
হরিধ্বনির প্রতিধ্বনি করিতেছে । প্রিয় পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন 
সেখানকার ব্যপার কি বিপুল ও বিশাল ! | 


*  প্রেমাবেশে নাচে প্রভু হরিধ্বনিকরি | 
উর্ধবাহু করি বলে বল হরি হরি । 
হরিনামের প্রলয়-তুকাঁন বহাইয়| প্রেমাবিষ্ট গৌর হরি জনসাধারণের 
হৃদয়ে রাধারাণীর প্রেমভাগ্ডারের অফুরন্ত প্রেম ও ভূবনপাবন মধুমাখ। 
হরিনাম অবাধভাবে মুক্তকণে ঢালিয়। দিতেছেন, আর লক্ষ লক্ষ লোক 
সেই প্রেমমাখা নামস্থ্ধা পান করিয়া প্রেমাবেশে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। 
শ্রীপাদ কবিরাজ লিখিয়াছেন £₹__ 


প্রভুর মহিমা দেখি লোক চমত্কার । 
প্রয়াগে প্রভুর লীলা! নারি বর্ধিবার ॥ 
প্রস্থ চলিরাছেন মাধব দরশনে । 
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে ॥ 
কেহ কান্দে, কেহ হাসে, কেহ নাচে গায়। 
কুষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহ গড়াগড়ি বায় ॥ 
গঙ্গা যনুন। প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে । 

হু ডুবাইল কৃষ্ণ প্রেমের বন্যাতে ॥ 


অনেকক্ষণ পরে এই সাগর-তরঙ্গ কিয় পরিমাণে প্রশমিত হইল ॥ 
মহাপ্রভুর পরিচিত এক দাক্ষিণাত্য বিপ্র তাহাকে নিজ গৃহে লইয়! 
গেলেন । স্থানটা অপেক্ষাকৃত নির্জন, শ্রীরূপ ও বল্লভ ছুই ভাই তখন 
মহাপ্রভুর চরণ প্রান্তে আসিমা দুই ভাই দুই গুচ্ছ তৃণ দস্তে ধরিয়া দূরে 
থাকিয়াই দণ্ডবৎ হইয়। পড়িলেন | 
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চিত্তের আবেগে নানাপ্রকার ভক্তিময় শ্লোক পাঠ করিয়! প্ুনঃপুঃ 
প্রণাম করিতে লাগিলেন, প্রেমে আবিষ্ট হইয়া! নিস্পন্দ ভাবে প্রভুর চরণে 
পড়িয়া রহিলেন প্রভু তখন রূপকে অতীব কোমল কে বলিলেন ₹-- 
উঠ উঠ রূপ আইন বলিলা বচন । 
কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন ॥ . 
বিষগ্ন-কূপ হৈতে তোমায় কাড়িল! দুইজন ৷ 
“ন মে ভক্ত শ্চতুর্ব্বেদী মন্তক্তঃ স্বপচঃপ্রিয়ঃ ॥ 
তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহ্থং সচ পৃজ্যো বথাহাম্‌। 
মহাপ্রভু এই শ্লোক পাঠ করিয়। উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন এবং 
তাহাদের মন্তকে শ্রীচরণ অর্পণ করিলেন। শ্রীরপ ও বল্লভ মহাপ্রভুর 
কৃপায় আকৃষ্ট হইয়! পড়িলেন, কৃতা্জলিপুটে দৈন্য-বিনয়ের সহিত স্ততি 
করিয়া বলিলেন £₹- 
নমে। মৃহাবদান্যার কৃষ্ণ-প্রেমপ্রদায়তে 
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নায়ে গৌর-ত্বিষে নমঃ ॥ 
অতংপরে মহাপ্রভু শীরূপকে ম্সেহের সহিত নিজের নিকটে টানিয়! 
আনিয়া বসাইলেন এবং সনাতনের বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন । শ্রীরূপ 
বলিলেন, তিনি রাজধরে বন্দী আছেন। আপনি যদি তাহাকে 
উদ্ধার করেন, তাহ! হইলেই তাঁহার উদ্ধার । মহাপ্রভু ইহাতে হাসিয়া 
বলিলেন “সনাতনের উদ্ধার হইয়াছে । অচিরেই আমার সহিত তাহার 
মিলন হইবে ।” * 
শ্রীরপ ও বল্লভ সেই দিবস সেইখানেই থাকিলেন, মহাপ্রভুর 
পাত্র-শেষ প্রসাদ পাইলেন । ত্রিব্ণৌর উপরে প্রভুর বাসস্থান ঠিক হইল। 
ছুই ভ্রাতা প্রভুর চরণীস্তেই আশয় পাইলেন । মহাপ্রভু এই ভ্রাতৃযুগলকে 
বল্লভ ভট্টের সহিত পরিচিত করিয়াদিলেন।* ইহারা দূর হইতে ভূমিতে 
পড়িয়া অতি দীন ভাবে দণ্ডবং প্রণত হইলেক্স। ভট্ট উহাদিগকে 
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আলিঙ্গন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন কিন্তু উহার! দূরে সরিয়া 
পড়িলেন। 
গ্রী্পপ বলিলেন, “আমর! অন্পৃষ্য পামর, আমাদিগকে স্পর্শ 
করিবেন ন|।” কিন্ত শ্রীরপের এই ব্যবহার দেখিয়! বল্লভ ভট্ট বিস্মিত 
হইলেন । মহাপ্রভু বলিলেন, ইহারা অতি হীন জাতি, আপনি বৈদিক 
যাজ্ঞিক, কুলীন ও প্রবীণ ব্রাহ্মণ । আপনি উহাদিগকে স্পর্শ করিবেন না। 
বল্লভ ভট্ট বলিলেন, সেকি কথা? ধাহাদের মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম 
* উচ্চারিত হন, তীহারা কি কখনও অস্পৃশ্য হন? 
যেষাং কৃষ্ণস্ত মননং তথা নামপ্রজল্পনম্‌ । 
সদৈব স্মরণং ভাগবতানাৎ সাধুসেবনম্‌॥ 
ভক্তি প্রধৌতননসাং গোবিন্দাদিত-কর্শ্মণাম । 
বাহ্বান্তঃ-কষ্ণচিত্তানাং শুচিতা তদহনিশম্‌ ॥ 
ইহাদের মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম বিরাজমান । ইহার! কখনও অধম 
নহেন। এই বলিয়া বল্লভ ভট্ শ্রীমদ্তাগবতের ১-- 
অহোবত শ্বপচোহতে। গরীয়ান্‌ 
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যং 
তেপু স্তপ স্তে জুহুবুঃ সঙ্গ রাধ্য! 
্রক্ষানূ চ নাম গৃণস্তি যেতে ॥ 
(অয় স্বন্দ ৩৩ অধ্যায় ৭ শ্লোক) 
মহাপ্রভু এই শ্লোক শুনিয়া বড় সন্তষ্ট হইলেন এবং নিজে আরও 
ছুইটী শ্লোক বলিলেন যথা := 
শুচিঃ সম্তক্তিদীপ্যানিদগ্ধদুর্জাতি কল্মযঃ | 
শ্বপাকোহপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোহপি নান্তিকঃ ॥ 
ভগবন্তত্তিীনস্ত জাতিঃ শাস্তরং জপস্তপঃ। 
অপ্র্নাস্তেব দেহস্ত মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্‌ ॥ 
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জাত্যভিমান-গৰ্বিত হিন্দু সমাজে শ্রীমন্‌ মা প্রতু ভগবনস্তক্তিণব শ্ৰেষ্ঠতা! 
প্রবন্তিত করিবার নিমিত্ত বহুবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কার্যতগ 
সমাজে যাহারা নিরতিশয় অনাদূত ও অবজ্ঞাত তাহাদের মধ্যেও ভক্তির 
উৎকর্ষ দেখিয়া শ্রীঃগৌর লনুন্দর তাহাদিগকে সমাজপূজ্য করিয়। তুলিয়াছেন। 
যাহাহউক, শ্রীরূপ মহাপ্রভুর চরণে একান্ত ভাবে শরণ লইলেন । 
মহাপ্রভু প্রয়াগে দশাশ্বমেধে একটী নিজ্জন স্থানে এরূপের প্রতি রুপা 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন | যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে 2 
লোক-ভিড়-ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে গিয়া । 
রূপ গৌসাঞ্চিকে শিক্ষ। করান্‌ শক্তি সঞ্চারিয়। ॥ 
কষ্ণতত্ব, ভক্তিতত্ব, রসতত্ব প্রান্ত । 
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত ॥ 
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল। 
রূপে কৃপা করি তাহা সব শিখাইল। 
শ্রীরপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিল। 
সর্বতত্ব নিরূপণে প্রবীণ করিল ॥ 
কবি কর্ণপুর-কৃত শ্রীটচতন্ত চন্দ্রোদয় নাটকে নবম অঙ্কেও ইহাদের 
সম্বন্ধে মহাপ্রভুর কপার কথা লিখিত আছে, যথা £-- 
কালেন বৃন্দাবন কেলিবার্তী 
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য 
কৃপামৃতে নাভিযিষে চ দেবঃ 
তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ । 
ষঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাটবন্ধোহপি মুক্তো। 
গেহাধ্যাসান্রস ইব পরোমূর্ভএবাপ্যমুর্তঃ । 
প্রেমালাপৈরর্চতর পরিযঙ্গ-রদ্ৈঃ প্রয়াগে 
তং শ্রীূপৎং সমমন্পমেনাহুজগ্রাক্‌ দেবঃ ॥ 
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“অর্থ বৃন্দাবনের কেলিবার্তী কালে বিলুপ্ত হওয়ায় ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব পুনর্বার তাহা বিশেষরূপে প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত, 
রূপ এবং সনাতনকে কৃপাম্বতৈ অভিষিক্ত করিয়া ছিলেন | 

যিনি পূর্ব হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গ গুণাবলীর দ্বারা দৃঢ় তরাবদ্ধ, গেহাবেশ 
হইতে বিমুক্ত, এবং অমূর্ত শৃঙ্গার-রসই যেন মুষ্তিধারণপূর্বক থে 
শ্রীরপাকারে প্রকাশিত; :ভগবান্‌ শ্রীরুষ্চচৈতন্যদেব শ্রীবল্পভের সহিত 
সেই শ্রীরূপকে প্রেমালাপ এবং গাঢ়ালিঙ্গন দ্বার! স্বীয় কৃপামৃতে 
অভিষেক করিরাছিলেন। 
প্রিয়স্বরূপে দয়িত-স্বরূপে প্রেধন্বরূপে সহজাভিজপে। 
নিজান্তরূপে প্রভুরেকরূপে ভতানরূণে স্ববিলাসরূপে ॥ 
্রশ্রপ্রক্‌ ধাহীকে আত্ম-দান করিয়াছেন, যিনি ভক্ত, তদীয় অভিন্ন 
কলেবরবিশেষ এবং বিভ্ুতিম্বরূপ, সেই রূপগোশ্বামীতে স্বাভাবিক ও পরম 
মধুর স্বীয়প্রেম এবং স্বীয় স্বরূপ বিস্তার করিয়াছিলেন । 
এই মিলনের পরে শ্রীরূপকে মহাপ্রড় দশদিন নিজের নিট রাখি 
ভক্তিতত্ব, রসতব, রুষ্ণতত্ব ও জীবতন্ব এবং প্রেমতত্ব গুভ্ৃতি শক্তি 
সঞ্চার পুর্্বক শিক্ষাদিয়াছিলেন। মুলগ্রন্থে দে নকল বিষয়ে আলোচন। 
কর! হইবে 
শ্ীরূপের শিক্ষাদানের পর মহাপ্রহ্থ তাহাকে আলিঙ্গন কৰি বারাণসি 
যাইবার জন্য গাত্রোখান করিলেন। শ্রী্কপ তখন কাতরক্ডে বলেন, 
দয়াময়, আমি আপনার সঙ্গে যাব । আমি আপনাকে ছাড়। হইয়। 
ক্ষণার্দত থাকিতে পারিব ন।। আপনার শ্রীচরণান্তে বাস করিয়! 
আপনার সেবা করিব,-এই উদ্দেশ্যেই ঘর ছাড়িয়া আাসিয়াছি। 
আজ্ঞা হয়, আইনে। মুঞি চরণ সঙ্গে । 
সহিতে না পারি মুঞি বিরহ-তরঙ্গে ॥ 
প্রিয় পাঠক, যিনি ব্র্-রললীলা-রচনার অধিকারী, তাঁহার হৃদয় যে. 
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ব্রজরসে পরিষিক্ত তাহা সহজেই বঝ| যাইতে পারে। শ্ীরূপের সেই ব্রচ্করস 
সেই ভাব, সেই বিরহের অবস্থা । মহাপ্রভু বলিলেন, “আমার বাক্য 
প্রতিপালন করাই তোমার কর্তব্য। শ্রীবুন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, 
এবং ভক্তি-শান্ত্রপ্রচার তোদার কর্তব্য কম্ম বলিয়া নিদ্দিষ্ট হইল । তুমি 
এক্ষণে শ্রীবৃন্দা বনে যাও, পরে গৌড়দেশ দিয়! সময় মত নীলড্ুলে আমার 
সঙ্গে দেখ! করিবে ।” এই বলিয়া প্রভু বারাথসি-অভিমুখে গমন করার 
জন্য নৌকাতে আরোহন করিলেন। শ্রীযনস নেইথানে মৃঙ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন। এক দাক্ষিণাত্য বিপ্র রূপ ও বল্লভকে নিজ ঘরে লইয়া ' 
গেলেন। অত:ংপরে দুই ভ্রাতা মহাপ্রভুর আজ্ঞা অনুনারে শ্রীবৃন্দাবনে 
চলিয়া গেলেন। মহাপ্রহব বারাণসি আপির। চন্দ্রশেখরের আমন্ণে তাহার 
গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

এখানে মনাতনের পক্ষে সহন। রাঙ্গকম্ম ত্যাগ কর! অসম্ভব হইয়! 
উঠিল। তিনি যবনরাজের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন । রাজন্ব-সচিবতা, 
সমর-সচিবতাও রাজ্যশ।সন সন্বন্ধায় যাবতীয় কাধের ভার সনাতনের 
উপর ন্যস্ত ছিল। সনাতন রাজকাধ্যের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য 
“নানাপ্রকার কল্পন। করিতে লাগিলেন। তিনি ববনরাজের গ্রীতির 
পাত্র, কিন্ত তাহা তাহার পক্ষে ঘোরতর বন্ধন। যদি প্রীতির বদলে 
'ববনরাজ তাহার প্রতি অনন্তষ্ট হন, তবে তাহাই তাহার লাভ । সংসারে 
এমনই এক চম্থকারভাব,_-একজনের পক্ষে যাহা অত্যন্ত আদরণীয়, 
অপরের পক্ষে তাহ। অতি জঘন্য স্বণাক্ষ বিষর। গৌড়েশ্বরের প্রীতির ইঙ্গিত 
মাত্রলাভ করিতে পারিলেও সহস্র সহস্র লোক পরম অনুগ্রহ বলিম্ন! মনে 
করিত কিন্ত সনাতনের পক্ষে সেই গৌড়েশ্বরের প্রীতি নিরতিশঙ্ক 
বন্ধনের কারণ হইয়া উঠিল। বে পাখী কৃষ্ণ নাম করে, মানুষের ঘরে 
সে পাখীর বন্ধন অতীব দৃঢ় হয়। তাহারঞ্পায়ের শিকলের প্রতি গৃহস্থের 
সর্বদাই যেমন তীব্র দৃষ্টি পতিত হয়, সনাতনুর পক্ষেও ঠিক তাহাই 
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ঘটিল । . তীহার কর্তব্যতা বৃদ্ধি, রাঞ্জকার্ধা-পরচালন-পটুতা এবং 
ব্যাবহারিক জ্ঞান-গৌরব যবনরাজের পক্ষে অত্যন্ত আদরের বস্তু হইয়। 
উঠিয়াছিল। কিরূপে রাজার 'অপ্রিয়-ভাঁঙ্গন হইর! তিনি রাজ্র-সংসার 
হইতে চিরবিদায় লইতে পারেন, দিবানিশি কেবল সেই চিস্তা করিতে 
লাগিলেন, স্বথা চৈতন্য-চরিতামুতে £-- 

এথা সনাতন গৌসাঞ্চি ভাবে মনে মন । 

রাজা মোরে প্রীতিকরে সে মোর বন্ধন ॥ 

কোন মতে রাঙ্গা যদি মোরে ক্র দ্ধ হয়। 

তবে অব্যাহতি হয়, করিল নিশ্চয় । ৰ 

অস্বাস্থ্যের ছদ্ম ধরি রহে নিজ ঘরে । 

রাজকাধ্যে ছাড়িল, ন। যায় রাজদ্বারে ॥ 

লেভ কারস্থগণ রাজকাধ্য করে। 

আপনি স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে ॥ 

ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞ্জ ৷ 

ভাগবত বিচার করেন সভাতে বসিয়া ॥ 

এই সময়ে সনাতনের মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, সহজেই তাহ 

বুঝা যাইতে পারে । তীহারই প্রাণাধিক প্রিয়তম অনুজ শ্রীরূপ ও 
বল্লভ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়! মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-লাভের জন্য 
গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহার ঘনের কথা বলিবার উপযুক্ত 
মনের মত সঙ্গী নাই, রাজমন্ত্রিহ তাঁহার নিকট কারার্লেশের মত 
বোধ হইতে লাগিল। তিনি অস্থবাস্থোর ভাণ করিয়া রাজকার্য্য ত্যাগ 
করিয়। ঘরে আসিলেন, ঘরেতে মন স্থির নাই। দিবানিশি তাহার 
প্রাণে ব্যাকুলতা কিন্তু অত্যাচারী ও উৎপীড়ক যবনরাজের ভয়ে পালাইবারও 
উপায় নাই। তাঁহার ন্যায় “বিশ্বস্ত ও কর্তবতা-বুদ্ধি-বিশিষ্ট, বহুবিধ 
রাজকাঁধ্যে নিপুণ প্রধান্চতম বর্শ্মচারী, রাজসংদারে আর কেহ ছিল না৷ 
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# 
কাজেই সনাতনের উপর রাজার সতত তীক্ষদৃষ্টি। ব্যাকুল মন 
ঘরে রহিয়াও শান্তিলাভ করে না, পালাইবারও পথ পার না । “সনাতন 
তখন ঘরে বসিয়। শান্ত্র-চচ্চা করিতে লাগিলেন। তিনি রাজমন্ত্রী 
ছিলেন, ধনের আশায় বহু পণ্ডিত তাহার নিকট যাতায়াত করিতেন। 
তিনি বহুসংখ্যক পণ্ডিত লইয়া ভাগবতাদি শাস্ত্রের চচ্চা করিতে 
লাগিলেন । 
এদিকে যবনেশ্বর দেখিলেন, তাহার কার্ষ্যে বহুবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত 

হইয়াছে । সনাতন অস্বাস্থ্যের কথা বলিয়া রাজকাধ্য ছাড়িয়া গৃহে * 
বহিয়াছেন। তাহার রোগটা কি তাহা জানিবার জন্য বৈদ্য পাঠাইলেন। 
বৈদ্য দেখিলেন সনাতনের শারীরিক কোন ব্যাধি নাই, প্রত্যুত বহু 
বহু পণ্ডিতের সহিত তিনি শ্রভাগবতাদি গ্রন্থের আলোচনা করিতেছেন । 
তিনি যবন রাজের নিকট যথাযথ বার্তা জ্ঞাপন করিলেন । ইহাতে যবন- 
রাজ অসন্তুষ্ট হইয়া সহসা নিজেই একদিন একজন লোক সঙ্গে করিয়া 
সনাতনের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গৌড়েশ্বরকে দেখিয়া সকলেই 
সসম্ভমে গাত্রোখান করিয়া তাহাকে উপযুক্ত আসনে বসাইলেন। 
গৌড়েশ্বর অসন্তষ্ট ভাবে ও ক্ুদ্ধভাবে বলিতে লাগিলেন,_মামি তোমাকে 
দেখিবার জন্য বৈদ্য পাঠাইয়াছিলাম । তিনি তোমাকে সুস্থ দেখিয়া 
গিয়াছেন। তুমি সুস্থ দেহে আশন গৃহে মনের আহ্লাদে শাস্ত্-চচ্চ 
করিতেছ, অর ওদিকে আমার সর্বনাশ হইতেছে। 

আমারও যে কিছু কাধ্য নব তোমা লঞা। 

কাৰ্য্য ছাড়ি রহিল! তুমি ঘরেতে বসিয়া! ॥ 

মোর যত বাধ্য কাম সব কৈলে নাশ । 

কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ ॥ 

এবার সনাতন আর মনের ভাবঞগোপন করিলেন না) তিনি 

ম্পষ্টত; ও নিভীকভাবে বলিলেন, আম! হইতে আপনার কাধ্য সম্পন্ন 
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হও্য়ার আর উপায় নাই । আমার শরীর অস্থস্থ না হইলেও মন অত্যন্ত 
অন্থস্থ ।* আমাদ্বারা আর কোন কাজই চলিবে না। আপনি আমার 
স্থলে অন্ত লোক নিযুক্ত করুন । ইহাতে রাজার ক্রোধ হওয়ারই কথা । 
তিনি ত্বত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সনাতনকে অনেক কটু কথা শুনাইলেন,_-যথ! 
শ্রীচৈতন্য চর্তামৃতে := 

তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আর বার । 

তোমার বড়ভাই করে দস্থ্য ব্যবহার ॥ 

জীব পশু মারি কৈল চাকলা নব নাশ । 

এথ! তুমি কৈলে মোর সর্ধ কাধ্য-নাশ ॥ 

সনাতন বলিলেন অন্যের দোষের কথ! আমায় বলিয়া ফল কি? 
অপনি স্বাধীন শ(সন-কর্তী । যদি কেহ কোন দোষ করিয়া থাকে আপনি 
তাহার দেযষানুরূণ শান্তি তাহাকে দিবেন। আমার কথা এই যে, 
আমি কিছুতেই আপনার কাধ্যে যোগদান করিতে পারিব ন! । যবন- 
রাজ ইহাতে মন্মে মর্শ্মে আহত হইলেন, মুখে কোন কথা ন! বলিয়া 
ক্রোধভরে সহসা উঠিয়া গেলেন । তৎক্ষণাৎ রাজ-বাটী হইতে সিপাহীরা 
আনিয়া সনাতনকে গ্রেপ্তারকরিয়। কারারুদ্ধ করিল । সনাতন অগ্নান চিত্তে 
মহাপ্রভুর চরণ চিন্তা করিয়া কারাগারে কালবাপন করিতে লাগিলেন । 
এই সময় উড়িষ্যায গোলযোগ বাধিল। হোসেন শাহ আর কাল- 

বিলঘ ন। করির। উড়িস্যায় অভিযান করিতে উদ্যত হইলেন। সনাতন 
সকল বিষয়েই স্থমন্ত্রী, যুদ্ধ-বিষয়েও সুনাতনের মন্ত্র) অতি কাধ্যকরা, 
স্থতরাং তাহাকে সঙ্গে লইয়৷ যাওয়াই সুলঙ্গত. বিশেষতঃ তাহার অন্ু- 
পন্থিতিতে সনাতন পলাইয়া যাইতে পারেন, অতএব তাহাকে !নজর-বন্দী 
করিয়া রাখাই ভাল,এই ভাবিয়া তিনি সনাতনকে বলিলেন 
“তুমি আমার সঙ্গে উড়িষ্যায় চঞ্ষ 1” সনাতন নিভীক, সনাতন স্পষ্টবাদী । 
তিনি কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়! স্পষ্টতঃই বলিলেন £-- 
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যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে se 
মোর শক্তি নাহি তোনার সন্দেতে যাইতে ॥ 

নেইদিন হইতে সনাতনের বন্ধন আরও দৃঢ়তর হইল । কারাগার 
উত্তম প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত হইল । যবনরাজ সৈন্যগণ সহ উড়িষ্যা- 
অত্যাচারে চলিয়। গেলেন। সনাতন কারাগারে থাকিয়।* দিবানিশি 
শ্রীচতনোর চরণ এবং অন্ুজের কথ। স্মরণ করিতে লাগিলেন । 

একদিন সহ্স! শ্রীরূপের এক পত্র পাইয়া মহাআনন্দিত হইলেন । 
কিরৎক্ষণ পরে তিনি যবনরক্ষকের নিকটে গিয়া মৃছুমধুর ভাবে বলিতে 
লাগিলেন»_-ভাই, তুমি জীন্দাপীর- সিদ্ধপুরুষ মহাপুণ্যবান্‌। কেতাব- 
কোরানাদিতে তোমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। তুমিতো কোরাণের 
কথা জান। যদি নিজের ধনব্যয় করিয়াও একজন বন্দীকে ছাড়িয়া 
দেওয়া! যায়, তবে ভগবান্‌ তাহাকে সংসার হইতে মুক্ত করেন। পূর্বে 
আমি তোনার বহু উপকার করিয়াছি, এখন তুমি আমায় কারাগার 
হইতে মুক্ত করিয়া প্রত্যুপকার কর। আমি কৃতজ্ঞতার চিহ্নম্বরূপ 
তোমাকে নগদ পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিব। ইহাতে তোমার পুণ্য ও অর্থ 
উভয়ই লাভ হইবে । 

ইহার উত্তরে কারারক্ষক বলিল, আমি এই প্রস্তাবে রাজারভয়ে 
সম্মত হইতে পারি না । সনাতন বলিলেন, এখন তোমার পক্ষে রাজভয়ের 
কোন কারণ নাই । য্বনরাজ উড়িষ্যায় গিয়াছেন। সেখানে তাহার 
জীবনের বহু 'আশঙ্ক। আছে । তিনি ৰ্কিরিয়া আসিবেন কিনা তাহাই 
সন্দেহ; যদি বা আসেন, তবে তাহাকে বলিও “সনাতন বাহ করিতে 
গিয়া গঙ্গায় ঝাপ দিয়া পড়িল ; আমরা! অনেক অনুসন্ধান. করিলাম, 
কোথা তাহাকে পাইলাম ন।। তাহার পায়ে বেড়ী ছিল, বেড়ী 
সহিতেই সে ডুবিয়া গিয়াছে ।” তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। 
আমি এদেশে থাকিব না; দ্রর্বশে হইয়া মূসা চলিয়া যাইব । 


[ ৪8২ ] 


* অন্ৃতন, যবন-প্রহরীকে এমন ভাবে বুঝাইতে লাগিলেন, যেন তিনি 
একজন মুসলমান সাধু হইবেন। তাহার মনের ভাব এই 
ছিল যে, যদি ইহাতেও কারারক্ষকের মনে স্বজাতীয় ধর্মের উদ্রেক হয় 
এবং একজনকে দরবেশ ভাবে মক্কাঁগমনের স্থবিধা করিয়া দিলে যদি 
কোন ধন্দ্লাভের কারণ হয়, তবে এই ছলনাতেও ফলসিদ্ধির সম্ভাবন! 
আছে। কিন্তু লোকে কথায় বলে “অর্থলোভী সন্যানী বচনে তুষ্ট নয়।” 
সনাতন অতি বুদ্ধিমান, তিনি দেখিলেন ধন্মের কথায় যবন ভূলিবার নয়, 
তখন মুদীর নিকট হইতে সাত হাজার মুদ্রা আনিয়া কারাগার-রক্ষকের 
সম্মুখে স্থাপিত করিলেন। ধর্মের প্রলোভনে যাহ। না হইল, টাকার 
প্রলোভনে তাঁচা হইল ৷ যবন রক্ষক সযত্বে তাহার পায়ের বেড়ী কাটিয়। 
দিয়া রাত্রিতেই গঙ্গা পার করিয়া দিল। 

সনাতন দিনরাত্রি অবিরাম অবিশ্রান্ত চলিতে চলিতে পাতিড়। 

ত প্রান্তে উপস্থিত হইলেন । তাঁহার সঙ্গে ঈশান নামক একটা 
ভৃত্য ছিল। পাভড়া পর্ধত অতিক্ৰম না করিলে শম্যস্কানের পথ- 
প্রাপ্তির উপায় নাই কিন্তু পর্ধত পার হইয়া যাওয়ার পথ যে কোথায়, 
তাহাও তিনি জানিতেন না। এই পর্বান্ত-প্রান্ত-বাপী এক ভূমিকের 
নিকট যাইয়া পথের বিষয় জানিতে চাহিলেন এবং অনুনয় বিনয় করিয়া 
বলিলেন, আপনি দয়া করিয়া আমাকে এই পর্ব পার করিয়া দিলে 
বিশেষ উপকৃত হইব। সনাতনের এই কথায় ভূমিক প্রথমতঃ কোন 
উত্তর ৮7 না। তাহার নিকটে একজন হাতগণিতা ছিল। সে 
ভূঞার কাণে কাণে বলিল, ইহার নিকট আটটা স্থবর্ণ মোহর আছে । 
ভূঞা! মনে মনে আনন্দিত হইয়া বলিলেন, “আপনি এখন রন্ধন করিয়া 
আহার করুন, আমি বন্ধনের জন্য তওুলাদি দিতেছি । রাত্রিতে আপনাকে 
নিজ লোক দিয়া পর্বত পারি করিয়া দিব 1” 

আদর ও সম্মানের আর সীমা নাই ! সনাতন স্বান করিলেন, দুইদিন 
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উপবাসের পরে রম্ধনাস্তে ভোজন করিলেন। ভূমিকের অত্যধিক আদর* 
সম্মান দেখিয়া তাহার মনে সন্দেহ হইতে লাগিল, “ পাহাড়ীয় লোকটা 
আমাকে এত সম্মান করে কেন? অবশ্যই ইহার কোন উদ্দেশ্য আছে ।” 
এই ভাবিয়া ঈশানকে বলিলেন, ঈশান তোমার কাছে কিছু টাকা কড়ি 
আছে কি? ঈশান বলিল, আজ্ঞে হা, দুর্গম পথে চলিতে ডইধে, সাতটী 
স্বর্ণ মোহর পথ-সম্বলের জন্য আনির়াছি। সনাতন ঈষৎ কোপ প্রকাশ 
করিয়। বলিলেন, নির্ব্বোধ, একি করিরাছ ৮ এন কাল-যমও কি 
সঙ্গে আনিতে হয় % আমরা দস্থ্য ত্করান্রি মধ্য দিয়া চগিয়! যাইতেছি ; 
উহা কি হাতে রাখিতে হয়? 

সনাতন তখন সেই সাতটা মোহর ভূমিকের হাতে নিয়! বিনয়-মধুর 
স্বরে বলিলেন, আম।র নিকটে এই সাতটা মাত্র স্বর্ণ মোহর ছিল । আপনি 

ইহা গ্রহণ করুন এবং ধশ্মের দিকে চাহিয়া আমাকে পারকরিয়া দিন 

আমি রাজবন্দী, প্রশস্ত গড়িদ্বার পথে আদার ফাইবার যো নাই । আপনি 
পুণ্যের জন্য আমাকে পর্বত পার করিয়া দিন । ভূঞা হাসিয়া! বলিলেন 
তোমার ভৃত্যের অঞ্চলে যে আট মোহর আছে তাহা আমি পূর্বেই জানিতে 
পারিয়াছি । আজ রাত্রিতেই তোমায় বধ ক্রিয়া আনি এ মোহর লইভাম। 
তুমি আমার বলিয়া ভালই করিয়াছ। নচেৎ আমি মহাপাপ কার্য করি- 
তাম। সেই পাপ হইতে রক্ষা পাইলাম, আমি তোমার মোহর লইব 
না। পুণ্যের জন্যই তোমায় পর্ধত পার কবিয়। দিব, ভাবনা করিও না। 

সনাতন বলিলেন, সেকি কথা? *আমি এই অনর্থের আকর অর্থ 
দিয়া কি করিব? ইহার লোভে কেহ আমায় বধ করিতে পারে। 
আপনি এই মোহর লইয়া আমার প্রাণরক্ষা করুন।” সনাতনের বিনয়- 
মধুর যুক্তিযুক্ত কথায় ভূমিক অতীব সন্তষ্ঠ হইলেন! চারিটী পাইক সঙ্গে 
দিয়া রাত্রিতেই সনাতনকে বন-পথের ভিত্তর দিয়! পর্ধবত পার করিয়া 
দিলেন। তখন তিনি ঈশানকে বলিলেন, বোধ হয় তোমার কাছে 
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আরও কিছু অবশেষে আছে। ঈশান বলিল, আর একটা মোহর আছে। 
সনাতন বলিলেন, এই মোহরটী লইয়া দেশে যাও; আমার আর 
সঙ্গীর প্রয়োজন হইবে ন। এই বলিয়া তিনি ঈশানকে বিদায় দিলেন । 
তারে বিদায় দিয়া গোসাঞি চলিলা একলা । 
* হাতে করৌয়া, ছেঁড়।কান্থা, নিয় হইলা ॥ 

এইবূপে চলিতে চলিতে তিনি সন্ধ্যাকালে হাজিপুরে এক উদ্ভান- 
ভিতরে আসিয়া উপবেশন করিলেন । 

হাজিপুরে শ্রীকান্ত রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন । তিনি সনাতন 
গোস্বামীর ভগিনীপতি, সন্ধ্যার পর তিনি সনাতনকে দেখিতে পাইয়। 
তাহার নিকটে আসিলেন । সনাতন কিপ্রকারে কারাগার হইতে মুক্তি- 
লাভ করিয়াছেন, সেকথা ইহাকে বলিলেন । শ্রীকান্ত সনাতনকে সেখানে 

দিন রাখিতে ইচ্ছ1? করিলেন এবং বলিলেন, আপনি এখানে দুইদিন 
থাকুন আমি ভাল বস্ত্র দিতেছি তাহা পরিধান করিয়া ভদ্রবেশ ধারণ 
করুন। সনাতন বলিলেন, আমি এক মুহূর্ত এখানে থাকিতে ইচ্ছা 
করি না। তুমি এই মুহূর্তেই আমাকে গন্গাপার করিয়া দাও ।” 

প্রভুকে দর্শন করার জন্য তিনি যেরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন, অন্যের 
তাহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই । প্রতি মুহূর্তই তাহার নিকট যুগের মত 
বোধ হইতেছিল। শ্রীকান্ত একখানি ভোট-কম্বল তাহার শরীরে জড়াইয়া 
দিয়া গঙ্গাপার করিয়া দ্িলেন। ভিক্ষুকের বেশে ভিক্ষা করিতে করিতে 
কিয়দ্দিন পরে সনাতন বারাশসিতে উপস্থিত হইলেন । পুণ্যভূমি 
বারাণসি সর্বদাই সাধুসজ্জনের অধ্যুষিত, ভারতের প্রধানতন ধম্মনহর, 
এখানে সর্বত্রই লোক কোলাহল, ও শাস্ত্রচ্চ৷ । এই সকল ব্যাপারের মধ্যে 
মহাপ্রভুর সন্ধান পাওর! সনাতনের পক্ষে কঠিন হইল না । সেই স্ববর্ণবর্ণ 
সমুঞ্জন নবীন সম্যাসী যখন* যেখানে গমন করেন, সেইখানেই লক্ষ লক্ষ 
লোক-সংঘট এবং হরিন্লানের বন্যারোল ! সনাতন অতি সহজেই জানিতে 
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পারিলেন, এই আনন্দলীলা-রসবি গ্রহ, প্রেমের পূর্ণচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গচল 
চন্দ্রশেখরের গৃহে উদিত হইয়াছেন এবং সেইখানে দিবানিশি নিরন্তর 
জনতা-সমুব্দ উচ্ছুসিত, উদ্বেলিত ও তরঙ্গায়িত হইতেছে । সনাতন যেমনি 
চন্দ্রশেখরের বহিষ্্ণীরে উপস্থিত হইলেন, অমনি মহাপ্রভু চন্ত্রশেখরকে 
বলিলেন, তোমার দ্বারে একজন বৈষ্ণব আসিয়াছেন, এখানে তাহাকে 
লইয়া আইস। চন্দ্রশেখর বহিদ্ব্ণরে গিয়া দেখিলেন, মালা-তিলকধারী 

বচিহৃবিশিষ্ট কোন লোক সেখানে উপস্থিত নাই । প্রভুর নিকটে 
গিয়া তিনি বলিলেন, কই ? আমিত কোন বৈষ্ণব দেখিতে পাইলাম না । 
প্রভু বলিলেন, আবার যাও, সেখানে কে আছে, দেখ । চন্দ্রশেখর 
বলিলেলেন একজন দরবেশ উপস্থিত আাছে। প্রভু তাহাকেই তাহার 
নিকটে আনিতে আদেশ করিলেন। আজ্ঞাবহ চক্রশেখর বহিদ্ণরে 
গিয়া বলিলেন,_-দরবেশ, প্রভু তোমায় ডেকেছেন, এস। সনাতন যেই 
ভিতরে প্রবেশ করিলেন অমনি দয়াময় প্রভূ ধাইয়া আসিয়া তাহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ গ্রেমাবিষ্ট হইলেন | সনাতিনরও 
সেইদশা। তিনি বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, 
দীনতার সহিত অপরাধীর ন্যায় কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, প্রভো, আপনি 
আমায় স্পর্শ করিবেন না, আমি অতি নীচ, অধম; আপনার স্পর্শের 
«অযোগ্য ; ইহাই বলিতে বলিতে সনাতনের ভাষা! গদ্গদ হইয়া পড়িল ! 
তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না। মহাপ্রভুর বাহুপাশ হইতে 
নিজকে মুক্ত করিতে পারিলেন না, ক্ুইজনে গলাগলি হইয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখর ও দর্শকগণ এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত, 
চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। 

প্রভু সনাতনের হাত ধরিয়া তাহাকে পিণ্ডার উপরে আপন পাশে 
বসাইলেন। দীর্ঘকাল কারাগারে থাকায় সনাতনের শ্রীঅঙ্গ ধুলায় 
ধূসরিত হইয়া গিয়াছিল। প্রভু মায়ের মত জেহেনিজ শ্রীহস্তে তাহার 
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গশ্রীঅব্গ সংমাজ্জিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । সনাতন আবার অপরাধীর 
ন্যায় কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,--প্রভো, এই অধম অপরাধীর অপরাধ 
আর বাড়াইবেন না, আমাকে স্পর্শ করিবেন না। তখন ১-- 
প্রভু কহে তোমাম্পর্শী আত্মবিত্রিতে । 
‘  ভক্তি-বলে পার তুমি ব্ৰহ্মাণ্ড শুধিতে ॥ 
“ভবছিধা ভাগবত, স্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্ৰভো । 
তীর্থীকুব্বন্তি তীর্থানি স্বাস্তস্থেন গদাভৃতা ॥” 
শ্রীভাগবত ১ম স্বন্ধ, ১৩থ, ৮ শ্লোক ৷ 
ন মে ভক্তশ্চতুর্ক্বেদী মন্তক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। 
তম্মৈ দেয়ং ততো গ্ৰাহং স চ পূজ্যোষথাহহম্‌ ॥ 
বিপ্রাদ্দি ষড় গুণযুতাদরবিন্দনাভ- 
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং 
মন্যে তদর্পিত ননোবচনে হিতার্থ- 
প্রাণং পুনাতি সকুলং নতু ভূরিমানঃ ॥ 
শ্রীভাগ ৭ম স্বন্ধ, »ম অঃ, নম শ্লোক। 
ধৰ্ম্ম, সভ্য, দম, তপঃ, অদ্ধেষ, হ্রী, তিতিক্ষা, অনস্ুয়া, যজ্ঞ, দান, 
ধুতি এবং বেদাধ্যয়ন এই দ্বাদশ গুণ-যুক্ত ব্রাহ্মণ যদি ভগবত-পদারবিন্দ 
হইতে পরান্মুখ হয়,তবে তাহার অপেক্ষা বেজন,--বাক্য, শারীরিক চেষ্টা, 
অর্থ এবং প্রাণ ভগবানে অর্পিত করিয়াছে,-তাদৃশ চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ, 
যেহেতু সেই চণ্ডাল কুল, পবিজ্ঞ করে, কিন্ত গর্বিত ব্রাহ্মণ আপনাকেও 
পবিত্র করিতে পারে না। 
তোমা দেখি তোমা স্পর্শি গাই তোমার গুণ । 
সর্কেন্দ্িয়েরে  ফল,এই শাস্ত্-নিরূপণ ॥ 
অক্ষোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি, 
" তন্বোঃ ফলং ত্বাদৃশগাত্রসঙগঃ ৷ 
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জিহবাফলং ত্বাদৃশকীর্তনং হি, ঙ bd 
স্থদুল্লভ! ভাগবতা হি লোকে ॥ 
'হরিভক্তি-স্ুধোদয়ে ১৩অ, ২য় শ্লোক । 


ভবাদৃশ হরিভক্ত দর্শনই চক্ষুর ফল, ভবাদৃশ ব্যক্তির অঙ্গসঙ্গই 

'দেহ ধারণের ফল, এবং ভবাদৃশ ব্যক্তির গুণ কীর্তনই জিহ্বার ফল, 
অতএব এতাদৃশ ভক্তগণ সংসারে সুছুল্লভ। 

এত কহি কহে প্রভূ, শুন সনাতন। 

রুষ্ণ বড় দয়াময়”-পতিত পাবন ॥ 

মহারৌরব হৈতে তোমার করিল উদ্ধার । 

রুপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার ॥ 

সনাতন, কহে কৃষ্ণ আমি নাহি জানি। 

আমার উদ্ধার হেতু তোমা কপ! মানি ॥ 

অতঃপরে মহাপ্রভুর প্রশ্নে সনাতন কার! হইতে বিমুক্তির সকল 

বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। প্রভু বলিলেন, প্রয়াগে প্রীরপ 
ও বল্লভের সহিত আমি কিছু দিন একত্র ছিলাম। তাহাদিগকে 
শ্রীবুন্দাবনে পাঠাইয়াছি। প্রভু চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, সনাতনকে জান 
করাও এবং তাহার বেশাদি দূর করাইয়া ভত্রভাব ধারণ করাও । 
সনাতন কারাগারে ছিলেন, কেশশ্বশ্রু প্রভৃতি নিরতিশয় বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। চন্দ্রশেখর নাপিত ভাকিয়া সনাতনের ক্ষৌরকাধ্য 
করাইলেন, গঙ্গায় সমান করাইলেন, পর্থরিধানের জন্য একখানি নৃতন বস্ত্র 
দিলেন। সনাতন সেই নৃতন বস্ত্র গ্রহণ করিলেন না। ইহাতে প্রত্থুর 
আনন্দ হইল। তপন মিশ্র ভিক্ষার্থে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু 
সনাতনকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। মহাপ্রভু ভিক্ষান্তে বিশ্রাম করিলেন। 
মিশ্র ও সনাতন প্রভুর শেষ-পাত্র প্রার্ধী হইলেন। সনাতনের জীর্ণ 
মলিন বসন দেখিয়া মিশ্র একখানি নৃতন প্রস্তর দিলেন। সনাতন 
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কলিলেন, ‘আমি এই নৃতন বস্ত্র লইব না। যি আপনার ইচ্ছা হয়. 
তবে আমায় একখানা পুরাতন ধুতি দিন।, মিশ্র তাহাই দিলেন। 
সনাতন তাহা দ্বারা দুইখানি বহির্বাস ও কৌগীন করিয়া লইলেন। 
অতঃপরে এক মহারাষ্টরীয় ব্রাহ্মণের সহিত মহাপ্রভু সনাতনের মিলন 
করিয়া দিলেন । মহারাষ্টরীয় ব্রাহ্মণ বলিলেন, যত দিন আপনি কাশীতে 
থাকিবেন ততদিন আপনি আমার ঘরে ভিক্ষা করিবেন । সনাতন 
বলিলেন, “আপনার অন্থগ্রহ-ৰাকো আমি ক্ৃতাথ হইলাম । কিন্ত 
আমি ব্রাহ্মণের ঘরে দীর্ঘকাল ভিক্ষ। লইব না । মাধুকরী বুত্তিদ্বার। 
জীবন ধারণ করিব্‌।” নিক্ষিঞ্ন বৈষ্ঞব্গণ এক বাড়ী হইতে ভিক্ষা 
গ্রহণ ন! করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মুষ্টিমেয় ভিক্ষা বাহ] প্রাপ্ত হন, 
তাহাদ্বারাই জীবন-যাত্র। নির্বাহ করেন। মধুকর ভ্রমর যেমন নান! 
স্থান হইতে বিন্দু বিন্দু মধু গ্রহণ করে, নিষ্ষিঞ্চন সাধুগণও গৃহস্থ- 
গণের গলগ্রহ ন! হইয়া পাচ. সাত ব।' ততোধিক গৃহ হইতে ভিক্ষা 
করিয়া জীবন ধারণ করেন । উঠারই নান,_মীধুকরী বৃত্তি । 
সনাতন কহে আমি মাধুকরী করিব । 
ব্রাহ্মণের ঘরে কেন একত্র ভিক্ষা নিব | 

সনাতনের এইরূপ বৈরাগ্য দেখিয়া মহাপ্রভুর অপার আনন্দ হইল । 
সনাতন কৌগীন পরিধান করিয়াছেন, বহিবাস ব্যবহার করিতেছেন, 
মাধুকরী বৃত্তিদ্বারা জীবন-বাত্র। নির্ব।হ করিতেছেন, লক্ষপতি সনাতন 
আজ নিক্ষিঞ্চনের বেশে পথের পর্ভখারী হইয়াছেন, নহামহোপাধ্যায়কল্স 
পরম পণ্ডিত আজ সরল নিরক্ষর লোকের ন্যায় দীনাতিদীন হইয়াছেন 
ইহা দেখিয়া মহাপ্রভুর অপার আনন্দ; কিন্তু তাহার দেহে শ্রীকাস্ত- 
প্রদত্ত সেই মূল্যবান ভোট্‌ কম্বলখানি দেখিয়া, প্রভু কিছু ন! বলিয়া ভোট 
কম্বলের প্রতি দৃক্পাত কাঁরলেন। স্ুচতুর সনাতন প্রভুর মনোগত 
ভাব বুঝিয়! ভোট কৃষ্বল ত্যাগের উপায় চিস্ত। করিতে লাগিলেন । 
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সনাতন ভোট কম্বল খানি লইয়া গঙ্গাতটে গিয়া দেখিতে পাইলেন, 
একটা গোৌড়ীয়া তাহার জীর্ণ শীর্ণ কম্থাখানি গঙ্গায় ধুইয়া রোদে 
শুকাইতেছে। তাহাকে বলিলেন,__-ভাই, তুমি আমার একটু উপকার কর, 
মামার এই ভোট কম্বল তুমি লও আর তোনার এ বস্কাখানি আমাকে 
দেও । ইহাতে গৌড়ীয়! বলিল, আপনি ভাল লোক হইর। এইরূপ 
উপহাসের কথ! বলিতেছেন কেন? কোথায় মূল্যবান ভোট কম্বল 
আর কোথায় জীর্ণ শীর্ণ ছেঁড়া কাথ|। ইহীশত্তো উপহাসের কথ। ৷ সনাতন 
গম্ভীর ভাবে বলিলেনতশ্উপহাসের কোন কথা নয়। আমি সত্য 
কথাই তোমাকে বলিতেছি। ভোট কম্বলের আমার কোন প্রয়োজন 
নাই । এ কীথাই আমার প্রয়োজন ।” পরিশেষে গৌড়ীয়া বুঝিতে 
পারিল, সনাতন সত্য সত্যই কম্বলের বদলে কাথা চাহিতেছেন। সে 
কাথ। খানি দিয়া ভোট কম্বল খানি লইল। সনাতন ছেঁড়া কাথা 
গলায় দির। মহাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত হইলেন । সর্বজ্ঞ প্রভু ঈষৎ 
হাসিয়! বলিলেন, “তোমার ভোট কম্বল কোথায় গেল ?” সনাতন ভোট 
কম্বল ত্যাগের কথা প্রতুকে জানাইলেন। 

“প্রভু কহে উহ! আমি করিয়াছি বিচার । 

বিষয়-রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ॥ 

সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয়-ভোগ । 

রোগ খণ্ডি দদ্বৈঘ্য না রাখে শেষ-রোগ ॥ 

তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস। 

ধন্মহানি হয়, লোকে করে উপহাস ॥ 

সনাতন বলিলেন, সকলই আপনার ইচ্ছা»-আপনারই ফৃৃসা। 
অতঃপরে শ্রচরিতামৃতগ্রন্থে প্রীপাদসনাতনের শিক্ষাবিষয়ক, বিবিধ 

উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । মূলগ্রন্থে তাহার সবিস্তার আলোচনা 
করা হইবে। শ্রীচরিতামৃতে অন্তলীলায় আবারু শ্রীরপ সনাতনের 


[ ৫০ |] 

চরিত ‘সন্ধে অনেক কথা দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে তাহাও 
আলোচিত হইতেছে । 

মহাপ্রভুর আদেশ মত শ্রীন্ধপ বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে উপস্থিত 
হইলেন। পেখানে হরিদাসের ভজন-কুটরে আশ্রয় পাইন্দেন । 
মহাপ্রহু ম্থাসময়ে আসিয়া দেখা দিলেন এবং কুশল-প্রশ্ন ও ইষ্- 
গোষ্ঠী করিয়া সনাতনের কথ! জিজ্ঞাস! করিলেন । রূপ কহিলেন, 
আমার সহিত তাহার দেখা হয় নাই। প্রস্নাগে আসিয়। শুনিলাম, 
তিনি শ্রীবৃন্দাবন-অভিমুখে গমন করিরাছেন। আমার কনিষ্ঠ অঙ্গ- 
পমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইয়াছে । এই সকল বান্তা বলিয়া রূপ. নীরব 
হইলেন। 

মহাপ্রভু অন্তান্ত ভক্তের সহিত এখানে শ্রীরপের মিলন 
করিয়। দিলেন। উড়িয়া এবং গৌড়ীয় ভক্তগণ রূপের প্রতি 
আকৃষ্ট হইলেন। সকলেই তাঁহাকে স্নেহ করিতে লাগিলেন । 
মহাপ্রভু শীরূপের জন্য মহাপ্রপাদের ব্যবস্থ। করিয়া দ্রিলেন। প্রতি 
দিন হরিদাসের ভঙন-কুটিরে আপির। মহাপ্রভু হরিদাস ও রূপকে 
দেখ। দিতেন এবং অনেক প্রকার ইষ্টগোষ্ করিতেন । হরিদাসের 
ভজন-কুটির ভক্তগণের পরমানন্দের কেন্দরস্থলী হইয়!। উঠিল । 

কিয়দ্দিন এইরূপে অতিবাহিত হইল । একদিবস মহাপ্রভু 
শ্ীপাদ-রূপ বিরচিত বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব এই ছুইখানি নাটকের 
সুচনা আলোচনা করিয়া ভক্তবুক্দকে তাহার স্ুবাস্বাদ পান করাইতে 
প্রবৃত্ত হইলেন । শ্রীপাদ স্বরূপ, রামানন্দ ও হরিদাস প্রভৃতি ইহার 
আস্বাদনে ব্রতী হইলেন । এই দুইনাটক আলোচনায় হরিদাসের কুটিরে 
প্রেমানন্দের যে অফুরন্ত বিপুল উৎস উৎসারিত হইয়াছিল, এচেতন্ত 
চরিতামৃতে তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় । সময় ও 
সুবিধা হইলে মুলগ্রন্থে এই সহন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা কর! যাইবে । 
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সেই নাটকীয় ঘটন?-শ্রবণান্তে স্থবিজ্ঞ স্থরিলক, প্রেমিক ভক্ত, রি 
রামানন্দ, সহশ্রমুখে রূপের কবিত্ব প্রশংসা করিয়া মহাপ্রভুর নিকটে 
“নিবেদন করেন £-- 
্ “কিং কাব্যেন কবেস্তন্ত কিং কাণ্ডেন ধন্ক্মতঃ | 
পরস্থ হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি ষচ্ছিরঃ ॥” 
কবিত্ব ন! হয় এই অমুতের ধার । 
নাটক-লক্ষণ এই সিদ্ধান্তের সার ॥ 
প্রেম পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন । 
শুনি চিত্ত কর্ণের হয় আনন্দ-ঘূর্ণন ॥ 
তোমার শক্তি বিন। জীবের নহে এই বাণী । 
তুমি শক্তি দিয়া কহাও হেন অনুমানি ॥ 
প্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, প্ররাগে ইহার সহিত আমার দেখা 
হইয়াছিল, আমি ইহার গ্রণমুগ্ধ। ইহার সালঙ্কার কাব্য মধুর-প্রসঙ্গে 
বৈরচিত। এইরূপ কাব্য ভিন্ন রস প্রচার হয় না । 
“সবে কৃপা করি ইহারে দেহ এই বর। 
ব্র্গ-লীলা-প্রেম-রস বর্ণে নিরস্তর ॥ 
উহার যে জ্যেষ্ঠ ভ্াত। নাম সনাতন । 
পৃথিবীতে বিজ্ঞব্র নাহি তার সম ॥ 
তোমার বৈছে বিষয়-ত্যাগ, তৈছে তার রীতি । 
দৈন্য, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য, তীহাতেই স্থিতি ॥ 
এই ছুই ভাই আমি পাঠাইলু' বৃন্দাবনে । 
শক্তি দিয় ভক্তি-শাস্ত্র করিতে প্রবর্তনে ॥” 
হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি ভক্ত সকলেই বূপকে আলিঙ্গন করিলেন, 
পরস্পর রূপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন । হরিদাস বলিলেন, শ্রীরপ 
ঠাকুর তুমি মহাভাগ্যবান্। তুমি যাহা বর্ণনা! ঝরিয়াছ, কয়জন ইহার 
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মন বুঝিতে পারে? . শ্রীন্ধপ, লক্জিত ভাবে বলিলেন, আমি অত্যান্ত অজ্ঞ, 
কিছুই জানিন!, যাহা কিছু লিখিয়াছি, সকলই মহাপ্রভুর কৃপায় । 

“হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রকৃত্তিতোহহং বরা করূপোহপি । 

তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্য দেবশ্য ॥” 

দোল-ফাত্রা পধ্যন্ত শ্রীব্ূপ মহা প্রভুর চরণান্কে গিহ। অবস্থান করিলেন । 

মহাপ্রভু রূপের প্রতি বহুল রূপা ও বহুল শক্তি সঞ্চার কৃবিন। ভাভাকে 
বিদায় দেওয়ার সময়ে বলিলেন £- 

বৃন্দাবনে যাও তুমি রহিও বৃন্দাবনে | 

একবার ইহ1 পাঠাইও সনাতনে ॥ 

ত্রজে যাই রস-শাস্্ কর নিরূপণ । , 

লুপ্ত-তীর্থ সব তথা করিহ 'প্রচারণ॥ 

কুষ্ণসেবা, ভক্তিরল করিহ প্রচার । 

আমিন দেখিতে তাহা যাব একবার ॥ 

এত বলি প্রভ তারে কৈল আলিঙ্গন । 

রণ গোসাঞি শিরে ধরে প্রন্তুর চরণ ! 

শ্্রীবপ অশ্রঙ্গলে মহাপ্রহ্ুর চরণ পরিষিক্ত করিলেন। তাহার ক 

স্তভিত হইয়া গেল, তিনি আর কোনও কখা বলিতে পাণিলেন ন। | 
মহাপ্রভু তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া বক্ষে জড়াইন। ধরিলেন। রূপের ন্যনজল 
তখন5 থাদিল না। কিন্রক্ষণ পরে শ্রীরূপ বিবশের ম্যান ভক্তগথের 
চরণে পড়িয়া তাচাদের নিকট বিদায় লইলেন। মহাপ্রভুর শ্রীচরণ- 
নখচ্ছটা নয়নে লইয়া শ্রীরূপ গৌড়ের পথে আনার বৃন্দাবনে উপস্থিত 
হইলেন। কিন্ত নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবন বাইতে গৌড়দেশে শ্রীপাদ 
রূপের প্রায় এক বংনর বিলঙ্ হইগ্রাছিন। যেহেতু শ্রীরূপ-সনাতন ভ্রাতৃঘুগল 
উদ্মান্তের ন্যায় মহাপ্রভুর 'অঙ্গ্রাগে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন 
কিন্তু, বিবয়াদির, সম্পূর্ণ ব্যবস্থা তখন করেন নাই, তখনও বল্লভ জীবিত 
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ছিলেন,-_-শ্রীজীবের মতিগতি কোন্‌ দিকে যাইবে, তখনও তাহা স্থির হয় 
নাই। ইহার কিছুদিন পরে গৌড়দেশে বল্পভের মৃত্যু হইল। 
শ্রীজীবও গার্হস্থ্য লইবেন না। তপন বিষয়াদির শেষ-ব্যবস্থা কর! 
শ্রীরূপের একট। কর্তব্য হইয়া পড়িল, যথা*িতন্ত চরিতাম্বতে ২ 

এক বৎসর রূপ গোঁসাঞ্জির গৌড়ে বিলম্ব হৈল ৷* 

কুটুম্বের স্থিতি অর্থ বিভাগ করি দিল ॥ 

গৌড়ে বে অর্থ ছিল, ভাহা আনাইল। 

কুটুম্ব ব্ৰাহ্মণে দেবালয়ে বাট করি দিল ॥ 

সব মনকথ। গৌঁসাঞি করি নির্ববাহণ। 

নিশ্চিন্ত হইয়া শীদ্র আইল বৃন্দাবন ॥ 

ছুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল । 

প্রভুর যে আজ্ঞা দোহে সব নির্বাহিল ॥ 

নান! শাস্ত্র আনি লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধারিল|। 

বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-সেব! প্রকাশ করিল! ॥ 

শ্রীরূপ শ্রীরাধাকুণ্ডে' ভক্তগণের সহিত ভজন-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন | 
গোপাল ভট্ট, রঘুনাখ ভট্ট, রঘুনাথ দান গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী 
সর্বোপরি শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী, শরলোকনাথ ও ভূগর্ভ গোস্বামী 
প্রভৃতি গোস্বামিগণের সঙ্গে ভজন সাধনে এবং শ্রীগৌরগোবিন্দ ও রাধা- 
গোবিন্দ-লীলারস-আস্বাদনে ও লীলারসমরী ইষ্টগোষ্ঠীতে হুদীর্ঘকাল 
যাপন করিয়াছিলেন । শ্রীবৃন্দাবন হইহ্ত অতঃপরে তিনি আর কোথাও 
গমন করেন নাই । কেননা শ্রীমন্সহা প্রতু শ্রীরূপকে আদেশ করিয়াছিলেন, 
তুমি বৃন্দাবন হইতে আর কোথাও যাইও না। | 
শ্রীরূপের গৌড়ে অবস্থান কালে মথুরা হইতে সনাতন ঝাড়িখণ্ডের 

বনপথ দিয়া নীলাচলে আদিলেন। এই খঁনর্জন বনপথ অতি ভীষণ 
হিংন্র জন্ততে পরিপূর্ণ । অনেক স্থলে খাদ্যাঞ্দর অভাব । সনাতন 
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কখনও" উপবাস করিয়া কখনও শু্ধ চীনাদি বর্ণ করিয়া চলিতে 
লাগিলেন ! ঝাড়িথণ্ডের জল ভাল নয়, তাহার উপরে উপবাস, ইহার 
বিষময় ফলে সনাতনের দেহে কণ্ডু, ব্রণ, চুলকান প্রভৃতি রোগ দেখ! 
দিল। কওুয়নে কওুয়নে চন্ম বিদীর্ণ হইয়া দেহ হতে রক্তরস 
পড়িতে লাগিল । দেহের ছুরবস্থ! দেখিয়া সনাতনের মনে নির্ন্বেদ 
আসিল। | 

তিনি ভাবিতে লাগিলেন, একেত আমি নীচ জাতি,_জাঁড়ার উপরে 
দেহের আবার এই ছুরবস্থা,__নীলাচলে গিয়া জগন্নাথ দেবের দর্শন পায়! 
আমার পক্ষে বড়ই অসম্ভব । কেনন। আমার তুল্য নীচ জাতীয় ব্যক্তির 
পক্ষে শ্রমন্দিরে প্রবেশ করার অধিকার নাই। প্রভুর দর্শন ও সর্ববন| 
পাইব না। শুনিয়াছি প্রভুর বাসা জগন্নাথ-মন্দিযরর নিকট । জগন্নাথের 
সেবকগণ সর্বদ! এ পথে যাতায়ত করেন। তাহাদের শরীরে 
আমার এই অপবিত্র অধম দেহ যদি দৈবাত সংস্প্ট হয়, তাহা হইলে 
আমার অপরাধের সীমা থাকিবে ন।! এ অবস্থার আমার কি কনা 
কর্তব্য? যখন আসিয়াছি তখন একবার প্রভুর চরণ দর্শন করিব! 
রথের সময় জগন্নাথদেবও বাধ্রি হইবেন ; নেই সময়ে রখের সম্মুখে প্রভুকে 
এবং রথের উপরে জগন্ন।থদেবকে দর্শন করির। রথচক্রের তলে আমি প্রাণ 
পরিত্যাগ করিব । ইহাতে আমার ছুঃখ-শান্তি হইবে ৪ সদগতি হইবে। 

এইরূপ ভাবির চিন্তিয়া সনাতন পুরীতে আপিলেন, হরিদাপের 
বাসায় আসিয়া আশ্রয় লইন্গেন। মহাপ্রভুকে দেখিবার জন্য 
সনাতনের প্রাণ উৎকন্তিত হইল । এমন সময়ে মহাপ্রভু আসিয়। হরি- 
দাসকে আলিঙ্গন করিলেন। সনাতন মহাপ্রহ্থকে দেখামাত্্ই দণ্ডবৎ. 
প্রণত হইর! পড়িয়াছিলেন ; মহাপ্রভু তাহ! দেখিতে পান নাই । হরিদাস 
অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া সনাত্ডনকে দেখাইয়। দিলেন, এ দেখুন, সনাতন 
আপনা চরণে প্রণত হুইয়া রহিয়াছে । সনাতনকে দেখিয়া তিনি চমৎ” 
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কৃত হইলেন, আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন কিন্ত সনাতন পশ্চাৎ 
দিকে সরিতে লাগিলেন, যথা, 

মোরে ন! ছুইও প্রভু পড়ি তোমার পায়! 
একে নীচ অধম, আর কও্ু-রসাগায় ॥ 

কিন্ত প্রভু সে কথ! কাণেই করিলেন না। বলপূর্বক সনাতনকে 
ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। সনাতনের করু-রস প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল। 
তাহাতে সমাতন মর্মাহত হইলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত 
সনাতনের মিলন করিয়া দিলেন এবং পিগার উপরে উপবেশন করিলেন । 
সনাতন ও হরিদাস পিণ্ডাতলে বসিলেন। প্রভু সনাতনকে কুশল বাতা 
জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, আপনার চন্লণ দেখিবার সৌভাগ্য 
পাইলাম, ইহা হইতে কুশল আর কি'হইতে পারে? প্রভু বলিলেন, রূপ 
এখানে দশমাস কাল ছিলেন । দশদিন হইল গৌড়ে চলিয়া গিয়াছেন। 
তোমার ভাই অন্ুপমের গঙ্গা প্রাপ্তি হইয়াছে । আহ! ! অনুপম লোকটা 
বড়ই ভাল ছিলেন । রঘুনাথে তাহার দৃঢ় ভক্তি ছিল ।” 

এ কথ! শুনিয়া সনাতনের মনে অন্পমের গুণের কথা উদিত 
হইল। তিনি শোকজড়িত করুণকঞ্ঠে বলিতে লাগিলেন, প্রভু দয়াময়, 
আপনার নিকট আর কি বলিব? অতি নীচ বংশে আমার জন্ম, 
অধশ্ম ও অন্যায় কাধ্য করাই আমার কুলধশ্ম। কিন্ত আপনি 
পরম কৃপাময়, ঘ্বণা না করিয়া আমাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছেন । 
আমার অন্থুপম ভাই শিশুকাল হইছত দৃঢ়চিত্তে রঘুনীথের উপাসনা 
করিত, রাত্রিদিন রঘুনাথের নাম করিত ও ধ্যান করিত, নিরবধি 
রামায়ণ শুনিত এবং রামায়ণের গান করিত। আমি আর রূপ 
তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর । সেনিরস্তর আমাদের সঙ্গে থাকিত, আমাদের 
সঙ্গে কৃষ্ণকথা ও ভাগবত শুনিত। আম্মি একবার তাহার বিশ্বাস ও 
ভক্তি সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিয়াছিলাম:-- 
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* +  --শুনহ বল্লভ, কৃষ্ণ পরম মধুর । 
সীন্দধ্য-গাধু্য-প্রেম-বিলাস প্রচুর ॥ 
কু ভজন কট তুনি আম। ছু'হার সঙ্গে । 
তিন ভাই একত্র রহিব প্রভু-কথা-রঙ্গে ॥ 
* এইমত বারবার কহি দুইজন । 
আমা দোহার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন ॥ 
বল্লভ আমাদের অনুরোধে শ্রীকঞ্চ-ভজনই স্বীকার করিস !} কিন্ত 
রাত্রিকালে তাহার মনে চিন্তা হইল, আমি কি করিয়া রঘুনাথেতর 
চরণ ছাড়িব?; এই ভাবির! দীনহীন সরল শিশুর ন্যায় সারা-রজনী 
রোদন করিয়া জাগরণ করিল, প্রাভঃকালে আসিয়া আমাদিগকে 
বলিল £-- 
রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছি মাথা । 
কাড়িতে না পারি মাথা, পাই বড় ব্যথা ॥ 
রূপা করি মোরে আজ্ঞ। দেহ দুই জন। 
জন্মে জন্মে সেবৌ রঘুনাথের চরণ ॥ 
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ন না যায়। 
ছাড়িবার মন হ'লে প্রাণ ফাটি যায় ॥ 
অন্থপযের এই কথ! শুনিয়া আমরা উহার শিষ্টাময়ী ভক্তির নহিন। 
বুঝিলাম,_ বলিলাম, তুমি যাহ! বুঝিয়াছ তাহাই ঠিক। ইহাতে অন্পম 
সন্তষ্ট হইল। দয়াময়, অন্ুপমের এই নিষ্টাময়ী-ভক্তি, তোমারই 
কপার ফল। মহাপ্রভু বলিলেন, সে যাহা হউক,-সনাতন, তুনি 
এখানে আপ্িয়াছ, ভালই করিয়াছ। তুমি এই ঘরে হরিনদেকর 
সহিত একত্র অবস্থান কর। 
“কৃষ্ণভক্তি-রসে «সই পরম প্রধান । 
+ কৃষ্ণ-রসাস্বাু কর, লহ কৃষ্ণ নাম | 
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এই বলিয়া মহাপ্রভু উঠিয়া গেলেন, গোবিন্দ দাসের দ্বারা 'প্রসান্গ 
“পাঠাইলেন । | 
সনাতন জগন্নাথ মন্দিরে যাইতেন না” মন্দিরের চক্র দেখিয়া 
প্রণাম করিতেন। প্রভু এখানেই আসিয়| হরিদাস ও সনাতনের 
সঠিত দেখ! করিতেন, উষ্টগোঠী ও কৃষ্ণকথ। কহিতেন এবং 
জগন্নাথমন্দিরে যে সকল প্রদাদ পাইতেন, তাহা এই উভয়কে প্রদান 
করিতেন | : 
একদিন প্রভু সহসা সনাতনের নিকট আসিয়া বলিলেন, সনাতন, 
তুমি কি মনে কর,-দেহভ্যাগ করিলে কৃষ্ণকে পাওয়া যার? 
তাহ! হইলে কোটি দেহ ছাড়িতেই বা বাঁধা কি? দ্রেহত্যাগেই 
রুষ্ণপ্রাপ্তি হয় না । ভজনেই কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়। ভক্তি ভিন্ন কৃষ্ণ প্রাপ্তির 
আর দ্বিতীয় উপায় নাই। দেহ্‌-ত্যাগার্দি, তামস বন্দ । তমার 
পন্মে কৃষ্ণকে পাওয়াঘায় ন|। 
“ভক্তি বিনে কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয় । 
প্রেন বিনা কৃষ্ণ প্রাপ্তি অন্য হৈতে নয় ॥ 
“ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধৰ্ম্ম উদ্ধব। 
ন স্বাধ্যায় স্তপ স্ত্যাগে। যথা ভক্তভিম্মমোজ্জিতা ॥” 
দেহ ত্যাগাদি তমে।-ধন্ম, পাতক-কারণ। 
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ ॥ 
প্রেমীভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে । 
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, তেঁহে। না পায় মরিতে ॥ 
গাঁঢ়ানরাগে বিয়োগ না যায় সহন । 
তাতে অন্কুরাগী বাঞ্চে আপন মরণ ॥ 
কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্তর্ন। 
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণ প্রেম-ধন॥॥ 
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* * নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য ৷ 
সংকুল বিপ্র নহে ভজনের (যোগ্য ॥ 
যেই ভজে সেই বড়, অভক্তহীন ছার । 
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার ॥ 
* দীনেরে অধিক দয়া করেন্‌ ভগবান্‌। 
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥ 
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নব বিধ ভক্তি । 
কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ 
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্তন। 
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥ 
এস্থলে মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে প্রসঙ্গ ক্রমে ভগবং-প্রাপ্তির' 
যে প্রক্নষ্ট সাধনারগ্কথা বলিলেন, তাহা সর্বসাধনার শ্রেষ্ঠ । সনাতন 
গংক্কত হইলেন এবং বুঝিলেন সর্বজ্ঞ প্রভু আমার মনের কথ! 
জানিয়া আমার বুঝাইলেন যে দেহত্যাগ তাহার অভিপ্রেত নহে। 
তখন তিনি কাতরকণ্ে প্রভুর চরণ ধরিয়া বলিলেন, আপনি পরম কৃপালু 
ও স্বতন্ন ঈশ্বর। আমি অধম ও পামর। আমার এই অপবিত্র 
অযোগ্য দেহে আপনার কোন কাজ সাধিত হইবে ?” ইহার প্রত্যু ্তরে_- 
প্রভু কহে তোমার দেহ মোর শিজধন । 
তুমি মোরে করিয়াছ আত্ম-সমর্পণ ॥ 
পরের দ্রব্য তুমি কেন চাহ বিনাশিতে। 
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে ॥ 
তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন । 
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন ॥ 
ভক্ত-ভক্তি কষ্ঞপ্রেম-তত্বের নির্দ্ধার | 
বৈষ্বের কৃত্য আর বৈষ্ণব আচার ॥ 
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কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম, সেবা-প্রবর্তন | i. 

লুপ্ঠতীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য-শিক্ষন ॥ 

নিজ প্রিয়স্থান মোর মথুর। বুন্দীবন । 

তাঁহ। এত ধৰ্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ ॥ 

মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে । . 

হা! রহি ধন্ম শিখাইতে নাহি নিজ বলে ॥ 
এত সব কৰ্ম্ম আমি বে দেহে করিব । 
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি, কেমনে সহিব ।। 
সনাতন বলিলেন, আপনাকে শত কোটী নমস্কার, আপনার গম্ভীর 
হৃদয়ের ভাব বুঝিবার শক্তি আমার নাই। কুহুক যেমন কাষ্ট-পুত্তলীকে 
নৃত্য করায়, আপনি আমাকে সেইরূপ পরিচালিত করিতেছেন ।, 
হরিদাস সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, তোমার ভাগ্যমহিমার 

সীমা নাই। তোমার দেহকে প্রভু নিজধন বলির! মনে করিয়াছেন । 
প্রভুর শ্রীমুখের উক্তিতে বুঝা গেল, তোম দ্বার! তিনি ভক্তি-সিদ্ধান্ত 
শাস্ত্র, আচার নিণয়াদিতত্ব জনসমাজে প্রচার করিবেন। কিন্তু আমার 
এই দেহ বৃথা । ইহা দ্বার! প্রভুর কোন কাধ্য সম্পন্ন হইল না। 
সনাতন বলিলেন, মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে তোমার মত মহাভাগ্যবান্‌ 
লোক কয়টা আছে? শ্রীনাম-প্রচারের জন্য প্রভুর এই অবতার, 
প্রভু সেই মহাকাধ্য তোমা দ্বার! সম্পন্ন করিতেছেন। প্রত্যহ তিন 
লক্ষ নাম সঙ্কীর্তন করিতেছ, সকলের সমক্ষে নাম-মহিম। কীর্তন, 
করিতেছ :-- 

“আপনি আচারে কেহ না করে প্রচার । 

প্রচার করয়ে কেহ না করে আচার ॥ 

আচার প্রচার নামে কর দুই ঝার্ধা । 

তুমি সর্বগ্ুরু, তুমি জগতের আধ্য ॥, 
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* হৃণ্বিদাস ও সনাতন এইরূপে একত্র অবস্থান করিয়া কৃষ্ণকথার 
রদাস্বাদন করিতে লাগিলেন। আবার রথযাত্রার সময় আসিল, গৌড়ের 
ভক্তগণ ঘহাপ্রহুর চরণান্তে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বধার চারিমাস 
তাহারা পুরীধামে অবস্থান করিলেন। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, 
ক্রেশ্বর, বাসুদেব, যুরারি, রাঘব, দামোদর, পুরী, ভারতী, স্বরূপ, 
গদাধর পণ্ডিত, সার্বভৌম, রামানন্দ, জগদানন্দ, শঙ্কর, কাশীশ্বর, 
গোবিন্দ প্রভৃতি স্ুবিখ্যাত ভক্তগণের সহিত প্রভু সনাতনের মিলন 
কারয়। দিলেন । সনাতন সকলেরই প্রিয় := 
সদ্‌গুণে পাণ্ডিত্যে সবার প্রিয় সনাতন । 
যথাযোগ্য ক্কপামৈত্রী গৌরব-ভাজন ॥ 

ববার চারিম।স অবস্থান করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নিজ নিজ গৃহে 
চলিয়া গেলেন। সনাতন মহাপ্রভুর চরণান্তে পড়ির। বহিলেন। 
বৈশাখ মাসে তিনি মহাপ্রভুর সমীপে আসিয়াছিলেন ; জোয্ঠ মাসে মহাপ্রভু 
সনাতনের দৈন্য-বিনয় ও তৃণাদপি নীচতার যে একটা নিদর্শন ভক্তগণকে 
নেখাইয়াছিলেন, তাহা অতি অদ্ভুত £_ 

নহাপ্রভূুর গম্ভীর লীলা,_সাধারণ বুদ্ধির গম্য নহে। বৈশাখ 
অতিবাহিত হইল, জ্যৈষ্ঠ মাস উপস্থিত । ভীষণ গ্রীষ্ম বেল! এক প্রহর 
হইতে ন! হইতেই বালুকা অগ্নিবৎ প্রতপ্ত হইয়। উঠে, তখন পথে চল! 
ভয়ানক ক্লেশকর । প্রভু সকাল বেলায় ঘমেশ্বর টোটায় আসিলেন | ভক্ত- 
গণের অঙ্ুরোধে সেইখানে ভিক্ষাকার্ধ্য সমাধান করিতে হইবে । মধ্যাহ্নে 
ভিক্ষাকালে সনাতনকে আহ্বান করিলেন । প্রভুর আহ্বানে ননাতনের 
বড় আনন্দ হইল। জ্যৈষ্টের ভয়ঙ্কর নিদাঘে সমুদ্র তটের বালুক। আগুণের 
মত প্রতপ্ত হইয়াছে । সনাতন প্রভুর আহ্বান-ভ্রনিত আনন্দে উৎফুল্ল 
হইয়া সেই অগ্নিসম প্রতপ্ত *বালুকা পথে প্রভুর নিকটে আদিলেন। 
“তপ্ত” বালুকাতে ভাহঠুর পা পুড়িতে লাগিল, তিনি তাহাতে ভ্রক্ষেপ 
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করিলেন না। পায়ে যে ফোস্কা পড়িয়া গেল তাহা তিনি বুঝিত্তে 
পারিলেন না । ভিক্ষান্তে মহাপ্রভু বিশ্রাম করিতে ছিলেন,তগন সনাভনের 
সঙ্গে দেখ! হইল ন!। গোবিন্দ সনাতনকে প্রভুর ভিক্ষাবশেষ পাত্র প্রদান 
করিলেন, প্রসাদ-প্রাঞ্তির পরে মহাপ্রভুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল । 
প্রভু বলিলেন, কোন পথে আসিয়াছ ? 
সনাতন বলিলেন, সমুদ্র-পথে আসিয়াছি। মহাপ্রস্থ বিস্মিত হইয়। 
বলিলেন, সমুদ্র পথে তপ্ত বালুকার উপর দিয়া আসিলে কেন? সিংহদ্বারের 
শীতল পথে কেন আসিলে না? আহা 1 তপ্ত বালুকার তোম'র পাকে 
মে ফোস্ষ! "ড়িয়াছে | তুমি ভালরূপ চলিতে পারিতেছ না। 
সনাতন ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন বেশী কষ্ট পাই নাই । পায়ে হে 
ফোক্ক। পড়িরাছে তাহাও বিশেষরূপে জানিতে পারি নাই | আনি 
অস্পৃশ্য পামর, সিংহদ্বারের পথে চলিতে আমার অধিকার নাই। 
জগন্নাথদেবের সেবকগণ সর্বদা এ পথে যাতায়াত করেন। কাহারও 
সহিত এই জঘন্য দেহের স্পর্শ হইলে আমার অপরাধেল সীমা থাকিবে 
না। ভয়ানক সর্বনাশ ঘটিবে। 
ইহ! শুনিয়া মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল। তিনি তুষ্ট হইয়! 
সনাতনকে বলিতে লাগিলেন := 
_--যগ্যপিও হও তুমি জগত পাবন। 
তোমা স্পর্শে গবিত্র হয় দেব উঠ | 
তথাপি ভক্তের স্বভাব নধ্য।দ!-রক্ষণ 
মধ্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥ 
ম্য্যাদা লজ্ঘিলে লোকে করে উপহাস । 
ইহলোক পরলোক,-__ছুই হয় নাশ ॥ 
মধ্যাদা রাখিলে, তুষ্ট হৈলা মার মন । 
তুমি এছে না করিলে করে কোন্‌ জন ? 
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* এই বলিয়া প্রভু তাঁহাকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিলেন! তাহার 
দেহের ক্ষগুরস প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল । ইহাতে সসাতনের মৰ্ম্মান্তিক দুঃখ 
হইত। তিনি সরিয়া গেলেও প্রভু জোড়পুর্ধক আলিঙ্গন করিতেন । 
সনাতনের এই দুঃখ রাখিবার স্থান ছিল না। প্রভুর প্রিরপাত্র জগদানন্দ 
কোন সময়ে সাতনের নিকট আলদিলেন, কিরৎক্ষণ ক্ুঙ্ুকথ। ইষ্টগোষ্ঠী 
করিলেন । এই সময়ে জগদানন্দের নিকট সনাতন তাহার মনছুংখ 
জানাইয়! বলিলেন £₹__-এখানে আসিয়া প্রহর চরণ-দর্শন করিধা! চিত্তের 
চিরছুঃখ খণ্ডন করিব ইহাই মনে করিয়। আসিলাম কিন্তু যাহা মনে করিয়। 
আসিয়াছিলাম, প্রহু সেই বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে দিলেন না। এখন 
দুঃখের উপর দুঃখ এই বে, আমি নিষেধ কর। সত্বেও তিনি 
জোড় করিয়! আমাকে আলিঙ্গন করেন, আমার কওুরস। তাঁহার 
শ্রীঅঙ্গে লাগে, বোধ হয় এই অপরাধ হইতে আমি কোটা জন্মেও 
নিস্তার পাইব ন! পুরীধামে আপিলাম বটে, কিন্ত আমি ঘবনতুল্য বলিয়। 
শ্ীশ্রীজগন্নাথদেব-দর্শনেও আমার অধিকার নাই,_-ইহাও এক অপার 
দুঃখ | হিতের জন্য আসিলাম বিপরীত হইয়া গেল, কি করিলে যে হিত 
হয় তাহাও বুঝিতে পারি ন!। পণ্ডিত, এখন আমার কি কর! কর্তব্য, 
বলুন। জগদানন্দ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, আমার মনে হর, শ্রীবৃন্দাবনে 
চলিয়া যাওয়াই আপনার কর্তব্য । 

আর একদিন মহাপ্রভু সনাতনের নিকট আসিয়াই তাহাকে আলিঙ্গন 
করিলেন। এবার সনাতন নিভীকভাবে নিজের মর্খ-ছুঃখের কথা 
'প্রহুর পদে নিবেদন করির। বলিলেন,_-একেত আনি অন্পৃশ্ঠ, পানর, 
নীচজাতি--তাহার উপরে আমার গায়ে রক্তরপা। উহ! আপনার 
শ্রীণঙ্গে লাগে, উহাতে আমার ভীষণ অপরাধ হইতেছে । এ অবস্থায় 
আমার এখানে থাকা অত্যন্ত অন্গচিত। পণ্ডিত জগদানন্দ মহাঁশয়কে 
এই দুঃখের কথা জান্মুইয়া ছিলাম, তিনিও আমাকে রখযাত্রার পরে 
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শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে উপদেশ করিলেন। তাহার উপদেশই আমা 
শৈরোধাধ্য । 
মহাপ্রভুর মুখমণ্ডল সহসা আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি রুষ্ট 
হুইয়। বলিলেন, সেদিনকার জঙগ্ন।,-_সেও তোমাকে উপদেশ দেয়? 
কালিকার বড়ুর। জগ! এছে গব্বা হইল। « 
তোমাকেও উপদেশ করিতে লাগিল ॥ 
ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার গুরুতুল্য । 
তোমারে উপদেশ করে না জানে আপন মূল্য ॥ 
আমার উপদেশষ্ট। তুমি, প্রামাণিক আব্য । 
তোমারে উপদেশে বালক, করেএছে কাধ্য ॥ 
সনাতন মহাপ্রভুর রোষ-ভাব দেখিয়া তাহার পায়ে পড়িয়া বলিলেন, 
আজ আমি জগদানন্দের সৌভাগ্য এবং আমার দুর্ভাগ্যের বিষয় 
বুঝিতে পারিলাম = ৰ 
--_প্জগদানন্দে পীয়াও আত্মীয়-স্থধারস । 
মোরে পীয়াও গৌরব-স্ততি নিশ্ব-নিসিন্দা-রস ॥ 
আজিও নহিল মোরে আত্মীয়তা জ্ঞান । 
মোর অভাগ্য,_তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্‌ ॥ 
নহাপ্রহ্থ ইহাতে কিছু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, তোমা হইতে 
জগদানন্দ আমার কোন প্রকারেই প্রিয় নহে। আমি মধ্যাদা-লজ্যন 
সহ্য করিতে পারিনা । ৪ 
কাহ! তুমি প্রামাণিক শাস্ত্র প্রবীণ । 
কাহা জাগা কালিকার বটুক! নবীন ॥ 
আমাকেও বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি । 
কত ঠাঞি বুঝাইছ ব্যবহারুভক্তি ॥ 
জগদানন্দ তোমাকে উপদেশ করে, ইহা আমি আদৌ সহিতে পারিবন৷!! 
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সরলচিতেই আমি তাহাকে ভর্খসনা করিয়াছি। তোমাকে আমি 
বহিরঙ্গ জ্ঞানে স্তৃতি করি না, তোমার গুণেই তোমার প্রশংস। হৃদয় হইতে 
স্বতঃই মুখ ফুটিয়া বাহির হয়। তুমি তোমার দেহকে বিউৎ্স বলিয়! জ্ঞান 
কর ‘কিন্ত আমার নিকট তোমার দেহ অমৃত বলিয়। মনে হয় 
তোমার দেহ অগ্রীরৃত, কখনও প্রাকৃত নয়”তথাপি তুমি উহাতে 
প্রাকৃত বুদ্ধি কর। ধরিয়া লইলাম, তোমার দেহ নেন প্রাকুতদেহ,__কিস্ 
তাহা হইলেও অমি কি উহা উপেক্ষা করিত পারি? সন্গাসীর 
প্রাকৃত বস্তুতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান রাখিতে নাভ । 
“কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্থনঃ কিয়ুৎ । 
বাচোচিতং তদনৃতং মনসা ব্যাতমেবচ ॥ 
শ্রীভাগ ১১ স্বন্ধ ২৮ অঃ ৪র্থ শ্লোক: | 
দ্বৈত পদার্থের মধ্যে কোন বস্তু ভাল কোন বস্ত নন্দ তাহার নির্ণয় 
করা যায়না, কেননা চক্ষে যাহা দেখা যার কাণে যাহ! প্রন! বায় সংক্ষেপতঃ 
ইবি দ্বারা আমাদের যে সকল জ্ঞান হয়, তাহার সকলই মিথ্যা । 
মিথ্যা জ্ঞানের আবার ভাল মন্দ কি আছে । 
দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধণ্ম ৷ 
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম ॥ 
“বিদ্যাবিনয়-সম্পন্নে ব্ৰাহ্মণে গবি হান্তিনি । 
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতা: সম্দশিনঃ ॥” 
ভভগবদগীতা। ৫ম অঃ, ১৮ শ্লোক । 
যিনি, বিদ্যাঁবিনরাশ্বিত *ক্রাক্পণ-গো-হগ্তিকুস্কুর এবং চণ্ডাল 
সকলেই--পরষ কারণরূগে সমানভাবে বিদ্যমান পরমাত্মাকেই অনুভব 
করিয়া! থাকেন, তিনিই পণ্ডিত । 
জ্বানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্ম। কূটস্থে! বিজিতেন্দরিযঃ | 
যুক্ত ইত্যুচ্যতেণযোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ 


i শ্রীভগব্দশীতা ৬ অঃ, ৮ম শ্লোকঃ ) 
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যাহার চিত্ত, জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বার তৃপ্ত, যিনি বিকারশৃন্ত, খিগ্নি 
ইন্দ্রিয়জয়ী এবং যিনি মৃংশিলায় ও স্ববর্ণে ভালমন্দ-বৃদ্ধি রছিত,-সেই 
নিষ্ষামকর্মযোগীই ম্াত্মদর্শনরূপ যোগাভ্যাসের যোগ্য । 

“সনাতন, তুমিত জান, আমি সন্ন্যানী, চন্দনে ও পঙ্কেতে সমান- 
জ্ঞান করাই আমার ধন্ম। যদি আমার সেরূপ জ্ঞান না থাকে, তাহ! 
হইলে আমার সন্যাস লওয়াই বৃথা! হইয়াছে; এইরূপ হইলে আমার 
সংসার ছাড়িয়া কি লাভ হইল ? তোমার শরীরে ব্রণ হইয়াছে, রক্তরসা 
নিশ্ত হইতেছে, তাই বলিয়া কি আমি তোমার স্বণা করিব ? ্বণা- 
বুদ্ধি করিলে আমার ধৰ্ম্ম নষ্ট হয় না কি? 
হরিদাস বলিলেন, প্রভু, আমি তোমার এই সকল কথার অর্থ বুঝিতে 
পারিলাম না। এইগুলি তোমার বাহ্‌ প্রতারণা মাত্র । তুমি যে 
আমাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছ, ইহাতেই আমরা তোমার অশেষ 
দয়ার পরিচয় পাইয়াছি। তোমার আবার সন্যাস কিসের,স্আর 
সন্যাসোচিত সমজ্ঞানই বাকি? প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের মত 
অধম অস্পৃশ্ত পামরদিগকে তুমি আপন করিয়া লইয়া কেবল দয়ারই 
পরিচয় দিয়াছ। 

মহীপ্রন্ছু হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা ভাল তাহাই হউক, তাহা টি সা 
আমি তোমাদিগকে ঘৃণা করিতে পারি না। তোমরা আমার সস্তানের 
মত লাল্য এবং আমি তোমাদের পিতামাতার স্তায় লালক | পিতামাতা 
কি কখনও সন্তানের দেহকে দ্বণা করেন কিন্বা সন্তানের মলমৃত্রকে স্বণা 
করেন ? কোলের সন্তানের মল মায়ের শরীরে লাগিলে কখনও কি মায়ের 
স্বণার উদয় হয়? বরং মাতা সন্তানের লালনে এবং পালনে মল-মূত্র 
পরিষারাদি কাধ্যে মহাস্থখই প্রাপ্ত হন। 

মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য স্কাগে গায় । 


স্বণা নাহি জন্মে, আরও মহাস্থখ পায়॥ 
৫ 


* , লাল্য-মেধ্য লালকের চন্দন-সম্‌ ভায়। 
সনাতনের ক্লেদে আমার দ্বণ! না উপজায় ॥ 
হরিদাস বলিলেন, তোমার গনভীর হৃদয়ের ভাব কে বুঝিতে 
পারে? গুলংকুী বাস্থদেবকে আলিঙ্গন দিয়া তুমি তাহার দেহকে 
কন্দপ তুল্য করিয়া দিয়াছিলে, । তোমার তোমার কুপা-তরঙ্গ বুঝিতে ত পারে, জগতে 
এমন কে আছে ? মহাপ্রতু গম্ভীরভাবে ৰ ভাবে বলিলেন, হরিদাস, আমি পূর্বেই 
তো! বলিয়াছি, বৈষ্বের দেহ প্রাকৃত নয়, তাহার দেহ অপ্রাক্ৃত, | 
ভক্তদেহ চিরদিনই টি চিদানন্দময় । 
দীক্ষা-কা? “কালে: ভক্ত ন করে আত্মু- -সম্পুঁণ । 
দেই কান কালে কৃষ্ণ ফচ তীরে করেন আত্মসম I 
সেই দেহ করেন তার চিদানন্দময় | 
অপ্রাককৃত দেহে তার চরণ ভঙ্গয় ॥ 
মর্ত্যো যদা ত্যক্তণমব্তকম্ম 
নিবেদিতাত্ম! বিচিকীষিতো মে। 
তদামৃতত্বং গ্রতিপঘ্যমানে | 
ময়াত্ম ভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ 
শীভাগ ১১ স্বন্দ, ২৯ অঃ, ৩২ শ্লোক । 
“মনুষ্য যখন সমস্ত কন্ম পরিহার করিয়। আমাতে আত্মসমর্পণ করে, 
তখন সে জীবন্যুকত হইয়া আনার যদৃশ এখ্বন্য লাভের যোগ্য হয়।” 
মহাপ্রভুর এই সকল মহাবুক্য নহামূল্যবান্‌ । দীক্ষা-ব্যাপারট! 
একটা গুরুতর কার্য । বিষ্ণু-যামলে লিখিত আছে-_ 
দিব্যং জ্ঞানং যতো দগ্যাৎ কুর্ধ্যাৎ পাপস্ত সংক্ষয়ং | 
তম্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্ত। দেশিকৈ স্তত্ব-কোবিদৈঃ ॥ 
অর্থাৎ যে কার্য্েতে দিব্যু-জ্ঞানের উদয় হয়, এবং পাপ-ক্ষয় হয়, মঙ্ত্র- 
“বিদ্গণ ভাহাকেই দীক্ষা! বলেন। চিত্তের সবিশেষ পরিবর্তন-সাধনের 
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উদ্দেস্ে দাক্ষার প্রয়োজন । ীক্ষা-নুবুজটবুনস্দানুস্কুবে,। তবন্সাগর 


গ্রন্থে লিখিত আছে 2 
যথা কাঞ্চনতাঁং যতি কাংস্যং রস-বিধানতঃ । 
তথা দীক্গা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নুণাম্‌ ॥ 


যেঘন রসযোগে কীসা স্বর্ণত্বপ্রাপ্ত হয়, তেমনি দীক্ষা-বিধানৈ শূদ্রাদি 
দ্বি্জত্ব প্রাপ্ত হয় এবং ব্রাহ্মণ বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । স্বয়ং ভগবান 
শ্রীরুষ্ণচৈতন্য এই কারণে দীক্ষা-প্রভাব জনিত বৈষ্ণবদেহকে অপ্রাক্ৃত 
বলিয়াছেন । শ্রীভগবদগীতায় শ্রীরুষ্ণ বলিয়াছেন :-- 


'রদীয়কিযুতে তুহু ৷” 

ভগবানের নাম ম করিতে নিভে 2 হয়। নামের 
প্রভাবে ও ভক্তি-প্রভাবে দেহে কৃষ্-শক্তি সঞ্চারিত হয়। তাই মহাপ্রন্ত 
বলিলেন,--ভক্তের নেহ চিন/নন্দময়। হরিদাস, সনাতনের দেহে কঞ্জু- 
স্ষ্টি করিয়| দয়ামর ভগবান্‌ আমীর পরীক্ষার্থ পাঠাইয়াছেন। আমি 
যদি দ্বণী করিতাম, তবে ভগবানের নিকট অপরাধী হইতাম 1, ৬ 
বলিয়া আবার মহাপ্রভু সনাতনকে গাঢবূপে আলিঙ্গন করিলেন । তখন 
তাহার দেহ হইতে চন্দনেব স্থগন্ধ উদগত হইল, দেহের কও তিরোহিত 
হইল, সনাতন ব্বর্মকান্তি ধারণ করিলেন। প্রভুর আশ্চধ্য করুণ! দেখিয়। 
সকলেই চমৎকৃত হইলেন। দোলযাত্রা-অস্তে মহাপ্রভুর স্বেহময় জ্রীচরণ 
নিকট হইতে অশ্রুপুণ লোচনে সনাতন র্রিদায় লইয়া! শ্রীবৃন্দাবন-অভিমুখে 
প্রত্যাগমন করিলেন! 

শ্রীপান রূপ ও সনাতন শ্রপাদ মহাপ্রভুর আদেশেশ্রীবৃন্দাবনে বাস 
করিয়া! ভক্তিগ্রন্-আনয়ন, ভক্তি-শাস্ত্র-প্রথয়ন লুপ্ততীর্থ, উদ্ধারথ শ্রীমৃত্তি 
স্থাপন শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং বৈষ্ণবাচার গ্রবন্তন-কার্যে ব্রতী হইলেন! 
মথা শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বতে £-- 


“A 
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তবে প্রভূ ব্রজে পাঠাইল রূপ-সনাতন। 

প্রভু আজ্ঞায় দুই ভাই আইল বৃন্দাবন ॥ 

ভক্তি প্রচারিয়া! সর্বতীর্থ প্রকাশিল। 

মদনগোপাল গোবিন্দের সেবা প্রচারিত ॥ 
* নানাশান্্ব আনি কৈল ভক্তি-গ্রস্থ-সার । 

মূঢ় মধন জনেরে তিহো করিল নিস্তার ॥ 
প্রভু আজ্ঞায় কৈল নব শাস্ত্রের বিচার ৷ 

ব্রজের নিগুঢ় ভক্তি করিল। প্রচার ॥ 
দ্বাপর-যুগালে নী লীলার অবপানে শ্রীবুন্দাবন নীরব 9 নিজজন 

হইয়া পড়িয়া ছিলেন । এই জগতে ইহার অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায় [য় হইয়াছিল । 
শ্রীগৌরাঙ্গের না বুন্দাবনের বর্তমান বৈভব প্রকাশিত হইল । 
তিনি শ্রীদৎ লোকনাথ, ভূগভ ও শ্রীসনাতনাদি প্রসিদ্ধ ছয় গোস্বানী দ্বার! 
ব্রজভূমির বর্তমান্‌ অবস্থ। ও পূর্ববগৌরব প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শত শত 
নিঠাবান্‌ গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্রীপাদ দপ-সনাতনের পদাশ্রর করিলেন । রূপ 
সনাতন শ্রীভগবানের নিত্যপাধন | ইহার ভগবংশক্তি লইয়া আবিভূ্তি 
হইরাছিলেন। নানাপ্রকারে বুন্দাবনের উন্নতি-সাধনই ইহাদের ক্গীবনের 
মহত্রত হইয়া উঠিয়াছিল। যখন ইহার! বৃন্দাবনে প্রবেশ করেন, তখন 
ইহাদের হস্তে এক কপর্দিকঞ ছিলনা । এশ্রীমহাপ্রহূর আদেশে 
একদিকে যেমন ইহাদের পারঘার্থিক কাধ্য-শক্তি সম্বদ্ধিত হইয়! ছল, 
তেমনি অপরদিকে লুগ্ঠতীর্থ সমুহের সমুদ্ধার, সহন্র সহন মুত্র। ব্যয়ে 
অশেষ কারুকাধ্যনয় বৃহৎ বৃহৎ শ্রীমন্দিরাদি বিনিশ্মাণ প্রভৃতি শ্রবুন্দাবনের 
বহি:শোভা-সম্পাদনাদি এবং আরও নানাবিধ উন্নতকর কাধ্য এই 
ভ্রাতৃযুগলের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছিল । 

_শ্রীগৌরাঙ্গের এই কুপাঁদেশ, শ্রীচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত কর! হইয়াছে 


কী 


কিন্ত উহার আকর শ্থঁন মুরারি গুপ্তের কড়চা । তাহাতে লিখিত আছে :-- 


bb) 


* [ ৬৪৯ ] 
বৃন্দাবনায় গন্তব্যং ভক্তিশাস্ত্র-নিরুপণম্‌। * 
লুপ্ততার্থ-প্রকাশশ্চ তন্মাহাত্মামপি ক্ফুটম্‌ ॥ 
কর্তব্যং ভবতা যেন ভক্তিরেব স্থির! ভদগবৎ । 
যামাশ্রিত্য স্ুখেনৈব শ্রীকৃষ্ণপ্রেমমাধুরীৎ ॥ 
পিবস্তি রসিক! নিত্যং স|রাসার-বিচক্ষণঃ | 
স আহ্‌ ত্বং কপ! সর্বফলদ| মম পাঁবনী ॥ 
এই আদেশ মহামন্ত্রের ন্যায় উভয় ভ্রাতার হৃদয়ে সঞ্জীবনী শক্তির 
পরার করিয়াছিল। ই"হারাও ইহ! দয়াময় শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর মহাককপা 
বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন | 
শ্রীপাদ সনাতন শ্রীবৃন্দাবনে কালিয়া-দহেরঅদূরবস্তী যনুনা-ত -তটে 
আদিত্যটীলায় প্রথমতঃ কুটির বাঁধিয়া অবস্থান করেন। প্রাচীন সময়ে 
এই স্থানটী প্রদ্ধন্দনতীর্থ নামে অভিহিত হইত । ভগবত-অন্তরাগজনিত 
বৈরাগ্য উভয় ভ্রাতাকে আহার-নিদ্রা-চিন্তা হইতে বিমুক্ত রাখিয়াছিল। 
মাধুকরী বৃত্তিদ্বারা তাহারা জীবন ধারণ করিতেন এবং শীভগবানের 
শীলারসাস্বাদনে ভজনানন্দে মগ্র থাকিতেন। শাস্তরগ্রন্থ-সংগ্রহ, ভক্তিশাস্ত্র- 
বিরচন ই'হাদের জীবনের প্রধানতম সাধনা হইয়াছিল । 
সনাতন মথুরার এক চৌবে-ঠাকুরের বাড়ীতে শীশ্রমদনগোপাল-মূত্তি 
দেখিয়া অভিভূত হন | তিনি মাধুকরী উপলক্ষে প্রায় প্রত্যহই এই শ্রীমৃত্তির 
উপাসন! করিয়া আসিতেন। চৌবে ঠাকুরের বিধব! পত্নীর সেবায় 
মদনগোপালের মন উঠিল না। এর্দিকে তাহার প্রতি সনাতনের গাড় 
অনুরাগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। চৌবে-পত্বীর প্রতি স্বপ্নে আদেশ 
হইল “আমার সেবা তোমার পক্ষে কষ্টকর, বিশেষতঃ সাধু সনাতন 
আমীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। তুমি অনুমতি দাও, আমি 
তাহার নিকটে যাই।” 
পর দিবস চৌবে-পত্বীর বাড়ীতে সনাস্ধুনর আগমন মাই 


সত 


চৌবে:প্থী বলিলেন, ঠাকুর তোমার নিকট থাকিবেন। তৃমি উহাকে 
ভালবাস, ইনিও তোমাকে ভালবাসেন । আমি তোমাদের নিত্য প্রণয় 
বাধা দিব না। আমার সাধের ধন তুমি লইয়া যাও। আমাৰ ভাগ্যে 
যাহা হয়, হইবে ।” সনাতনের মনের সাধ পূর্ণ হইল। সনাতন তাহার 
হৃদয়ের আরাধ্য দেবকে লইয়া আসিয়া আদিত্য-টালায় ভজন-কুটিরে 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং ভিঙ্গালন্ধ যংকিঞ্চিং দ্রবো প্রতি দিন কোন 
প্রকারে তাহার সেবা করিতে লাগিলেন । 

জনশ্রুতি এই যে এই শ্রীমদনগোপাল, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজনান 
দ্বারা ব্রজনগ্ুলে প্রতিষ্ঠিত অষ্টশ্রীমূত্তির মধ্যে একতম। শ্রীবূপ 
গোস্বামি-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহও সেই অষ্টমূষ্ির অন্যতম ! 
এই শ্রীবিগ্রত্বরের সন্ধদ্ধে অনেক প্রকার জনশ্রতিমূলক বৃত্তান্ত 
আছে, «স্থল তাহার উল্লেখ করা বাহুলামাত্র । অনেক গ্রন্থকার 
বিস্তত্তরদ্পে তাহ। লিখিরাছেন । শ্রুনাযার, এই পার্ষদগণেব পরবর্তী সমর 
হইতে এই রী দন গোপাল, শ্রীনদনমোহন নামে পরিচিত হুইঘ। 
আলসিতেছেন এবং নার শাসনকর্তাদের অত্যচার-ভয়ে শ্রীবৃন্দাবনের 
শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীমদ্নমোশ্ন প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহগণ স্থানান্তরে নীত হন । 
এখন মদনমোহনের প্রতিভূ শ্রমৃন্তি ও শ্রীগোবিন্দদ্বের প্রতি শ্রীমৃি 
শ্রীনৃন্দাবন সহরে পূজিত হইতেছেন । শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীরপ আরও 
অনেক শ্রমুগ্ি স্থাপন ও বহুল লুগ্ততীর্থের উদ্ধার করিয়। সেই সকল স্থানে 
্রীমৃন্ঠির সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন । নিজেদের ভজনসাধন ও 
গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য, কখনও বা গোবদ্ধন-তটে, কখনও্ড ব। রাধাকুণ্ড-তীরে, 
কখনও ব! গোকুলের নিজ্জন স্থানে অবস্থান করিতেন । তিনি প্রথমতঃ 
একস্থানে দীর্ঘকাল থাকিতেন ন! গ্ররূপ ক্রজধামের সর্বেসর্ব কর্তা হইয়া- 
ছিলেন; শ্রগোবিন্দ প্রাপ্তির জন্ নিরন্তর ধ্যানে থাকিতেন, সেই ধ্যান- 
অবস্থায় বজ্জনাভ প্রতিষ্ঠিত যোগপীঠন্থ শ্রীগোবিন্দ-মুস্তির সন্ধান পান। 
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তিনি ধ্যানে দেখিলেন গোমাটালানামক পুরাতন যোগপীঠের- 
ভগ্রাবশেষের উচ্চন্তপের মৃত্তিকাভ্যন্তরে নয়নীনন্দ শ্রীগোবিন্দ বিরাজ 
করিতেছেন। তিনি বহুলোক সহকারে উক্তস্থানে যাইয়া আবর্জনাময় 
মৃত্তিকাস্তপ খনন করিতে করিতে সহসা শ্রীগোবিন্দ-মৃন্তি প্রাপ্ত হন । 

এই বিগ্রহ প্রাপ্তি মাত্র শ্রী্প পত্রলহ কোন এক ব্যক্তিক্ষে মহাপ্রভুর 
নিকটে প্রেরণ করেন। মহাপ্রভু এই সংবাদে নিরতিশয় আহলাদিত 
হইয়া স্বীয় অন্ুচর কাশীশ্বরকে শ্রীবুন্দাবনে যাওয়ার জন্য আদেশ করেন। 
জনশ্রুতি এই যে, কাশীশ্বর মহাপ্রহুকে ছাড়িয়া! বৃন্দাবনে যাইতে অনিচ্ছা 
প্রকাশ করায় কাশীশ্বরের বিরহ-বেদনা-প্রশমনের জন্য প্রভু স্বস্বরূপ শ্রীগৌর- 
গোবিন্দ-বিগ্রহ কাশীশ্বরকে প্রদান করেন। এই শ্রীমূত্তি শ্রীগোবিন্ধ- 
বিপ্রহের নিকট স্থাপিত করা হয়। পরবর্তী সময়ে পর্ণকুটারগুলি 
মহামূল্যবান্‌ প্রাসাদতুলা ইষ্টকমন্দিরে পরিণত হইয়াছে । গোস্বামিগণ ও 
ভক্তগণ এই সমর বহু শ্রীনন্দির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল । 

রঘুনাথ ভট্ট নিজের শিয়োর দ্বারা শ্রীগোবিন্দের একটা ইষ্টক মন্দির 
নিশ্মিত করান । তত্পরে অন্বররাজ মহারাজ মানসিংহ শ্রীশ্রোগোবিন্দদেবের 
বর্তমান বিবিধ কারুকাধ্যপূর্ণ স্থাপত্যশিল্পের অশেষ নিদর্শন-স্বরূপ 
স্বৃহৎ শ্রীমন্দির নিশ্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ব্রজধামে ভগবৎপার্দগণ ও 
তদন্থুচর ভক্তগণের দ্বারা যে সকল শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইলে একখানি স্থবৃহৎ গ্রন্থ 
হইতে পারে। মথ্রার ভূতপূর্ব কাঁলেক্টার মথুরা সম্বন্ধে যে গ্রস্থখানি 
লিখিয়াছেন, তাহাতে এ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যাইতে পারে। 

শ্রীপাদরপ-সনাতনের ভজন-প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহা উপসংহারে 
অল্পকথায় প্রকাশ করা যাইবে । সংক্ষেপত ইহাই বল! যাইতে পারে 
যে, শ্রীভগবানের একাস্ত অনুধ্যান ব্যতীত তওৎসম্বন্ধীয় গ্রস্থাদি-বিরচণ 
একেবারেই অসম্ভব স্থতরাং ইহাদের প্রণীত ভক্বিগ্রন্থ ও লীলাগ্রস্থ সমূহ, 


তি 


»অশেষঅগ্তধ্যান ও অনবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন, দৈহিক শ্রম ও সুদীৰ্ঘকাল শাস্ত্র 
পরিচিন্তন, নিরন্তর নিষ্ঠানরী নহাসাধনার অনৃতময় ফল । আমার মনে হয় 
অর্থব্যয়ের নিদর্শনস্বরূপ শ্রীমন্দির-সমূহের স্থাপত্য শিল্প-প্রকধ-বর্ণনাপেক্ষা 
শ্ীপাদ গোস্বামি দ্বয়ের প্রাণনয়, মানোনয়, বুদ্ধিমর, জ্ঞানময় ও আত্মময় 
অনবচ্ছিন্ন অঙ্গুধ্যানজনিত গ্রন্থদনঢের কিঞ্চিৎ আলোচন! এস্থলে অধিকতর 
প্রয়োজনীয়। তাহাদের জীবন-বুন্ত-গ্রস্থ গুলিতে এসম্বন্ধে আশানুরূপ আলো- 
চন! দেখিতে পাই না! আমার ন্যায় অযোগ্যের দ্বারাও তাহ! একেবারেই 
সম্তাবিত নহে ; তথাপি ঘঘকিঞিছ্ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেচি | 

ইহাছেও গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে চিত্তে স্বতঃউ বিন্ময়ের উদ হয় । অধুনা 
ভারতবর্ষে অন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানেও গ্রন্থাগার দেখিতে পাওরা যায়। 
তাহাতে নানাপ্রকার দুম্প্রাণা গ্রন্থ এক্ষণে সংরক্ষিত হইতেছে । যে সময়ে 
শ্রপাদ স্নান প্রভৃতি গোস্বামিগণ মথুরায় গমন করেন,তখন তত্ততস্থানের 
শান্্রচ্চার অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় এই 
ইভার] অন্য কোথাও না বাইয়! কেবল মথুরামগ্লে অবস্থান করিয়! 
কি প্রকারে অশেষ শাস্গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন এবং সেই সঞ্ষল গ্রস্থের বচন 
প্রমাণ উদ্ধ-ত করিয়! বৃহদাকার বহুল গ্রন্থ রচনা করিলেন । যাহারা! 
এই বে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চাহেন, তাহাদের প্রথম ও প্রধান 
কর্ভব্য ইহাদের গ্রন্থে আলোচিত গ্রন্থগুলির একটা ভাপিক। (81011) 
£75৮))প্রস্থত করা; তাহা হইলে বুঝিতে পার। যাইবে যে অনক্ষরপ্রায় 
ব্রজমগুলে অবস্থান করিয়! ই“হাদিগঞ্তক শাস্বগ্রন্থ-সংগ্রহের জন্য কত শ্রমবস্ 
ও প্রয়াস করিতে হইগ্নাছিল । বর্তমান সময়ের মত তখন মুদ্রিত গ্রন্থ 
পাওয়া যাইত না; সতরাং গ্রন্থ-প্রাপ্তিও অতি দুর্পভ ছিল। কিন্তু তথাপি 
ইহাদের গ্রস্থরাজিতে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থের নাম ও প্রমাণ বচন পাওয়। 
যায়, এখনকার অনেক বহুদশী স্থপণ্ডিতেরও মেই সকল গ্রন্থের 
নায় পর্য্যন্ত জানা নাই | এমন কি আমরা! এখন বে অষ্টাদশ পুরাণ, 
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দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে অনেকগুলি পুরাণই অসম্পূর্ণ, বিরতি বাঁ 
অভিনববল্পনা-সদুদ্ভত।  শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থখানি শাস্ত্রী বচনে 
পরিপূর্ণ । ইহার মধ্যে যেসকল পুরাণবচন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার কোন 
ফোন বচন, বর্তমান সময়ে প্রকাশিত পুরাণে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 
যদিও ভারতবর্ষের বহু স্থানে এক্ষণে প্রাচীন শাস্ত্রে মুত্রির্ত হইতেছে 
কিন্ত ইহাদের আলোচিত অনেক গ্রন্থ এখনও মৃদ্রিত হয় নাই। 
এস্থলে শ্রীপাদ শ্রীদ্গীবের রচিত কোন গ্রন্থের আলোচনা কর! হইবে না। 
কেবল শ্রীপাদনাতনের ও শ্রীপাদরূপের গ্রস্থসমূহের কথাই বলা হইবে । 
শ্রীভাগবত-টাক লব্ঘুভোষণীর উপসংহারে শ্রীজীব শ্রীপাদ সনাতনকৃত 
গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £-- 
“প্রথমা দিদ্বয়ং খণ্ডযুগাং ভাগবতামৃতং | ” 
হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্ট কা দিক্প্রদরশনী । 
লীলান্তব্টীপ্লনী চ নাম্না বৈষ্ণব তোষণী ॥” 
ইহাদ্বারা জানা যাইতেছে ভাগবতামৃত ছুই খণ্ড, হরিভক্তিবিলাস 
ও উহার দিগ দৰ্শনী নানী টীকা, লীলাস্তব এবং বৈষ্ণব-তোষণী নামী 
'ভীগবতের দশমস্বদ্ধের টিপ্ননী, সনাতনকৃত। বর্ত্তমান্‌ সময়ে আমরা যে 
হুরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ দেখিতে পাই, উহা শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-বিলিখিত 
বলিয়া উক্ত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে । কিন্তু শ্রীচৈতন্তচরিতামুতে 
দেখা যায়, শ্ীশ্রীমহাপ্রভূ শ্রীপাদ সনাতনকে বৈষ্ণব-স্থৃতি বিরচণ করিতে 
আদেশ করেন, যথা ৪-- 
“প্রভু আজ্ঞা দিলা বৈষ্ণব-স্থৃতি করিবার ॥ 
মুঞি নীচজাতি কিছু না জানৌ আচার । 
আমা হৈতে কৈছে হয় স্বৃতি-পরচার ॥ 
সূত্র করি দিশ! যদি কর উপদেশ । 
আপনি করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ ॥ . 
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তবে তার দিশা স্ফুরে মো নীচ-হৃদয়ে। 
ঈশ্বর তুমি, যে কহাও, সেই সিদ্ধ হয়ে | 
এই স্থানে শ্রীপাদ সনাতন, প্রভুর নিকট এই প্রা্থন! করিলেন যে, 
তুমি যদি আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া আমাকে যন্ত্র করিয়া বৈষব-্থৃতি 
আমাদ্বারা প্রকাশ কর তবেই উহা সম্ভবপর হইতে পারে, নচেৎ আমি 
নীচজাতি, তাহাতে অতি অধম, আমাদ্বারা এই কাধ্য সম্ভবপর নহে। 
প্রভু ইহাতে সম্মত হইলেন, সনাতনকে আশীর্বাদ করিলেন: 
সনাতন হরিভক্তিরিলাস গ্রন্থ শেষ করিয়া উনবিংশ বিলাসের প্রারস্তে 
লিখিলেন £-- 
শ্রীচৈতন্-প্রবিষ্টোহস্মি শরণং স্ব যেন হি। 
আবিষ্টো যাতি দুষ্টোহপি প্রতিষ্ঠাং স্দভিষ্ট তাম্‌ ৷ 
সনাতনের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া তিনি যে শক্তিবূপে সনাতনের হৃদয়ে 
প্রবিষ্ট হইয়। তন্ধারা এই গ্রন্থ লিখাইয়াছিলেন, সনাতনের শ্রীযুখোক্তিহ 
তাহার সমুজ্জল প্রমাণ । 
কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন “হরিভক্তিবিলাসে” লিখিত আছে, 
বূপ-সনাতনের সন্ভোমের জন্য গোপাল ভট্ট এই গ্রন্থের সংগ্রহ 
করেন এবং ইহ! তাহারই বিলিখিত সুতরাং সনাতন উহার কণ্তী নহেন । 
আপত্তিকারীদের যুক্তিদ্বপ্ন সকলেরই স্বীকাধ্য কিন্ত সনাতন যে এই গ্রন্থের 
কর্তা নহেন,-:এই উক্তি নিম্নলিখিত কারণ বশতঃ অগ্রাঙ্থ । 
শ্রচৈতন্যচরিতাযতে দেখা* যায়, সত্যসক্কল্প মহাপ্রভু সনাতনকে 
হর্রিভক্তিবিলাস লিখিতে আদেশ করেন । তিনি যদি তাহার সেই 
সহল্প-অনুসারে কাধ্য না করিয়া থাকেন, তবে তাহার “সত্য-দঙ্কলতা' 
গুণের লোপাপত্তি হয়। 
২। শ্রীপাদ সনাযু্ের' বিরুদ্ধেও ভীষণ দোষ-প্রসক্তির হেতু হয়। 
প্রতুর আজ্ঞা-অপালন৪নিমিত াহারই বা মহামপরাধ না ঘটিবে কেন ? 
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৩। শ্রীজীব গোস্বামি-মহোদয় “লঘু-তোষণী টীকার” উপসংহারে 
সনাতনকৃত যে সকল গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সে বাক্যও অসত্য 
হইয়া যায়। 

৪। হ্রিভক্তি বিলাসের উনবিং বিলাসের মঙ্গলাটরণে সনীতনের 
হৃদয়ে প্রভুর প্রবিষ্টতা-সঙ্বন্ধে সে স্বীকারোক্তি আছে এবং শ্রীচৈতন্য- 
চরিতামৃতেও সনতেনের বৈষ্ণব-স্থতি-রচনা-সম্বন্ধে মহাপ্রভুর চরণে যে 
প্রার্থন। আছে, তাহাও বার্থ ভয়। এগুলি প্রধাণ উড়াইয়| দেওয়া 
ক্বিচারকের পক্ষে সহজ ও সুসঙ্গত নহে । 

এই গ্রন্থ যে গোপালভট্রের বিলিখিভ এবং শ্রমাণ-বচনগুলির-অনেক 
অংশ যে গোপালভট্ট দ্বার। সঙ্কলিত, তাহ! অবশ্যই স্বীকাধ্য । মহাপ্রভৃ 
সনাতনকে বলিয়াছিলেন 

“সর্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ-বচন |” 

বৃদ্ধ সনাতন গোস্বামী, প্রবীণ গোপালভট গোস্বামী দ্বারা প্রমাণগুলি 
সংগৃহীত করিয়া লইফাছিলেন । শাস্ত্র-মস্থনের কাধ্যভার এবং তৎসকল 
লিপি কর ভার, ভট্ট গোস্বামীর উপর অর্পিত হইয়াছিল, ইহা ঠিক। 

অপর থা এই যে সনাতন স্বভাঁবতঃ অত্যন্ত বিনয়ী, তাহার উপর 
তিনি যবনরাজের ভূতা ছিলেন । এ অবস্থায় তাহার নামে স্থাতি গ্রন্থ 
প্রচারিত না হয় এবং সদাচারসম্পন্ন অবিপ্নুত ব্রহ্মচারী ভট্ট গোস্বামীর 
নামে তখনকার হিন্দুসমাজে অতীব সম্মানের সহিত এই স্বতি প্রচারিত 
হয়, ইহাই শ্রীপাদ সনাতনের ইচ্ছা! ছিল । নেজন্য এই গ্রন্থ গোপাল ভট্ট 
গোস্বামির বিলিখিত বলিয়। প্রকাশিত হইয়াছে । প্রাচীন বাঙ্গাল 
গ্রন্থ অন্ুরাগ-বলীকারেরও এই অভিপ্রায় । আপতিকারীদের আপত্তির 
এইরূপ স্থমীমাংসা সাধু-সঙ্জন-সন্মত, যুক্তি সঙ্গত এবং গ্রমাণ-প্রতিপন্ন । 

ইহার টাক! দিগদর্শনীও সনাতনের লিখিত নিই টীকা না থাকিলে 
এই গ্রস্থোক্ত বৈষ্ণব ত্রততিথি-নির্ণয়ের মর্মে প্রবেহ করা রা কঠিন 
2 
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“ব্যাপার হইত। যাহারা হরিভক্তি-বিলাসের ব্রততিথির নির্ণর সম্বন্ধে 
বাবস্থাদি প্রদান করেন তীহারাই মুলগ্রন্থের দুর্গম্যত্ব ও দুল্রবেশ্যত্ব 
অগ্ভভব করেন। অনেক স্থলেই এই দিগ দর্শনী টীকা, _শশান্ত্রব্যবস্থারূপ 
ঘোর অন্ধকারে আলোকবন্তিকার ন্যায় কায্য করে, অন্ফুট বিষয়কে 
গ্রিস্ফুট করিয়া দেয় । অন্যান্যঅংশের সন্গন্ধে যাহাই হউক কিন্তু ব্রত-তিথি 
নিণয়াদি স্থলে দিগ দৰ্শনী প্রকৃতপক্ষেই শান্ত্রব্যবন্থ। পথের প্থহার। পথিককে 
প্রকৃত দিক্‌ দেখাইয়! দেয় । আমর! এই টীকাখানির অত্যন্ত ত্যন্ত পক্ষপাতী ৷ 
শান্তর মীমাংশা ও দর্শনের প্রণালীবদ্ধ বিচার এই টাকায় পরিস্কুট হয়। 
ভরিভক্তিবিলান গ্রস্থখানি বৈধীভর্ক্র-আচরণের অতি সুন্দর স্থনিয়াদক 
গ্রন্থ । he গ্রন্থ অনুসারে জীবনের কাধ্য নিয়নিত করিতে পারিলে 

বন বে শান্তিময়, স্ুখমর ও আনন্দময় হইবে, তাহাতে আর কোন 
সন্দেহ নাই। চা ত থে হে বিধান প্রন চারজন সেই সকল বিধান 


ইহার প্রথমে গুরু-করনের আবশ্যকতা, গুরুর লকণ, শিষ্য-লক্ষণ, 
ওরু-শিব্য পরীক্ষ। প্রভৃতি বিষর শাস্বপ্রমাণসহ লিখিত হুইয়াছে। 
রগ কোন কাৰ্য্য, বা কোন শিক্ষাই গুরু ভিন্ন হয় ন! । অতীন্দ্রিয় চিন্মর 
তাধ্যাত্মরাদ্রযে প্রবিষ্ট হইতে হইলে গ্ররুদ্দবই তাহার সহায় ও পথপ্রদ্শক। 
এই নিমিন্ত সর্ধপ্রধঘে গুরুর প্রয়োজ নীর্বত। i গ্রন্থে আলোচিত 
হউগাছে । অতঃপরে মন্ত্রনাহাত্ম্য, দীক্ষাবিধি, সদাচারন।হাজ্মা, প্রাতঃকৃতা, 
শৌচবিধি, মাচমনবিধি, সদাচারদিধি, বৈদিক ও ভান্্িকী সন্ধ্যাবিধি 
প্রভৃতির শাস্ত্রীয় বচন প্রনাঁণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । ভগবন্মন্দির সংস্কার, 
ন্লান-বিধি, তিলক-বিধি, মাল্যধারণ-বিধি, স্থবিস্তৃত পূজাদির বিধান, 
শঙ্কপ্রনাণাদি সহকারে লিখিত হইয়াছে । নবম বিলাস পর্য্যন্ত 
নিত্যক্কশ্মের পরিপাটি-বিবরণ অতি সুবিস্তৃত । 
এই সকল বৈধীভক্তির বিধান কর্াঙ্গ হইলেও নরনারীগণ এই সকল 
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কার্যে নিরন্তর নিযুক্ত থাকিলে তাহাদের চিত্ত সুমার্জিত ও ভ? 
অধিষ্ঠান ক্ষেত্রকূপে নিশ্চয়ই পরিণত হইতে পারে। ভ্রিভক্তি বিলাস 
বিধান শীনিনা চলিলে অতীব স্বণিত জীব৪ সমাঁজের পূজনীয় হয়: 
আমি অন্য কোন শান্তেই ভগবং-সধ্বন্ধায় কশ্মের এমন চারু বাহুল্য 
দেখিতে পাই নাই । সেবার এমনি পরিপাট আর কোথাও দেখ! যায় না! 

দশম অধ্যায়ে ভগবস্তক্তির লক্ষণ, ভগবং-শাস্্পারতা, ভগবদ্তক্তি- 
মাহাত্ম্য, ভক্তনঙ্গ-মাহাত্মা, বৈষ্ণব-নিন্দাদোষ, বৈষ্ণব-সম্মান-নিত্যত।, 
বৈষ্ণবশাস্ত্র-মাহাত্মা, শ্রীমদ্ভাগবৎ-মাহাম্ম্য, ভগবতশান্্-বত-সাহাক্সয, 
ভগবৎ কথা ত্যাগাদিতে দোষ, তংকথ। শ্রবণে আসক্তির-গুণ, ভগলহংবন্ 
মাহাত্ম্য, ভগবৎ লীলা-কথা-অবণ-মাহাস্মা প্রভৃতি রুচি-উত্পাদক বিষয়ের 
সুবিস্তত শাস্ত্রীয় প্রমাণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 

একাদশ বিলাসেও সায়ান্তন-কৃত্য, অচোরাত্র অখিল কন্মার্পণবিশ্ষি, 
ভগবৎ অৰ্চ্চনা মাহাত্মা, ভগবান্‌ নাম-কীর্তন ৪ নাম জপ, ভগব্দ্ভক্তি 
মাহাত্ম্য, ভক্তিলক্ষণ, শর্ণাপত্তির মাহাত্ম্য ও লক্ষণ বিস্ততরূপে বর্ণিত 
হইয়াছে। অন্তান্ত স্বতিগ্রন্থে এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের এমন 
স্থবিস্তৃত, শ্রেণীবদ্ধ, সুশৃঙ্খলাসমন্থিত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় 
না। এই সকল বিবয় পাঠ করিলে চিত্তে স্বভাবতই অতি সহজে ভগবৎ- 
উপাসনার প্রবৃত্তি জন্মে । স্বয়ং ভগবান্‌ প্রত পক্ষেই বে শ্রীপাদ 
সনাতনের হৃদয়ে শক্তি-সঞ্চার করিয়া এই প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ব্রিচিত 
করাইয়াছিলেন, মনে সহজেই সেই বিশ্লাস জন্তন্ম'।, 

দ্বাদশ হইতে যোড়শ বিলাস পথ্যস্ত 'বৈষ্ণবগণের ব্রত-তিথি-কৃত্য 
ও মাঁসরৃত্য প্রভৃতি অতি বিস্তৃতর্ূপে লিখিত হইয়াছে । এই কয়েকটা 
বিলাস দিগ-দর্শনী টীকার আলোকে পাঠ না করিলে" পাঠকগণের 
চিত্তে প্রকৃত তথ্যের সম্যক্‌ ক্ফুত্তি হওয়াঞঅসম্ভব। আমি দেখিতে 
পাইতেছি আমার সমসাময়িক বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের মধ্যে" অনেকেই 
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₹িগদর্শনী টাকার প্রতি মনোযোগ করেন না; টীকার অর্থবোধ 
করিতেও চেষ্টা করেন না। তাহার কলে ব্রত তিথি-নির্ণয়ে অত্যন্ত 
গোলযোগ উপস্থিত হয়। ক্ুক্নুদ্ধি স্থমাঙ্জিত প্রতিভ। ও দরলতামধী 
প্রশ্ীগৌরভক্তির অভাবে মীমাংসা,দর্শন ও বিচার-প্রণালী অন্গলারে 
লিখিত এই বেষ্কবস্থৃতির বিচার সম্ভবণর হর ন।। দিগদর্শমী টীক। 
এই কয়েক বিলাসের পঠন ৪ পাঠন কাব্যে অতীব প্রয়োজনীয় 
সপ্তদশ বিলাসে পুরশ্চরণ, অষ্টাদশ বিলাসে শ্রুদুভি নক্বাধানি-ব্যাপার, 
উনবিংশ বিলাসে শরনূত্-প্রতিচঠার বিস্তৃত বিবরণ এবং বিংশ বিলাং 
ভগবন্মন্দির-নিশ্মাণ, বাস্্পূজাদি, বুক্ষরোপণ তুলসী বিবাহ ও প্রতষ্ঠাবিধি, 
উপসংহারে সংক্ষেপতঃ এঁকান্তিকী ভক্তির লক্ষণাদি লিখিত ভইয়াছে। 
বিংশ-বিলাস-ময় এই নহাপ্রয়োজনীয় গ্রন্থ হিন্দুজন-সমাজের পক্ষে 
বিশেষতঃ বঙ্গীয় বৈষ্ব্গণের পক্ষে মহাপ্রভুর অনুগ্রহে শ্ীসাদ সন।তনের 
এক অক্ষর অমৃতময় বিপুল নান। কেবল এই গ্রন্থের জন্যই বৈষ্ণবগণ 
সনাতনের নিকট চিরখণী । 

ইহার পরে “শ্রীবৃহৎ ভাগব হাষু ত’,--ই:| প্রক্কতই অস্বত। পুরাণে 
লিখিতআছে দেবতা ও দানবগণ কর্তৃক সমুত্রমস্থনে যেমন অম্বতের উপশম 
হইয়াছিল, তেননি*স্ছলাহলও উন্গত হইয়াছিল, কিন্ত ভক্তিশাপ্থ-ননুত 
মন্থন করিয়া শ্রীপাদ সনাতন এই দে ভ:গবতামুত রাপির। গিরাছেন ইহ। 
প্রাকৃত অমৃত অপেক্ষাও কোটা পুণে আদরের বস্তু । প্রাকৃত অমৃত 
প্রাকৃত দেহের পক্ষে উপকারী | নিতা আত্মার সাত উহার কোনও, 
সম্বন্ধ নাই কিন্তু এই ভাগবাতাম্বত মামুনকে বেদে দুল্লক্্য বস্তুর 
সহিত সম্পর্কান্থিত করিয়া তুলে; ইহাতে মানুষ নিত্যানন্দের সন্ধান পায় 
এবং সেই আল্জান্দে আত্মা সমগ্র জগহ ভুলিরা, জগতের স্থখ দুঃখ 
ভুলিয়া, অনুক্ষণ অনুভব কূরেন,_- 
&  “আনন্দমন্থৃতরূপং যদ্ধিভাতি ।* 


নর 


চি, এ | 


বৃহৎ ভাগবতাম্বত ছুইভাঁগে বিভক্ত । এই গ্ৰন্থ খানি ভগবদ্তক্তি- * 
শান্্রসমূহের সারশ্য-সংগ্রহ_ইহাই গ্রন্থকর্ত। শ্রীপাদ সনাতনের 
উক্তি। এই গ্রন্থের প্রথন অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে লিখিত 
হইয়াছে ২-- 

“ভগৰদ্তক্তিশাস্ত্রাণামরং লারস্য-সংগ্রহঃ | 
অঙ্ুভূতস্য চৈতন্য-দেবে ততপ্রয়রপতঃ ॥ 

ইহা! হইতে এই গ্রন্থের প্রতিপান্য বিষয় জানিতে পর! যায় । গ্রন্থকার 
নিজেই নিজের গ্রন্থের টাকা করিয়াছেন, সেই টাকার নামও দিগ দর্শনী,__- 
দিগ দর্শনী টাকায় স্বয়ং গ্রন্থকার এই শ্লোকের যে ব্যথা করিয়াছেন, তাহার 
মন্ম এইরূপ £ ভক্তি-গ্রন্থ সমূহের সারস্য এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে । 
সারপ্য শব্দের অর্থ করা হইয়াছে, তত্ব বা হেয়রহিত অংশ । স্থতরাং 
এই গ্রন্থখানি,---ভক্তিশান্্র সমূহের সংগ্রহ গ্রন্থ । বিনয়ভূষণ সনাতন 
নিজে এই গ্রন্থের প্রণয়ন-গৌরব প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহেন। তাই তিনি 
লিখিয়াছেন এ খানি সংগ্রহ গ্রন্থ, আনার নিজের নহে । আমি কোথাও 
শাস্ত্রীয় প্রাণের শ্লোকার্দ, কোথাও উহাদের পদাক্ষর, কোথাও ব! 
উহাদের ভাব অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি স্থতরাং এই 
গ্রন্থ যে প্রামাণ্য-মূলক তাহাও বলা যাইতে পারে। “একটা প্রশ্ন হইতে 
পারে যে,-বহুভক্তিশাস্ত্রের একত্র নংষোটন অতি দুল্লভ ; উহাদের 
রহস্যও ছুজ্ছের। তাহ। হইলে এই সংগ্রহ-ব্যাপার কি প্রকারে সম্পন্ন 
হইতে পারে? তজ্জন্য বলা যাইতেছে, বহিরস্তঃকরণ দ্বারা চিত্াখিষঠতৃ 
বাস্ছদেবের আত্ম-সাক্ষাৎ-কার হইলে তাহার ত্রিভঙ্গিম সুন্দর, বেণুবাদন- 
কারী শ্রীনন্মকিশোর রূপের ধ্যানাদি-জনিত সেবাঘার। এই অসম্ভবও 
সম্ভতাবিত হইতে পারে। যিনি অন্তধ্যামী নিরুপাধি-সঙ্কীজ-কপাকারী, 
যিনি ভগবান্‌, যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাহার ধ্ীসাদে ধ্যানাদিদ্বার! হৃদয়ে 
স্বতঃই তাহার ক্ফৃষ্তি হইলে সকল বিষয়েই স্ফুষ্ঠি সম্ভবপর হয়। 
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* ইহার আর একটী' অর্থ হইতে পরে তাহা এই £--শচীনন্দন' 
চৈতন্যদেবের প্রিয় স্বীয় সম্যাসবেশের পরিচিন্তনেও হৃদয়ে সর্ধ্বতত্বের 
স্ফুরণ হয়; অথবা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় মদুজ শ্রী্নপ গোস্বামীর 
অনুভবরূপ অনুগ্রহেও এই দুর্ঘট ব্যাপার স্থসম্পন্ন হইতে পারে। ফলতঃ 
ভগবানের অনুগ্রহ-বিশেষের দ্বারা তাহার যে সাক্ষাৎ-অন্ভব হয় 
তাহ! হইতে সকল বিষয়েরই স্ফৃন্তি সম্ভাবিত হয়, ' স্থতরাং ইহাতে 
দুর্ঘটত্বের কোন আশঙ্কা নাই । এই গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়ে যে বে বিষয়ের 
অবতারণ। করা হইয়াছে তাহার সুচী এইরূপ £ প্রথম খণ্ডে 
ভৌমনামধেয় প্রথম অধ্যায়, দ্রিব্যনামধের দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রপঞ্চাতীত 
নামধের তৃতীয় অধ্যায়, ভক্তনাম চতুর্থ অধ্যায়, প্রিয়নাম পঞ্চম অধ্যায়, 
প্রিয়তম নাম যষ্ঠ অধ্যায়, পূর্ণনাম সপ্তম অধ্যায়, এই সাত অধ্যায়ে প্রথম 
খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে । 
দ্বিতীয় খণ্ডে বৈরাগ্য নান প্রথন অধ্যায়, জ্ঞান নাম দ্বিতীয় অধ্যায়, 
ভজন নাম তৃতীয় অধ্যায়, বৈক্ু? নাম চতুর্থ অধ্যায়, প্রেম নাম পঞ্চম 
অধ্যায়”অভীষ্ট লাভ নাম যষ্ট অধ্যায়, জগদানন্দ নাম সপ্তম অধ্যায় এই সাত 
অধ্যায়ে দ্বিতীর খণ্ড শেষ হইয়াছে। কিন্তু ইমু অভি স্থুল সুচী । প্রত্যেক 
অধ্যায়ে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের টাকার শ্রীপাদ সনাতন, স্থসিদ্ধান্টের মুক্তা- 
মাল! গাঁখিয়া পাঠকগণকে ন্েহ উপহার প্রদান করিয়াছেন | 
এই গ্রন্থে ধশ্মার্থ-কাম-মোক্ষপ্রদা্িনী-ভক্তির বিবিধ তথ্য বর্ণন কর, 
হইয়াছে । প্রথমে বন্দনাচ্ছলে .গোপীঘহিমা, এচৈতন্য বন্দনা, মথুরা, 
বৃন্দাবন, যমুনা, গোবদ্ধন এবং ভগবানের নাম প্রভৃতির ম্‌হ্মি। 
কীন্তিত হইয়াছে। প্রয়াগ তীর্থে মুনি সমাজ, ব্রাহ্মণের বিষ্ণু-ভক্তি, 
দাক্ষিণাত্য রাজার বিষ্ণু-ভক্তি, ইন্দ ব্রহ্মা ও শিবের বিষ্ণু-ভক্তি, বৈকুণ্ঠ 
মহিমা, প্রহলাদের মহিম্],ও বিষ্ণু-ভক্তি, হস্কমানের বিষ্ণুভক্ত, উদ্ধব 
' মহিম! শ্রীরু্ণের ব্রজ-বিরহ, শীকৃষ্চের মায়াবুন্দাবন দর্শন, গোপবেশধারী 
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শ্রীকৃষ্ণদশনে দ্বারকাবাসীর অধীরতা, নন্দ-যশোদার কৃষ্ণভক্তি, গোপীপ্রের্ম, 
প্রেমরোদন, শ্রীমস্ভাগবতে রাধিকার নাম উল্লেখ ন! থাকার কারণ প্রভৃতি 
বিষয় প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে । 

দ্বিতীয় খণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন ধাম্প্রাপ্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের সাধন! 
কামরূপবাসী ব্রাহ্মণ-বালকের প্রতি কামাখ্যাদেবীর উণদেশ.কাশীবাস। 
ও প্রয়াগবাসীর আচার-সাধনাদির তত্বকথা।, শ্রীক্ষেত্র, স্বর্গ, মহর্লোক, জন- 
লোক, তপলোক প্রভৃতির বিবরণ, ইন্জিয়-মনঃসংযম, সমাধি, স্মরণ, 
প্রেম-ভক্তি, মুক্তি ও ভক্তি, নিগুন ও স্বগুণ, মুক্তি অপেক্ষ। ভক্তির 
শ্রেষ্ঠতা, কম্মজ্ঞান ও বৈরাগ্য, শিব ও শিবলোক-মাহাত্ম্য, বৈকু৯-মহিমা 
স্মরণ, কীর্তন, ধ্যানের অপেক্ষ। কীর্তনের শ্রেষ্টতা, ত্রজ ও কৈকু-প্রাপ্তির 
সাধন, অবতারের কথা, ভগবন্ম,ত্তি সচ্চিদানন্দময়ী, ভগবতশক্তি-বিবরণ, 
শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌, শ্রীবিগ্রহমাহাত্ম্য, অযোধ্যা দ্বারক। গোলোক ও 
বৃন্দাবনে, শ্রীকৃষ্ণের করুণ! ও ব্রজলীলা-বর্ণন, গোলোকপ্রাপ্তির উপায়, 
প্রেম প্রাপ্তির সাধন, মদনগোপাল দর্শন, গোলোকধাম দর্শন, শ্রীকৃষ্ণের 
বংশীধ্বনি, গোলোক নাথ দর্শন ও গোলোক মাহাত্ম্য প্রভৃতি স্থচারুরূপে 
বর্ণিত হইয়াছে এবং টীকায় এই সম্স্ত বিষয়ের বিস্তৃতিরূপে ব্যাখ্যা কর! 
হইয়াছে । | 

শীপাদ সনাতন এই গ্রন্থের প্রতোক অধ্যায়ে প্রতিপাদ্য বিবয় দিগ - 
দর্শশী টীকায় তালিকার আকার প্রকাশ করিয়াছেন । শ্রীমস্ভাগবতের 
টাকাকার শ্রীধর স্বামী যে প্রকার প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রান্তে উহার 
প্রতিপাদ্য বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীপাদ সনাতনও দিগদর্শনী টাকায় 
সেই প্রণালী অনুসরণ করিয়াছেন। একস্থলে গ্রন্থ-প্রতিপান্য বিষয়ের 
সংক্ষিপ্ত মৰ্ম্ম শরীপাদ সনাতনকৃত তালিকার অনুবাদ প্রকাশ করা 
যাইতেছে, যথা := টু 

প্রথম অধ্যায়ে-শ্ীকুষ্ণের পরম-প্রেষ্টতা নির্ণয় কর! হইয়াছে। দ্বিতীয় 
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অঁধ্যায়ে--ইন্দ্র এবং ব্রহ্মার কথ। বলা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে 
শিবলোক হইতে বৈকু্বাসীদের প্রতি ভাগবৎ-কৃপাধিক্য এবং বৈকুঠ- 
বাসী হইতে প্রহলাদের প্রতি ভগবং-রুপারধিকা শিবদ্ধার| বর্ণিত হইয়াছে । 
চতুর্থ অধ্যায়ে--প্রহলাদ নিজমাহাত্ম হইতে হন্সমানের মাহাত্ম্যাধিক্য বর্ণন 
করিয়াছেন! হন্নান্‌ আবার পাগুবছিগের প্রতি ভগবত-কপাধিক্য বর্ণন 
করিয়াছেন । পঞ্চম অধ্যায়ে পাঁগুবগণের স্বকীয় মাহাজ্মা অপেক্ষ। যদুগণের 
প্রতি ভগবং-রুপাধিক্য বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে এবং বছুগণের মধ্যে উদ্ধবই 
যে ভক্ততম ইহাই বৰ্ণিত হইয়াছে । বষ্টে ব্ৰজ গোপীদিগের কৃষ্ণের প্রতি 
বিচিত্র প্রেম-বৈভব দেখিয়। উদ্ধবেরণ যে মোহ হইয়াছিল, শীনারদ 
তাহ! বর্ণনা করিয়াছেন । সপ্তমে গোকুলের মাহাত্ম্যা্দে কীন্টিত হইয়াছে । 
এইরূপে প্রথম খণ্ড সপ্ত অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত হইয়াছে । 

দ্বিতীয় ধুর প্রথম অধ্যায়ে গোলোশ-মভিম। বণিত হইয়াছে । দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে স্বর্গাদি অপেক্ষা গোলোকমাহাম্সোর শ্রেষ্ঠত্ব এবং সমাধি ও মুক্তি 
অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে । তৃতীয় অধ্যায়ে বৈকুঞ্-পাষদ 
স্বীয় সমক্ষে অষ্টাবরণ অপেক্। মুক্তির শশ্রষ্ঠতা উৎপাদনান্তর ভক্তিলক্ষণ 
বিবৃত করেন। চতুর্থ অধ্যায়ে চিদ্িগ্রহ-নিত্যত্বাদিঃ বর্ন । পঞ্চম 
অধ্যায়ে গোকুল ৪ গোলক-মহিনা ভাবি বর্ণিত হইয়াছে । যষ্টে 
গোলোকবর্ণন, শ্রকুষ্ণ-দর্শন, শ্রীরুষ্ণের কপাবিশেষ বন এবং গোলোক- 
লীল। বর্ণন। সপ্তন অধ্যায়ে ভক্তের প্রতি কৃষ্চের প্রসঙ্গাদি প্রভৃতি 
বর্ণিত হইয়াছে । ৮ 

এই গ্রন্থে এবং ইহার টাকায় শ্রীপাদ সনাতন, উক্ত ভক্তি ও শ্রীনাম- 
মাহাত্ম্য শ্রীবিগ্রভ-নিত্যত্ব প্রভৃতি বহুবিধ বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত, সরল সরস ও 
যুক্তিযুক্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন । এই সকল বিষয়-প্রাঠে কেবল 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জনগণের" যে উপকার হইবে তাহা নহে, এতদ্বারা 
' জর্ববসন্প্রধায়ের ধর্ম-পিপান্ ব্যক্তি মাত্রেই পরম উপকৃত হইবেন । ভগবত" 
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প্রাণ ভজন-নিষ্ট-সাধু-সঙ্জন-গঠন করিতে হইলে যে সকল উপদেঞ্সের 
একান্ত ও অত্যন্ত প্রয়োজন, এই গ্রন্থে দেই সকল উপদেশ সর্ববাঙ্গ 
স্ুন্দররূপে প্রদত্ত হইয়াছে । এই গ্রস্থথানিতে মহাভারত ও পুরাণের 
নিয়গাজসারে বন্ত। ও শ্রোতার সম্বাদরূপের প্রণালী বিশেষ অবলম্দিত 
হইয়া | জৈমিনি ইহার বক্তা, পরীক্ষিং-নন্দন জনলেজর ইহার 
শ্রোতা । জনমেজর জৈমিনির নিকট মহাভারভীয়াখান শ্রবণ 
করিয়াছিলেন । জনমেজয় বৈশম্পায়নের মুখেও ভারতাখ্য।ন শ্রবণ 
করিয়াছিলেন কিন্ক জৈমিনির নিকট জৈমিনি-প্রোক্ত ভারত-শ্রবণ করিয়া ' 
জনমেজয় বলিলেন ১ 
“ন বৈশম্পায়ন-প্রোকে। ত্রহ্ষন্‌ যো ভারতে রস: । 
ত্বত্তো লক্ধঃ স তচ্ছেষং ঘধুরেণ সমাপয় ॥* 

অথাৎ হে ব্রদ্ধন, আপনি স্বয়ং বেদমৃদ্তি, আমি বৈশম্পায়নের নিকট হইতে 
ভারভাখ্যান অবণে যে রস প্রাপ্ত হই নাই, আপনার শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া 
তাহ! প্রাপ্ত হইলাম। যেহেতু আপনি উহা ভক্তিরস-মিশ্রিত করিয়া 
বলিয়াছেন, এখন উহার শেষ অংশ মধুর ভাবে সমাপন করুন। ইহার 
কথারস্তে প্রথমতঃ উত্তর।-পরীক্ষিৎ সংবাদ আছে। পরীক্ষিৎ তাহার 
মাতা উত্তরার অনুরোধে, মায়ের নিকটে এই শ্রীভাগবতামৃত ব্ণন করেন । 
বর্ণনীয় বিষয়ের স্থান,--তীর্ঘনমুর্ধমণি প্রয়াগ ; সময়” _মাঘমাস। শ্রোতৃবর্গ 
মুনিতেষ্টগণ প্রাতঃক্নানাদি সমাপনান্তে শ্রীমাধব-মন্দির- প্রাঙ্গনে সমুপস্থিত 
হইলেন। তাহাদের সমক্ষে ভাগবর্তোত্তম দ্বারা কথিত শ্রীভাগবতামৃত 
বণিত হয়। এইরূপে বক্তা ও শ্রোতৃসধ্ধাদবূপ শ্রীপাদ গ্রন্থকার এই 
গ্রন্থের আরম্ভ করিয়াছেন। সটাক বুহদ্ভাগবতাম্বত পঠন-পাঠন 
শ্রবণার্দে ন। করিলে অন্যের সংক্ষিপ্ত কথায় ইহার তাৎপধ্য বুঝা যায় না। 
শ্রীবপ-শিখিত আর একখানি ভাগবতামৃত আছে, তাহা শ্রীভগবানের 
অবতারসমূহের এবং ধাম সমূহের বর্ণনাম্ন পধ্যবসিত হইয়াছে; যথাস্থানে ' 
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উদার আলোচনা কর| হইবে। সেই গ্রস্থখানি ইহা অপেক্ষা লঘু. 
সেইজন্য উহার নাম হইয়াছে “লঘু ভাগবতামৃত"। উহার আকার বৃহৎ 
তজ্ঞন্য এই গ্রন্থ “বৃহৎ ভাগবতামৃত"” নামে প্রসিদ্ধ । এই গ্রন্থ হরি ভক্তি 
বিলাসের পূর্বে রচিত হয়। হরিভক্তি বিলাসের টাকার স্থানে স্থানে 
শপাদ সন৷নন স্বীয় গ্রন্থ ভাগবতামৃতের ন!ম উল্লেখ করিরাছেন ! 
সনাতনকূত ভাগবতের তোষণী টাকা ত ও বুইদ্ভাগবতামুতেহ ৫ ভরিভক্তি, 
বিলাসলের নান উল্লেখ দেখিতে পাওয়। 
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শকে উহাকে সংক্ষিপ্প আকারে পরিণত করেন । তেোষণী-টীক.ব আক 
A 


পহক্ষিগ্র। যুগনুন্য ৷ গ্রপক গণিতে তথ 
42২ রনি র্যা তন নি ০ 
শ্দদ্ভাগবছের সনঃউভন্কতি তেষণী টাক) অতি প্রনিদ্ধ । পরল ও- 
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সময়ে গচামঙ্রোগ বধ্য: শরযং বিশুন!থি চঞ্চবাভ-গতোদয় শব. চুগব:তের 


চন a Fae “ue চা ৮, সুর পি ৭- পি পয কী টি 2৯৯24 পি ধরণী সি 
ভাষার লঃশত্য, ভাবের রন-এবুনাত এব- সধুজ্জল প্রতি *-বিশিষ্টত 
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যথ্েষ্টনোণ হঠ্াহ হাত হল পা ধ-দ্শনা চাকার খলিল ৩: ০ শালী 
রা & 
নব ভাৰে মোত ভ্রাতা ভাগৱত তর টাক !লযে বু এৰো সৰ্ব পেক; 
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সমুজ্জল, পিচার-বপ্রিযু  কাাব্য-রসানন্দ EL 'ভ্েরই প্রীতিবদ্ধক 

আনন্দজন্‌ক কিন্তু দ্শন স্বন্ধের সারাথতদর্শনা টাক। পাঠে দেখা যায় যে,উহ। 
সনাতনের প্রতিভা-কিরণে অনেকস্থলেই উদ্ভাসিত) সেই কিরণে উজ্জলীরুৃত 
এবং তাহাদ্বারাই পরিপুষ্ট | বিশ্বনাথ শ্রীপাদ সনাতনের ভাবমাধুধ্য ও 
রসমাধুর্য ঘর স্বীর টাকাটাকে সমুজ্ছল করার লোৌভ-সম্বরণ করিতে 
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পারেন নাই। তিনি অনেকহ্থলে সনাতনের ভাব ও ভাষা ,স্পষ্টরূপেই ' 
গ্রহণ করিরা স্বীয় টিগ্লনীর পরিপুষ্ট সাধন করিয়াছেন। তোষণী টীকা- 
শেষ্টতার পরিচায়ক-নিদর্শন ইহা হইতে স্পষ্টভর আর কি হইতে 
পারে? শ্রীপাদ সনাতনের শ্রীরানলীল।-ব্যাখ্য। প্রকৃতই নহামাধুর্য্য- 
সিন্ধু! স্থরসিক পাঠক মাত্রই সেই মহাসিন্ধুর মাধুধ্যামুতে* চিরনগ্ন,- 
দিনরজনী তাহারা সেই ব্যাখ্যানুধা-আস্বাদনে বিভোর ও বিহ্বল 
থাকেন। 

শ্িপাদ সনাতনের স্বন্ম সমুজ্জল প্রতিভা এই তেষণী টাকার 
সর্বত্রই বিচ্ছুরিত। তাহার পাণ্ডিত্য, প্রত্যেক শ্লোকব্যাখ্যানে 
প্রকটিত, তাঁহার প্রেমভক্তির উজ্জ্লভাব প্রত্যেক কথাতেই 
উদ্বীপ্ত। সনাতনের বিশাল বিপুল স্ুন্ম প্রতিভা ভাগবতীর টাকার 
দ্রগ উৎকষ প্রাপ্ত হইয়াছে । প্রীপাদ সনাতন অনুক্ষণ শ্রকৃষ্ণভক্তি-রস- 
সিন্ধুতে নিমগ্ন থাকিতেন। দশম স্বন্ধই শীনভ্তাগব্তের পীর স শী স্বস্য এই 
জন্য শরীপাদ সনাতন শ্রীভাগবতের অন্যান্য স্বন্ধের টীকা ন! করিয়া কেবল 
দশম স্বদ্ধের টীকাতেই তাহার মুল্যবান জীবনের মহামূল্যবান সময় 
যাপিত করিন্নাছেন। ইহাতেই তিনি ধন্য হইয়াছেন এবং ইহ্‌! পাঠে 
তাহার প্রিয় গাঠকগণ ৪ অনুক্ষণ ধন! হইতেছেন। 

শ্রীভাগবতের একশত ত্রিশ সংখ্যার অধিক টীকা টিপ্লনী আছে বলিয়া 
শুন! যায়। অতি অল্প সংখ্যক টাকা -নন্র্শনের সৌভাগ্য আমার পক্ষে 
ঘটিয়াছে। শ্রীবৃন্দাবন-দেবকীনন্দন *প্রেস হইতে দুদ্রিত চতুঃসম্প্রদায় 
বৈষ্ণবর্গের প্রণীত টীকা কয়েকখানির দর্শন আমি পাইয়াছি, তন্মধ্যে 
ম্ধবাচা ধ্য-সম্প্রদায়-মুকুটমণি শ্রীদৎ আনন্দতীর্ঘকৃত শ্রীভাগবত তাৎপধ্য 
টীকা প্রদত্ত হয় নাই কিন্তু উক্ত সম্প্রদায়ের স্ুপপ্ডিত বিজয়ধ্বজ তীর্ঘকত 
প্দরত্বাবলী, সাও সম্প্রদায়ভুক্ত স্থদর্শন-স্থরিকৃত টীকা, রাঘবাচাধ্য 
ক্কত ভাগবতচন্ত্র চন্দ্রিকা টীকা”, শ্রীনিশ্বাক সম্প্রদায়তৃত্ত শুকদেবকৃত 
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টীকা, ্রীবল্লভাচাৰ্য্যকৃত স্থবোধিনী টীকা আমি দেখিয়াছি । গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রীজীবরূত ক্রম সন্দর্ভ, বিশ্বনাথ চক্রবত্তি-কৃত সারার্থ- 
দর্শনী এবং বৈষ্কবানন্দিনী নানে বলদেব বিন্যাভূষণককত (?। বলির: 
একখানি টীক। অধুনা! প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ও দেখিয়াছি । শতাধিকবর্ষ 
পূর্বে শ্রীবৃন্দীবন হইতে গোড়ার বৈষ্ঞবাচাধ্য শ্রীরাধারমণ গোস্বানি 
মহাশয় একখানি টাক! বির১ন করেন উ721৭ বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত 


be = « রা” 
শ্রীভাগবতে প্রদত্ত হইয়াছে! এতদ্বাতীত শ্রীনাথ পগুতরূত 


এখনও দুছিত হয় নাই । শ্রারান-লীল।র আর অনেক টীকা উক্ত 
ভাগবতে প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্ত উহ অতি নিশ্ন্বরপে বল। যাইতে 
পারে যে, করলমাধ্য্যাদিতে, ভাবোতক শে এবং নবন'বা'ন্ায RL 
প্রতিভার সনাতনের (তোষণী ও বিশ্বনাথের সারাথন্শনার সদক্ষে কেহই 
অগ্রসর হইতে পারে ন।; সনাঙশের টাকার রন-ম ধূর্য্য প্রতিভ।বাঞ্চকত, 
ভাবোৎকৰ, সুপাণ্ডিত্য ৪ মৌলিকত একেবারেই অবিসন্বাদিত | 

এক্ষণে দশম কাটি ব। লাঁলাস্দৰ সঙ্গন্দ কিছু বলা যাইতেছে । এজ 
গ্রস্থথ।নি সন্দন্ধে আমার মনে অনেক দিন হইত গুরুতর সন্দেচ আছে । 
সনাতনকুত দ্শগ-চরিত গ্রন্থপানি বে পালাস্তব নম অভিহিত হয়, 
ভক্তিরত্রাকর গ্রন্থে তাহা জানা যার আমার দুঃখের বিনয় এই বে, 
আমি এততসন্বন্ধে বিশেব কোন তথ্য জানিতে পাবি নাউ | মুর্শিদাবাদ 
রাধারমণ বস্ত্র শিস রত শ্তধাবলী বহুণ্নি হইল মুদি হইয়া | 
উহার সম্পাদক ছিলেন, শ্রীযুক্ত রামনারামণ বিদ্যারত্ব । তিনি 
বিজ্ঞাপনে ও উৎসর্গ পাত্রে প্রকাশ করেন বে, ইহার টীক। শ্রপাদ শ্রীজীব- 
ক্রুত। তিনি সেই টীকা এব" তাহার কৃত বজন্বাদ্পহ এই গ্রন্থ প্রকাশ 
করেন ।.এই গ্রন্থে অনেকগুলি স্ব এবং গীত আছে | গন এই মুদ্রিত 
গ্রন্থ প্রথমত: আমার হন্যে পতিত হইল,--সে অনেক দিনের কখা,-- তখন 
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বিদ্যারত্ব মহাশয়ের বিজ্ঞাপন ও উৎস্গের লিখিত টাকার প্রতি আমার 
প্রথমতঃই দৃষ্টি পড়িল । দেখা মাত্রই বুঝিলাম, এই টাক! শ্রীপাদ শ্রীজীবের 
কৃত নহে এবং আমার অজানধও নহে, ইহ! আমার পূর্ব-পঠিত বলদেব 
বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের টীকা । বিছ্যারত্র মহাশয় অনবধানত। বশতঃই 
এইরূপ ভ্রম করিরাছেন। ইহার আরও পরে ‘দেখিলাম এইজ্ভ্রম বোস্বাই 
পধ্যন্ত সংক্রাষিত হইয়াছে । বোদ্বাইযে, সম্ভবতঃ নি্ণয়-সাগর প্রেস 
হইতে যে শুবমাল। প্রকাশিত হইরাছে, তাহাতে ও এই ভ্রম প্রতিধবনিত 
হইয়াছে। 
আসল কথা এই যে, শ্রাপাদ শ্রীজীব গোস্বামী, পাদ শ্রীরপ-কত 
স্তবগুলিকে সংগ্রহ করিয়! পুস্থককাকারে নিবদ্ধ করেন। গ্রন্থের আদিতেই 
তাহ! উক্ত হইয়াছে :ঃ = 
“আীনদীশ্বররূপেণ রসামৃতকৃত৷ কতা । 
ত্তবমালানুজীবেন জীবেন সমগৃহাত ॥” 
এইটুকুই শ্রীজীবের কাধ | টাকাকার মহাশয় পিখিয়াচেন, “আীজীবেন 
স্তবমাল! সংগৃহৃত”"--সংগৃহীতা পৃথক পৃথক্‌ স্থিতাঃ শ্তবাঃ ক্ৰমাৎ 
পঙ ক্রিকৃতাঃ ইত্যথ:1” ব্যাখ্যাকার বিদ্যাভৃষণ মহাশয়ের এই টীকার 
নাম ভূষণ-ভাষ্য । তিনি স্বীয় নামের আংশিক পরিচয় দিবার জন্য 
“ভূষণ” পদের ব্যবহার করিয়াছেন । টীকার উপসংহারে তিনি 
লিখিয়াছেন ২-- 
“বিগ্যাভূষণ-রচিতে গ্কবমালাভূষণ-ভাষ্বে 
পরিতুষ্ততু বনমালী” ইত্যাদি. 
অপিচ, গোবিন্দ-বিরুদাবলী ব্যাখ্যাতে লিখিত হইয়াছে, 
“গোবিন্দভক্তাস্তস্তস্ত ময়ি বিষ্যাবিভূষুণে ৷” 
নন্দোৎসবাদি চরিতের ব্যাখ্যান্তে লিখিত হইয়াছে, 
“যদ্বিষ্যাভূষণোহয়ং হরি-চরিত-ভৃতান্‌ ইত্যাদি । 
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* «বিদ্যাভৃষণ” উপাধিটী শ্রীজীবের বলিয়া কেহ কখনও জানেন না । 
শ্রজীবের বিদ্যাভূষণ উপাধির কথা কোথাও প্রকাশ নাই । অপর পক্ষে 
প্রসিদ্ধ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই-উপাধিটা স্থপ্রসিদ্ধ । তাঁহার 
গীতাভাষ্যও ভূষণতাষ্য নামে অভিহিত । উহার উপসংহারে লিখিত 
হইয়াছে ত্য i 

“শরীনদগীতাভূষণং নাদ ভাব্যং 

যত্বাদ্বিষ্ঠাভূষণেনোপচীর্ণম্‌ ॥ ইত্যাদি । 

স্তবমালার এই ভায্যটী বে বলদেব বি্চাভূমণের রচিত, লে বিষয়ে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। গ্রন্থের অভ্যন্তর হইতে এ বিষয়ে আরও 
বহুল প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে কিন্ত তাহ। নিশ্রর়োজন । 

এখন আর একটী কথা এই যে, বিদ্যারত্ব মহাশয় এক্কপকৃত 
“ম্তবমাল।” বলিয়া ঘে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সকল গুলি স্তবই 
শ্রীৰপকৃত কি না। ব্লদেব বিদ্যাভূবণ মহাশয়ের বিশ্বাস এই যে, 
এই সংগৃহীত গ্রন্থে আদি হইতে শ্রীকৃষ্ণ-নান-স্তোত্র পথ্যন্ত বত গুলি স্তব 
আছে সকলহ রূপক্ৃত। উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন £-- 

“শ্রীৰপদেবঃ করুণৈকসিন্ধু স্তবালিমেতং যদি নাকরিব্যং” ইত্যাদি 

কিন্ত তাঁহার এই ধারণায় আমার সন্দেহ আছে । 

এই স্তবমালায় যে গীতাবলী সন্নিবিষ্ট কর! হইয়াছে, সেই গীতাবলীর 
প্র-ত্যকটী গানে সনাতনের ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহ! 
সকলেরই জান। আছে যে, গানগ্ুলি শ্রীপাদ সনাতন কৃত । ভাষ্যকার 
মহাশয় লিখিয়াছেন £₹- 

“গাথা চত্বারিংশদেকাধিকা বে. ব্যচষ্টে শ্রীরূপদিষ্টাঃ প্রবসত্বাৎ” 
ইত্যাদি । ইহা এক মহা সন্দেহের বিষয়। আর একটি প্রয়োজনীয় 
কথা এই যে, দশম চরিত বা লীলা-স্তব, সনাতন কৃত বলিয়া শ্রীজীব 
লঘুতোষণী টীকার উপসংহারে লিখিয়াছেন, সেই গ্রন্থ কোথা? এই স্তব! - 
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বলীতে যে নন্দোংসবাদি চরিত আছে তাহা হইতে ইহা পৃথকগ্রন্থ কি * 
না? আমি উক্ত দশম চরিত গ্রন্থের জন্য বহুকাল পূর্বে অনুসন্ধান করিয়া- 
ছিলাম, কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না। অবশেষে আমার 
ধারণা হইল যে, স্তবমালার লিখিত এই নন্দোখসবাদি-চরিতই সনাতন- 
করত দশমচরিত বা লীলাস্তব। এই লীলাস্তবে বাস্তবিবন্ধ দশম 
স্কন্ধে বর্ণিত নন্দোৎ্সব, শকট-তৃণাবর্ড-বধাদি, নাম-করণ-সংস্কার, যত" 
ভক্ষণলীলা, দধিহরণ, বমলাজ্জন-ভঙ্গ, বৃন্দাবনে গোঁবৎস-চারণাদি-লীলা, 
বন্ধ ভরণাদি চরিত, ভালবন চরিত, কালিয় দমন, ভাত্তীর-ক্রীড়নাদি, 
বর্ধাশরদিহার-চরিত, বজ্ঞ-পত্বী-প্রসাদ, গোবর্ধনোর্ধরণ,। রাস- 
ক্রীড়া, স্থুদর্শনাদি-মৌচন, শঙ্খাস্রবপ, গোপীকাগীতি, অরিষ্ট-বধাদি, 
রঙ্গস্থল-ক্রীড়া এই সকল দশম ক্ষন্ধোক্ত রুষ্ণ চরিত বা কুষ্ণলীলা 
স্তধাকারে বণিত হইয়াছে । সুবিখ্যাত গীতাবলীও যেমন শ্রীবূপ-কৃত 
বলিয়া উক্ত হইয়াছে, হরিভক্তিবিলাস যেমন গোপাল ভট্ট-রচিত বলিয়। 
প্রসিদ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ এই লীলাস্তব বা ' দশম চরিত প্রকৃত পক্ষে 
সনাতন-কৃত হইলেও স্তবাব্লীতে উহ! শ্ররূপকৃত বলিয়। প্রকাশিত 
হইয়াছে । 

এতদ্বাতীত সনাতনকৃত দশমচরিত নামে স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ যদি থাকে, 
তবে ভালই কিন্ত আমার দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তাদৃশ গ্রন্থ আমি 
অনুসন্ধান করিও প্রাপ্ত হই নাই এবং যে, সকল প্রাচীন বিজ্ঞ বৈষ্ণব- 
পণ্ডিতগণের নিকট এতৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাম। ক্ষরিয়াছি, তাঁহারাও আমাকে 
এই গ্রন্থের অন্ত কোন সন্ধান দিতে পারেন নাই। অবশেষে তাহারাও 
আমার অভিমভে এই স্তবগুলিকে লীলাস্তব বা দশমচরিত বলিয়াই স্বীকার 
করির়াছেন। হরিভক্তিবিলাস গ্রস্থখানি গোপালভট্ট বিলিখিত হইলেও 
'নানাপ্রমাণ বলে অনেকেই যেমন উহা সনাতন প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস 
করেন, আমিও সেইরূপ গীতাবলী ও এই দশম্চরিত স্তব! গুলিকে 
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* সেইরূপ সনাতন-কৃত বলিয়াই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি। যদি ই। 
আমার ভ্রম হয়, তৰে কোন মহাত্মা কৃপা করিয়া আমার সেই ভ্রম" 
অপনোদন করিলে কৃতার্থ হইব । এই স্তংগুলি অতি সরস, উচ্চকবিতের 
পরিচায়ক এবং প্রেম্ভক্তি-প্রবর্ধক : 

অরুল-গোস্বামিরুত বন গ্রন্থ আছে । আমরা নিষ্গলিখিত গ্রস্থসমূহের 
নাম জানিতে পারিরাছি,- 

। হংসদৃত-খণ্ডকাব্য । ৯। উদ্ধবসন্দেশখ গুকাবা । ৩। বিদপ্বমাধব- 
নাটক ৪1 ললিতন।ধব-ন্টক ৫ । দানকেলি-কৌমুদদীনাটক (ভে'ণিক;) 
৬। ভক্তি-রসামত-দিন্ধু ৭। উঞ্জপ-নীলমণি ৮ | শ্রীমথরা-মাভাত্ময 
৯। পদ্যাবলী | ১০ | নাটক-চন্দ্রিকা | ১১। লঘুভাগবতামুত ও স্থবব'বলী | 

শ্রীচরিতামুতিে এব” লখুতোবণী-টীকান উপসংডারে সনা তনাদি 

গোস্বামৈ-পরিচবে উহাদের গ্রন্থের তালিকা লিখিত আাছে | শ্রীচরিতামুে 
মধ্য হীলার় প্রথম পরিচ্ছদ লিখিত আছে :-- 

হরিভক্তিবিলাস আর ভাগবহামৃত । 

দশম টিপ্লনী অর দশন-চরিত।॥ 

«ই সব গ্রন্থ কৈল গে'স।ঞি সনাতন । a 

রূপ গেঁসাঞি কৈল যতেক কে করু গণন ॥ 

প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন । 

লক্ষগ্রন্থে কৈল ব্রজ-ব্লান-বণন্‌ ॥ 

রসামৃত সিন্ধু, পার বিদগ্মাধব | 

উজ্জল নীলমণি আর ললিত মাধব ॥ 

দানকেলি কৌমুদী আর বন্ধ স্তবাবলী : 

অষ্টাদশ লীলাচ্ছন্দ আর পছ্যাবলী ॥ 

গোবিন্দ বিরুদাবলী তাহার লক্ষণ। 

মথর! মাহাত্ম্য আর নাটক বর্ণন 
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লঘুভাগবতাম্ৃতাদি কে করু গণন। 
এ সর্বত্র করিল ব্রজবিলান বণ্ন ॥ ॥ 

১। ভৎসদূত--শ্রীচৈতন্য চরিতামূতের অস্তলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদেও 
ইহাদের গ্রন্থের তালিকা দেওয়! €ইরাছে কিন্তু তাহা আরও অসম্পূর্ণ । 
যদিও চরিতামুতে হংসদূত ও উদ্ধবসন্দেশ গ্রন্থের নাম উল্লেখ কর! হন্ম নাই, 
তপাপি এই ছুইখানি গ্রন্থ বে শ্রীরপগোস্বাধিরত, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ 
নাই । কিন্ত একটা কথা এই ছু গ্রন্থ মহাপ্রভুর নিকট রুপা প্রাপ্তির 
পূর্বেই লিখিত হইয়াছিল বলিয়া এই দুই গ্রন্থে শ্রী:ণীর-গোবিন্দের 
নমস্কার এছ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু এই ছুই গ্রন্থও ব্রজরসের স্ুধা-মাধুধ্যে 
পরিপূরিত। কাঁশিদান-কৃত মেঘদূত নামক খণ্ড কাব্যের পর হইতে 
এদেশের অনেক সংস্কৃত কবি, বিরহ-কাব্য-রচনায় দূত প্রেরণের ' 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া অনেক খগুকাবা রচনা করিয়াছেন । 
হংসদূত এই ধরণের পণুকাব্য । পনাঙ্গদূত, কোকিল দূত এইরূপ আরও 
এই জাতীয় কাব্য দেখিতে পাওয়া যায় । এই কাব্যে শীরাধিকার বিরহ- 
প্রশমনাথ হংস দূত রূপে-প্রেরিত হইয়াছে । সমগ্র কাব্য মেঘদূতের 
ন্যায় মন্দাত্রান্ত| চ্ছন্দে লিখিত হইয়াছে । ইহাতে ১৪২টী পদ্য আছে। 
পদ্যগ্তলি অতি মধুর । চত্তীর টীকাকার শ্রীগোপাপ চক্রবন্তি মহাশয় ইহার 
একখানি টীক! করিয়াছেন । হংসদূত মুড্রিত হইয়াছে, টাকাটা মুদ্রিত 
হইয়াছে কিন! বলিতে পারিন। । আমি অমুত্রিত টাকাটা পড়িয়া দেখিয়াছি 
এবং উহ। আমার নকটেওএ আছে । টীকাটা সরল ও স্থলিখিত। 

২। উদ্ধবসন্দেশ--শীরূপের অপর গ্রন্থ উদ্ধব-সন্দেশ । এই গ্রন্থ- 
খানিও মুদ্রিত হইয়াছে । ইহাতে ১৩১টা পদ্য আছে, ইহাও মন্দাক্রাস্তা 
ছন্দে লিখিত এবং একখানি খণ্ড কাব্য । আকষ্চ মথুরায় গোপীগণের 
বিরহে ব্যাকুল হইয়া গোপীগণের বিরহ-যাতনার কথা স্মরণ করিয়! 
তাহাদিগের সাত্বনার জন্য তদীয় প্রিয় সখ! উদ্ধবকে শ্রীবুন্নাবনে প্রেরণ 
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করেন। শ্রীমন্তাগবতে দশমস্বন্ধে, ৪৬ অধ্যায়ে এই ঘটনা লিখিত আছে। 
বেবরণটী নিন্নলিখিতরূপে আরম্ভ হইয়াছে, শুকদেব বলিলেন £-_ 

বৃষ্ণীণাং প্রবরে। মন্ত্রী কৃষন্য দয়িতঃ সখা । 

শিষ্কো বুহস্পতেঃ সাক্ষাছুদ্ধবে। বুদ্ধি-সন্তমঃ ॥ 

* ভতমাহ ভগবান্‌ প্রেষ্টং ভক্তমেকাস্তিনং কচিৎ। 
গৃহীত্বা পাণিন। পাণিং প্রপন্নার্তি-হরোভ্রিঃ ॥ 
উদ্ধব যে দৈতা কার্ষোর (628৮ ) প্রকৃত উপযুক্ত লোক, ইহাতে 

তাহ! স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইয়াছে । উনি বৃষ্ণিগণের প্রবর মন্ত্রী, বৃহস্পতির 
শিষ্য, অতিশয় বৃদ্ধিমান্‌ এবং কৃষ্ণের অতি প্রিব সখা, সুতরাং গোপী- 
বিরভ5-সান্বনার ইনি উপযুক্ত পাত্র । বিশেষতঃ ইনি কুষ্ণের অতি প্রিয়তম 
ভক্ত, স্তরাং অতি শ্রেষ্ঠ আজ্ঞাবহ । গোপীগণ শ্রীরুষ্ণের বিরহবিধুর । 
বিনি স্বীয় প্রেমে সকলকে আকর্ষণ করেন, তাহার নাম রুষ্ণ। গোপীর! 
ইহার প্রেমাকর্ষণে ইহার প্রতি আরুষ্টা . তাঁহার! সমস্ত ত্যাগ করিয়। 
শীকুষ্ণের চরণে শরণ গ্রহণ করিলেন। তীহারা কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই 
জানেন না, কৃষ্ণই তাহাদের মন, কুঞ্চই তাহাদের প্রাণ । এতাদ্বশী 
গোপীদিগকে ছাড়ির। কৃষ্ণকে অক্তুরের আনন্ত্রণে মথরায় আসিতে হইল । 
এমতাবস্থায় গোপীদিগের কি দুঃখ ও যাতন।--ভাহা সকলেই বুঝিতে 
পারেন। সর্বজ্ঞ সর্বস্থহৃদ কৃষ্ণ অবশ্যই তাহ! জানেন এবং তিনি ' 
জীবের দুঃখ-যাতনাও হরণ করেন, এইজন্য তাহার নাম--"হরি” | 
শ্রীশুকদেব বলিতেছেন,-_তিমি শরণাগত জনের দুঃখহারী স্থতরাং 
গোপীদিগের দুঃখ দূর কর! তাহার একটা প্রধান কাধা। মথুরায় 
গিয়া ও তিনি গোপীদিগকে ভুলেন নাই, গোপীদের বিরহ-রোদন-ধ্বনি 
স্বভাবতঃ ও সততই তাহার. হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল ; গোপীদের 
জন্য তাহার প্রাণ প্রতিমূহূর্তেই ব)াকুলিত হইতেছিল। তাই তিনি 
নিজহাতে নিজের সথ| উদ্ধবের হাত ধরিয়! বলিতেছেন ++ 
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গচ্ছোদ্বব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নো প্রীতিমাবহ্‌। 
গোপীনাং মদিয়োগাধিং মংসন্দেশৈবিমোচয় ॥ 
হে উদ্ধব, তুমি ব্রজে যা, নেখানে আমার পিতানাতাকে আমার 
ংবাদ দিয়া সুখী করিও । গোপীরা আমার 'বরহে অত্যন্ত ব্যাকুল 
হইয়৷ পড়িয়াছেন। আমার সংবাদে তাহাদিগকে সান্তনা করিও 1 
ইহাই হইতেছে উদ্ধব-সন্দেশ গ্রন্থের মূল-হ্ত্র । গোবিন্দ-বিরভে 
গোপীদিগের যে কি শোচনীয় দুরবস্থা হয় তাহ! গোবিন্দ ভিন্ন আর 
কেহ জানে না এবং আর কেহ বুঝিতে পারে না। শ্রাগোবিন্দ 
বলিতেছেন ৮ 
তা মন্মনস্বা মত্প্রাণ। মদথে ত্যক্তদৈহিকাঃ | 
মামেব দগদ্িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গত।ঃ । 
যে ত্যক্তলোকধশ্মাশ্চ মদর্থে তান্‌ বিভর্ম্যহম্‌ ৷ 
ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্িরঃ ৷ 
স্মরস্তে৷হঙ্গ বিমুহৃন্তি বিরহৌৎকণ্য-বিহবলাঃ ॥ 
ধারয়ন্ত্যাতিকচ্ছেণ প্রায়ঃ প্রাণান্‌ কথঞ্চন । 
প্রত্যাগমনসন্দেশৈ বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ ॥ 
প্রাণের দরদী না হইলে কেহ দরদ বুঝে না। গোপীদের জীবন বে 
কি প্রকার, শ্রাগোবিন্দ শ্রীমুখেই জগৎকে তাং! জানাইয়াছেন । তিনি 
বলিতেছেন,-“ভাই উদ্ধব, তুমি ব্রজে হাও, সেখানে গিয়া! দেখিবে, 
গোপাধিগের অবস্থা কি শোচনীয়! অুহাদের মন প্রাণ আমাতেই 
হ্যন্ত। আমার জন্য তাহারা দৈহিক সুখ, ইন্দিয় সখ ও মানসিক স্থখ 
সকলই ত্যাগ করিয়াছেন । আমিই তাহাদিগের একমাত্র দয়িত। আমার 
জন্য তাহারা পতি-পুত্রাদি আত্মীয়গণকে তুগ করিয়াছেন। আমি 
তাহাদের আত্মার আত্মা। তাহারা! আমার জন্য লোকধণ্ম, বেদধখ্ম, 
সমাজধশ্ম ও গৃহধম্ম সকলই ত্যাগ করিয়াছেন । তাহারা দিনরজনী কেবল 
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আমাকেই স্মরণ করিতেছেন, আমার বিরহে, উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠায় তাহার! 
বিহবল হন, সময়ে সমনে মৃচ্ছিত হইয়। পড়েন এখন কোন প্রকারে অভি- 
কষ্টে আমার প্রত্াগমন-আশায় জীবনধারণ করিতেছেন ।৮ 

ইহাই উন্ধব-সন্দর্শের বা শ্রীবৃন্দাবনে উদ্ধব-প্রেরণের হেতু । এই 
[রহ বেদনার বিঝরণ আগ্নেয় গিরির উচ্ছ্বীসের ন্যায় আপনার তেজে 
আপনি গরীয়ান্‌। ইহ! পাঠক মাত্রকেই ব্যাকুল ও বিচলিত করিয়া তোলে। 

ইহাকে উদ্ধবদূত ন। বলিয়া, ইহার মাম উদ্ধবসন্দেশ করা হইল কেন? 
কাহারও কাহারও মনে এ প্রশ্নের উদয় হইতে পারে । এ প্রশ্নের ঠিক 
উত্তর দেও! কঠিন কিন্ত আমার মনে হয়, উদ্ধ হদ্ূত নামে একখানি এই- 
রূপ প্রাচীনতর খণ্ডকাবা আছে, উহ। তালিত নগর-নিবাসী শ্রীমাধৰ 
কবীন্দ্র ভদ্রাচাধ্য বিরচিত। এই মাধব কথীন্দের সবিশেষ পরিচয় 
আমি জানিনা! কিন্তু উহার কাব্যগানিও সরস, সরল এবং অপেক্ষাকৃত 
কিঞ্চিৎ তরল: শ্রীরপের উদ্ধব নন্দেশের ন্যায় প্রসন্নগভীর নভে, শব্দ- 
চ্ছটা9 তদ্রূপ সমুজ্জল নহে । তথাপি ইহার সারলো, তারলো এৰং 
সহৃদতভায় এই কাধাখানি9 সাধারণ পাঠকগণের চিতাকযক কিন্ত শ্রীপাদ 
শ্রীরূপের উদ্ধব সন্দেশ অপ্রারুত অমৃত-রসের 'অফুরন্ত প্রন্নবণ । 

৩। স্রবাবলী-_এ সম্বন্ধে উপরে কিঞ্চিৎ আলোচন। করা হইয়াছে | 
এই গ্রন্থে কি কি আছে, উপক্রমে সংক্ষেপ্তঃ ভাতা লিখিত হইয়াছে, 
যথা ২ 

পূর্ববং চৈতন্ত-দেৱস্য কৃষ্ণদেবন্য তৎপর । 
শ্রীরাদায়ান্ততঃ রুষ্করাধয়োলিখ)তে স্তস্বঃ ॥ 
বিরুদাবলী ততো নানাচ্ছন্দোভিঃ কেলিসংহতিঃ | 
ততশ্চিত্র-কবিতানি ততো গীতাবলী ততঃ । 
ললিতাবমুন। রুষ্ণপুরী শ্রহরিভূভৃতাং ৷ 

বন্দাটবী কুষ্ণনায়োঃ ক্রমেণ স্তবপন্ধতিঃ ॥ 
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ইহাতে প্রথমতঃ শ্রীচৈতন্তদেবের স্তব, তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের স্তব, তৎপরে 
শ্রীরাধিকার স্তব, তৎপরে শ্রীরাধাকঞ্জ যুগল মূর্তির স্তব লিখিত হইয়াছে । 
তৎপরে বিরুদাবলীছন্দে ( যাহার প্রত্যেক চরণে নবাক্ষর আছে ) তৎপবে 
নানাবিধ চ্ছন্দে নন্দোৎ্সবাদি কংসবধ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিস্তার, 
তৎ্পারে চক্রবন্ধাদি চিত্রকাব্য, ভতৎপরে গীতাবলী, তৎপরে ললিতা, 
বমুন!, ঘথ্রাপুত্রী, গোবর্ধন পর্বত, শ্রীবৃন্বাবন ও শ্রীরুষ্ণনাম এই সমূহের 
স্তবাবলী যথাক্রমে লিখিত হইয়াছে । স্তবগুলি ভক্তগণের নিত্য পাঠ্য । 
-আরূপের কাব্য স্বভাবতঃই সৌন্দয্য-মাধুধ্যময় ॥ তাহার উপরে উহা! 
শক্তি-রসের পূর্ণমাত্রায় বিভাবিত। এই সকল স্তব শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে 
পাঠ করিলে মানুষের মন পবিত্র হয়, বুদ্ধি ভগবন্লিষ্ঠ হয়, চিত্ত ভগবদ্ভাবে 
স্মাঞ্জিত, সমুচ্চ ও বিষয়-বিষ-বিবঞ্জিত হইয়া পরম স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয়, 
আত্মা প্রেমময় ও রসময় শ্রীভগবানের গ্রীতি-রসে আপনাতে আপনি 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গ্রন্থ ভক্তগণের কভার । 

৪1 পছ্যাবলী--এই গ্রস্থখানি শ্র/পাদ শ্রারূপের স্বরচিত নহে । বহুল 
প্রাচীন ভক্ত-কবিগণের লীলা-ভক্তি-রসময় পদ্য এই গ্রন্থে সংগৃহীত 
হইয়াছে । শ্্রীপাদ শ্রীবূপ গোস্বামিমহোদয় সেই সকল পদ্য শ্রেণীবদ্ধ করিয়া 
এই গ্রন্থে বিন্যস্ত করিয়াছেন। গ্রস্থকারেরও কতিপয় শ্লোক ইহাতে 
ননিবিষ্ট করা-হইয়াছে। এইরপ ক্বপ্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ কবিগণের পদ্য 
সংগ্রহ করার রীতি এদেশে অতি প্রাচীন। স্থভাষিতাবলী প্রভৃতি 
বুহদায়াতন-বিশিষ্ট গ্রন্থ ঠিক এই জাতীয়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় 
ভৃতপূর্ব স্কুল-ইনস্পেক্টার, মিঃ পীটার পিটার্সন সাহেব বল্লভদেব-নঙ্কলিত 
স্থভাষিতাবন্দীর একখানি অতি উত্তম সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন । 

যে সকল কবির পদ্য এই পদ্যাবলী গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার 
একটা তালিকা .দেওয়| যাইতেছে; নারঙ্গ, শুভাঙ্গ, হর, বিষুপুরী 
রামানন্দ, শ্রীধর, ঈশ্বরপুরী, আনন্দাচাধ্য, শ্রীকষ্ণচৈতন্য লক্ষ্ীধর, গোপাল 
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* ভট্ট, যাদবেন্দ্র পুরী, শঙ্কর, নারদ, পুরুষোত্তম, সর্ববানন্দ, সর্বজ্ঞ, মাধব- 
সরস্বতী, জগন্নাথ সেন, ধনগ্য়, মাধবেন্্রপুরী,মাঁধব, রঘুপতি উপাধ্যায়, 
স্থরোত্তম আচার্য্য গর্ভ. কবীন্ত্র, কবিরাজমিশ্র, শ্রীকরাচাষ্য, গোবিন্দ, 
ভবানন্দ, সার্বভৌম ভট্টাচাধ্য, হরিদাস, সর্ধবিষ্ঠযবিনোদ, শিরমৌলী, 
আগম,* রাম্ন্থজ, কবিশেখর, গোবিন্দমিশ্র, রঘুনাথ দাস, দিবাকর, 
দীপক, গয়ুর, বন্ুদ্দব, উনাপতি- ধর, অভিনন্দ, যোগেষীর, কেশবছত্রী, 
রী কবিচন্্র, জয়ন্ব, সপ্তঘু কবিশেখর, শরণ, পূদ্ধরাক্ষ, গোবিন্দভট্র, 

বিহর, গোবদ্ধন আচায্য, দৈত্যারি পণ্ডিত, যাণ্মাযিক, লক্ষণসেন, রাঙ্ধ, 
বিশ্বনাথ, অমরু, অঙ্গদ, সনাতন, বলব, নাথোক, শোৌদ্ধোদক 
স্থবন্ধ, স্তযালল, মনোহর, মুকুন্দ ভট্টাচাষঃ, চক্ৰপাণি, ভট্রনারায়ণ, 
রামচন্দ্র দাস, দাক্ষিণাতা, গৌড়, ওংকল, দামোদর, কর্ণপুর, বাণী-বিলাস 
তৈরহুক্ত কবি, কুমার, বাহিনী-পতি, যষ্ঠাবর দাস, ধন্য, ভবভৃতি, 
হ’রভটু, দশরথ, সর্কানন্দ, মোটক, তিব্ত্রিন, ক্ষেমেক্্র, ভীগভট্ট, 
শান্তিকব। আনন্দ, শু, “চটা”তি, অপরাডিত. নাল, পঞ্চতন্ত্রকার,হরি, 
শুভ্র, হঁত্য।ন এবং আরও অনেকের পদ্য আছে । তাহাদের নাম 
নাই কেনব্ল “কস্তুচিং" বলিয়। লিপিত আঁছে। সনহক। শ্রীরপেরও 


টা 
থে 


এবং তাহাদের প্রণীত গ্রন্থাদি থাকি, সে সকল গ্রন্থের মাম প্রক।শ 
করিতে পারলে এই আলোচন।টা এতদগেক্ষ। জন্দর হইত কিন্ত 
আদার ক্ষুদ্র শান্তিতে দেই অনুসন্ধননশ্রদ বর্তমান সময়ে সম্ভবপর নহে, 

তথাপি ছুই চারিজনের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করি৷ । 
বর্জভদেব-কৃত আ্বভামিতাহলী, সদুক্তিকণামৃত, স্ুক্তিমুক্তাবলী এবং 
শাঙ্গধর পদ্ধতি প্রভৃতি এই শ্রেণীর গ্রন্থে অজ্জাতন।না অনেক কবির 
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নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজীতে এই জাতীয় গ্রন্থ (Anthology) 
নামে অভিহিত। পীটার-পীটারার্সন্‌ সাহেব স্থভাষিতাবলীর বে 

হস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে কতিপয় কবির যৎকিঞ্চিৎ 

পরিচয় আছে, কিন্ত তাহার তালিকা! অতিক্ষদ্র 9 অতান্থ অসম্পূর্ণ । 
যাহা হউক, এস্থলে ঢুউচারিটা স্বপ্রসিদ্ধ কবির যংকিঞিৎ পরিউয় দেওয়া 
যাইতেছে 

১। অমরু-এই অমরু একজন বিখ্যাত কবি। অমক্ু-শতক 
ইহারই কৃত । অনেকের ধারণা এই যে. অমক-শৃতকে অপরাপরের 
শ্লোক প্রন্গিঞ্ধ হইয়াছে । পগ্যাবলীতে কবি অমরুর নামে পাচটী শ্লোক 
দেখ! গেল ' কিন্ত এই পাঁচটা শ্লোকের একটা9 অমরু-শতকে নাই । 
অম্রুর অন্য কোন্‌ গ্রস্থ হইতে এই শ্লোক পাঁচটা উদ্ধত হইল, বলিতে 
পারিনা । বললভদেবের স্ুভাষিতাঁবলীতে ইহার পাচার মধ্যে চারিটা 
শ্লোক আছে । তন্মধ্যে “ভ্রভাঙ্গোশ্গুণিত” ইত্যাদি শ্লোকটী উভয় গ্রন্থেই 
অমরুরচিত বলি স্বীকৃত হইয়াছে । অপর তিনটা শোকের মধ্যে 
দুইটা ‘কেযামপি’ বলিয়া এবং অগরটী ‘ভদন্ত ধশ্মবীতির” রচিত বলিয়! 
স্ভাষিতাবলীতে লিখিত হইয়াছে । ইহার কোন কোন পচে, পাঠের 
কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। পাঠকগণ, এই অন্ুসন্ধানটকুর প্রনাণ দেখিতে 
ইচ্চা করিলে স্মভাষিতাবনীর ১৬১৭, ১১৭০, ১৫৭৮ 9 ১১৫৯ নম্বরের 
শ্লোক দেখিতে পারেন । 

জহলারু সঙ্কলিত স্ুক্তিযুক্তীবলীক্ুত অজ্জ্রনদেব-কৃত একটী পদ্য 
আছে। সেই পদ্যটাতে অমরুর প্রশংসা কীন্ভিত হইয়াছে । এই অঞ্জুন- 
দেব সুভটবশ্ব নৱরেন্দ্রের পুত্র । ইনি অমরু-শতকের একখানি টীকা 
করেন। টীকার প্রারম্ভে লখিত আছে :- 

“অমরুকক্বিত্বডমকুকনাদেন বিনিহৃ,তা ন নংচরতি । 
শৃঙ্গারভণিতিরন্তা৷ ধন্ঠানাং শ্রবণবিবরেষু ॥ 


by 
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ইহার পরের শ্লোকটী এই £__ 
ক্ষিপ্তাশুভঃ শুভটবন্ম-নরেন্জসুম্থ- 
বীরত্রতী জগতি ভোজকুলপ্রদীপঃ। 
প্রজ্ঞানবানমরুকস্ত কবেঃ প্রসারঃ 
£ শ্লোকান্শতং বিবুন্তেহজ্জুনবর্মদেবঃ ॥ 

1 অপরাজিত ভষ্ট-_মৃগান্কলেখা-কথা নামে ইহার একখানি 
কাব্যগ্রন্থ আছে । ইনি কবি রাজশেখরের সম-সাময়িক লোক । ইনি 
বাল-ভারত ও বাল-রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা । ৭৫০ খৃষ্টাব্দে 
কাশ্মীরে জয়াদিত্য রাজত্ব করেন | ইনি তাহার শিক্ষক ছিলেন | 

৩। আনন্দ--স্থভাষিতাবলীতে কয়েকটা আনন্দের নাম দেখিতে 
গাওয। গায়, যথা 2 রন্দানন্দ, আনন্দক বা ভট্টানন্দক, রাঙ্গানকানন্দক, 
আনন্দবদ্ধন এবং আনন্দ স্বামী । পত্যাবলীতে যে আনন্দের পদ্তটী 
আছে তিনি ইহার মধ্যে কোন্‌ আনন্দ, তাহা অন্তপন্ধেয় । 

$। গোবিন্দ ভট্ট-ই'ভার অপর নাম গোবিন্দ-রাজ। সুভাষিত।- 
বলীগ্রন্থে এই গোবিন্দ রাজের অনেক কবিতা আছে। শাঙ্গধর- 
পদ্ধতির একটী পণ্যে গোবিন্দরাছের উল্লেখ আছে, যথা ২ 

উন্দু-প্রভা-রসবিদং বিহুগং বিহায় 
কীরাননে শ্ফুরসি ভারতি কা রতিত্তে । 
'আছ্যং যদি শ্রয়সি জল্পতু কৌনুদীনাং 
গোবিন্দরাজবচসাংশ্চ বিশেষমেষঃ ॥ 

পদ্যাবলীতে যে সকল কবির নাম উল্লিখিত হইয়াছে, এইরূপভাবে 
আলোচন! করিলে জনসাধারণের অজ্ঞাতনামা অনেক ভাল ভাল কবির 
বিবরণ জান। যাইতে পারে। এস্থলে কেবল নমুনার জন্য দুইএকটা 
কাঁবির বিবরণ উল্লিখিত হইল । এতদ্বারা পাঠকমহোদয়গণ ইহাই বুঝিতে 
পারিবেন যে শ্রীপাদরূপ গোস্বামী তদীয় গ্রন্থে যে সকল পদ্ধ উদ্ধৃত 
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করিয়াছেন সেই সকল পদ্যের রচয়িতা সম্বন্ধে স্বভাষিতাবলীতে মত-ভেদ 
আছে। কোন্‌ গ্রন্থের নামোল্লেখ বিশুদ্ধ তাহা অঙুসন্ধেয়। 

প্যাবলী গ্রস্থখানি বড় নয় কিন্তু ভক্তগণের অতি প্রিয়, স্থখপাঠ্য 
এবং প্রেম-ভক্তি-বিবর্ধক। শ্রীরূপ পদ্যগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বিন্যস্ত 
করিয়াছেন । ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয় আছে, যথা :--একৃঞ্চ-মহিমা, 
শ্রীরুষ্-ভঙজন-মাহাত্ম্য, ধ্যান, ভজ্ন-বাৎসল্য, কৃষ্ণভক্ত-মাহাম্ত্য, ভক্তের 
দৈন্যোক্তি, ভক্তের নিষ্ঠা, ভক্তের ওস্থক্য-প্রার্থনা, ভক্তোৎকঞ্ঠা, মুর্খে 
অনাদর, ভগবদ্ধম্নতত্ব, নৈবেদ্যার্পণ-বিজ্ঞপ্তি, ম্থুরা-মহিমাঃ নন্দ-যশোদা- 
বন্দনা, শ্রীকৃষ্ণের শৈশব ও তারুণ্য, গব্য-হরণ, কৃষ্ণের স্বপ্নদ্শন, পিতা- 
নাতার বিস্ময়, গোরক্ষণ-লীলা, গোপীদিগের প্রতি শ্রীকুষের ভাব, 
শ্রীকষ্ণের প্রথম দর্শনে রাধার প্রশ্ন, সখীর উত্তর, রাধার পূর্বরাগ, 
নীরাধার ও সখীর কথোপকথন, রাধার প্রতি কৃষ্ণের অনুরাগ, 
শ্রীরাধার অভিসার, নিজ্জনে ক্রীড়া, সীদের পরিহাস, মুগ্ধ বালকগণের 
বাক্য, দিনাস্ত কেলি, বাসক শধ্যা, উৎকন্তিতা, বিপ্রলন্ধা, খণ্ডিত, সখীর 
শিক্ষা, মানিনী, কৃষ্ণের দূতি প্রতি রাধার বাক্য কলহান্তরিতা, শ্রীরুষ্ণের- 
বিরহ, শ্রীরাপার প্রসন্নতা, স্বাধীনভর্ুকা, বংশীচৌধ্য, মুরলীর প্রতি 
শ্রীরাধ!, গোদোহন, নৌকাক্রীড়া, রাস, জলক্রীড়া, শ্রীকৃষ্ণ, রাধ! ও সখীদের 
কথোপকথন, নিত্য-লীল!, শ্রীরাধার বিলাপ, শ্রীকৃষ্ণের বিলাপ, উদ্ধব- 
প্রেষণ, শ্রীরাধার ওংস্থকা, রাধার বিরহ-গীতি, স্থদামা ও শরীক ইত্যাদি 
বহু বিষয়ে দুই একটা করিয়! পদ্য এই গ্রন্থে লিখিত হ্ইয়াছে। ফলতঃ 
এই পদ্যাবলী ভক্তগণের কণ্ডঁহার। ভক্তগণ এই সকল পদ্য কণ্ঠস্থ 
করিতেন এবং আনন্দে মগ্ন থাকিতেন) শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বহু 
অনুসন্ধান করিয়া এই সকল পদোর প্রেষ্-ভক্তিময় কাব্য-রস নিজে 
আস্বাদন করিয়া ভক্তগণকে উপহার দিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের অন্য 
কোন টাকা আছে কিন! জানিনা, কিন্তু বর্ধমানাস্তর্গত মাড় গ্রামনিবাপী 
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শ্রীননিত্যানন্দ বংশীয় শ্রীমৎ কিশোরী মোহন গোস্বামীর তনয় শ্রীমৎ- 
বীরচন্দ্র গোস্বামিমহোদয় “রসিকরঙ্গদা"নামে এই গ্রন্থের এক টীকা 
করেন। টীকাখানি আধুনিক হইলে ৪ আদরণীয় । 

৫। নাটক-চন্দিকা--এই গ্ৰন্থে নাটকের লক্ষণ পরিষ্ফুটরুপে লিখিত 
হইয়াছে ।* গ্রন্থকার ভরতসুনির নাট্যশান্্র এবং রস-হধাকর প্রস্থৃতি 
গ্রন্থ দেখিয়া এই গ্রন্থ বিরচন করিয়াছেন। সাহিত্য-দর্পনণে নাটকের 
যে লক্ষণাঞ্চি লেখ! হইয়াছে তাহা ভরতমুনির মতের বিরূদ্ধ এবং ততটা? 

ূ রস মত অবলম্বন করেন নাভ । পৃজ্যপাক 

শ্ররপ গোস্বানি মতাশন সান্কৃত ভাষায় প্রেম ্নপুণ তিনশ এন নাটক 
লিখিয়াছেন,_-বিদগ্ধ নাধহ, ললিত মাধব ও দানকেলি সনে যিনি 
তিনখানে নাটক গ্রন্থের কঃ তত্প্রণীভ নাটক-চন্দরিকা যে নাটক-সঙ্গন্ধে 
বহুল তথ্য জ্ঞাপক হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারেন) । 
সংস্কৃত ভ'ষ৷র নাটক ওলিতে নানাপ্রকার বীপুনির ও লক্ষণ 


নাটকাঁত্র চরিত্র-বরচন মহাকঠিন । কোন ব্যাপারে, উহ ছে মনস্তাবের 
জ্ঞান থাকা আবশ্যক । কোন্‌ চরিত্র, কোন্‌ অবস্থায় থা ওয়া কোন 
ভাবের অদান ভয় এবং দেই ভাবাবেশে কোন্‌ চরিত্রের মুখে স্বভাবতঃ 
কিরূপ ভব! প্রকাশ পায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখ! অত্যান্থ কর্তবা . এভজনা 
অন্যান্য গ্রস্থ-রচন। অপেক্গ। নাটক-বিরচন অতীব কঠিন। ইহার উদে 
বিভিন্ন ভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের ষ্চরিত্র-বৈচিত্রা আ।কিয়া তোলা অসাধারণ 
কলা-কৌশলের পরিচায়ক । 

এতদ্যতীত নায়ক-বিচার, নায়িকা-বিচার, ইতিবৃত্ত প্রস্তবনা, নান্দী, 
আমুখ কধোদ্যাতঃ প্রব্তকঃ প্রয়োগাতিশয়, উদ্বাত্যক* অবলগিত, সন্ধি, 
বীর্জ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী, কার্য তদ্তেদ, অবস্থা, সন্ধির অঙ্গ ও তন্তেদ 
দুখ, ছাদশানি বাঁজভেদ, প্রতিমূখ, সন্ধি, বিলাস, পরিসর্প, বিধৃত, সম, 
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'নর্ম, নর্মহ্যতি, প্রগমন, বিরোধ, পব্যপাসন, পুষ্প, বজ, উপন্যাস, বর্ণসংহার' 
এই ভ্রয়োদশটী, প্রতিমুখের অঙ্গ । গ্রন্থকার মহোদয় মূলগ্রস্থে ইহার 
প্রত্যেকটীর উদাহরণ সহ লক্ষণ প্রদান করিয়াছেন । 

এইরূপে নায়কাদির ক্রিয়াবশতঃ কাধ্যের অবস্থাও পাঁচ প্রকার, 
আরম্ভ, যত্বুপ্রাপ্ত্যাশী নিয়তাঞ্চি এবং কলাগম। ইহাদের লক্ষণ ৪ উদাহরণ 
বলা হইয়াছে । সন্ধির অঙ্গ পাচ গ্রকার,__মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, এবং 
উপসংহতি । বীজভেদ বারপ্রকার,_-উপক্ষেপ, পরিকর» পরিন্যাসঃ 
বিলোভন, যুক্তি, প্রাপ্তি, সমাধান, বিধান, পরিভাবন!, উদ্ভেন্ৎ ভেদ ও 
করণ । 

গরভ-সন্ধি দ্বাদশটী যথা £-_অভূতাহরণ, মার্গ, রূপ, উদাহরণ, ক্রম- 
সংগ্রহ, অন্থমান তোটক, অধিবল, উদ্বেগ, সম্্রম ও আক্ষেপ । 

নিম্ব-সন্ধি ত্রয়োদশ প্রকার যখ! :--_অপবাদ, নংখেট, বিদ্রব, দ্রব, 
শক্তি, দ্যুতি, প্রশজ্ঘ1, ছলনা, ব্যবসায়, বিরোধনঃ প্ররোচন! বিচলন 
9 আদান। 

নির্ববহণ-সন্ধি চতুর্দশটী যথা! £--সন্ধি, বিরোধ, গ্রহন, নির্ণয়, 
গরিভাষণ, প্রসাদ, আনন্দ, সময়, গ্রীতি, ভাষা, উপ-গুহণ, পূর্ববভাব, 
উপসংহার ও প্রশস্তি। 

সন্ধ্যন্তর যথা :--সাম, দাম, ভেদ, দন্ত, প্রত্যুৎ্পন্রমতিঃ বধ, গোত্র- 
স্খলন, ওজঃ, ধীর, ক্রোধ, সাহস, ভয়, মায়া, সংবৃতি, ভ্রান্তি, যুক্ত, 
হেত্ববধারণ, স্বপ্ন, লেখ, মদ ও চিত্র। * 

বিভূষণ নাট্যকাব্যের শোভা তাহার শরীররূপ বস্তুটী পূর্বেবাক্ত অঙ্গ 
€ উপজঅস্গদ্বারা হ্ন্দররূপে বিরচিত। ইহ! ছত্রিশ প্রকার যথা ভূষণ, 
অক্ষর-সংঘাত, হেতু, প্রাপ্তি, উদ্বাহৃতি, শোভা, সংশয়, দৃষ্টান্ত, অভিপ্রায়, 
নিদর্শন, সিদ্ধি, প্রসিদ্ধি, দাক্ষিণ্য, অর্থাপত্তি, বিশেষণ, পদোচ্চয়, তুন্য তর্ক, 
রিচার, অবিচার, গুণাতিপাত, অতিশয়, নিরুত্তর, গুণ-কীর্তন, গর্হণ।, 
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অঙ্গুনয়, ভ্রংশ, লেশ, ক্ষোভ, মনোরথ, অস্থভসিক্ষি, সারপ্য, মালা, মধুর- 
ভাষণ, পৃচ্ছা, উপদিষ্ট এবং দুষ্ট । 

পতাকা-স্থান প্রথমতঃ ছুই প্রকার তুল্য সন্বিধান ও তুল্য বিশেষণ । 
ইহার মধ্যে প্রথমটা তিনপ্রকার, দ্বিতীয়টার প্রকার নাই, উহা একপ্রকার 
মাত্র। অর্থোপেক্ষ--নাটকীয় বস্তুদকল ছুইপ্রকার স্ুচা এবং অস্ুচ্য ! 
সুচ্য পাচ প্রকার যথা --বিক্ষম্তক, টুলিকা, অস্কমুখ, অস্কাবতার 
এবং প্রবেশক | 

নাট্যোক্তিসমূহ-__ন্বগতঃ প্রকাশ, সর্ক প্রকাশ, নিয়ত প্রকাশ, জ্ঞানাস্মিক 
প্রক্কাশ ও অপবারিত। অঙ্গন্বরূপ যথ1,--গভাঙ্কাদি | লাস্তাঙ্গ দশপ্রকার,-- 
বীথ্যঙ্গ ত্রয়োদশ প্রকার । ভাষাভিপান,-:ভাষা প্রথমতঃ দ্বিবিধ, ভাষ। ও 
বিভাষা। বিভাষা--চৌদ্দ প্রকার । 

সংস্কৃত-ভাষ।,--নাটকীয় চরিত্রের দো বে সকল ব্যক্তি যে রকছ 
ভাষা ব্যবহার করিবেন, তাহার বিবরণ,--প্রারুত ভাষ! সাধারণত? ছয় 
প্রকার,- শৌরসেনী, মাগবী, পৈশাচী, চুলিকা, শাবরি এবং অপতভ্রংশ ! 
এই সকল ভাম। ব্যবহারে ও ভিন্ন ভিন্ন বাক্তির নির্দেশ বর্ণিত হইয়াছে । 

অতঃপরে বৃত্তি বথা,-:ভারতী আরভটা, সাত্বতী, কৈশিকী ইহাদের ও. 
অনেকপ্রকার ভেদ আছে । 

অতঃপর সংক্ষিপ্তিত অবপাতন, বস্তখাপন, সংখেট প্রভৃতি । এই 
চারিটী আরভটার ভেদ । সাত্বতী,- সংলাপ, উত্থাপক, সজ্ঘাত্য ও 
পরিবর্তক । কৈশিকী,স্পনশ্ব (ধুই নশ্ম আবার তিন প্রকার ) নম্মস্ক্। 
নৰ্শ্মস্ফোটও নর্শ্মগর্ত । নশ্ম সর্বপাকুলো ১০ প্রকার । প্রথমতঃ তিন 
প্রকার,স্্শঙ্গারভাস্কজ, শুদ্ধহাস্তজ এবং ভয়হাস্তজ | শঙ্গার হাস্যজ 
নম্ব তিন প্রকার,সস্ভোগেচ্ছাপ্রকটন, অন্থরাগ-নিবেদন এবং কৃতাপরাধ 
প্রকে ভেদ্সাধন | সম্তোগেচ্ছাপ্রকটন আবার তিন প্রকার যথা, 
বাক্যজ্জ, বেশ ও চেষ্টাজ। অতঃপরে ভারতী বৃত্তির লক্ষণ এব 
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কোন্‌ কোন্‌ রসে কোন্‌ কোন্‌ বৃত্তির প্রয়োগ করিতে হয় তাহার” 
বিবরণ লিখিত হইয়াছে । 

এই গ্রন্থে যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে, এস্থলে সেই সকল 
বিষয়ের নামগুলি নামমাত্র লিখিত হইল । মূলগ্রন্থে প্রতোক বিষয়ের এবং 
উহাদের নানীপ্রকাঁর ভেদের লক্ষণ অতি সরল অথচ পরিস্ফৃট ভাষায় 
উদ্দাহরণের সহিত লিখিত হইয়াছে । পুজাপাদ গ্রন্থকার অধিকাংশ 
উদ্দাহরণই ততৎরৃত ললিত মাধব নাটক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন । ললিত 
মাধব নাটকখানিতে নাটকীয় সর্বলক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। 
যদিও নাটক-চন্দ্রিকা গ্রন্থখথানি আয়তনে বৃহৎ নহে, কিন্তু নিপুণ স্কৃতীক্ষ 
প্রতিভাশালী গ্রস্থকার মহোদয় এইগ্রস্থে যে নকল শৃঙ্খনা-পারিপাঠ্য 
( order and method ) প্রদর্শন করিয়াছেন তৎসমূদয় কাব্য প্রকাশ ও 
সাহিত্য-দর্পণ প্রভৃতি গ্রস্থাদিতে স্থছুল ভ। এই গ্ৰন্থে রসস্থধাকর গ্রন্থ হইতে 
লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত কিরৎপরিমাণে গৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় কাব্যা- 
লঙ্কারের গ্রন্থের সংখ্য। অনেক অধিক । প্রায় পঞ্চাশখানি মুভ্রিতামুদ্রিত গ্রন্থ 
এই লেখকেরও দৃষ্টি গোচর হইয়াছে কিন্তু নাটক-চন্দ্রিকার ন্যায় নাটকীয় 
বস্তুর প্রগাট-আলোচন। আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই গ্রন্থখানি যেমন 
নাটকীয় লক্ষণে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিয়াছে, ভক্তিরসাম্বত-সিন্ধু এবং 
উজ্জল-নীলমণি এই ছুইখানি গ্ৰন্থও সেইরূপ রসতত্বের পূর্ণাঙ্গ সাধন 
করিয়াছে । শ্রীপাদ রূপ গোস্বামিম্হাশয়ের গ্রন্থের বিশিষ্টতা এইযে, 
উহ! ভগবন্তক্তিরসের মহাপিন্ধু। ইনি বিদগ্ধ-মাধব, ললিতামাধব, 
দানকেনি-কৌমুদী, ভক্তি-রসাম্বত-সিন্ধু, উজ্জল নীলমণি ও নাঁটক-চন্দ্রিকা 
গ্রন্থঘার৷ পূর্ণপূর্ণরূপে ব্রজরসতত্ব-প্রচারের পরম উপায় প্রদর্শন করিয়া 
রাখিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র লেখকের সে মহামিম্ধুর বিন্দুমাত্র সংস্পর্শনেরও 
যোগ্যতা নাই,_নিকটে আগুয়ান হইতেও অধিকার নাই, তথাপি 
বিষয্স-মাধুধ্যে এই অযোগ্য ব্যক্তিকেও সময়ে সময়ে উন্মত্ত হইতে হয় এবং 
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লোভে লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়! সে রস-ন্থধ।-সি্ধু-তীর্ঘ, স্পর্শ করিতে স্পর্ধা 
হয়,_তাই এইরূপ বাতুল-প্রয়াস। জানিন।,_-এজন্য ওক্ত ও ভগবানের 
নিকট ক্ষথাহ হইব কি না? 
৬। লঘুভাগবতাম্বত--বেদবেধান্ত দর্শন পুরাণ মহাভারত রামায়ণ 
ও তম্বাদি নিখিল-শান্তের প্রতিপাদ্য --এক অদ্বিতীয় পরমতত্ব শ্রীকৃষ্ণ । 
শ্রীভাগৰত বলেন, এই অদ্বয় সচ্চিনানন্দনঘ্ব-তত্ব সাধক-বিশেষের সাধনা- 
বিশেষে সাধক-চিত্তে ব্ৰহ্ম পরগাত্ব। ব| ভগবান্‌ এই তিন আবির্ভাবের 
কোন এক রূপে স্ফরিত হইয়। থাকেন। ভগহ্ত-রূপই পরতত্বাবিভাবের 
পরম উতকর্ম। ব্রহ্ম ও পরমাত্ম!”_ভগবদাধির্ভ।বেরই পরিকর ; তীহারই 
অস্তভুক্ত! যেমন খতের মধ্যে নব্বই অন্তভূক্তি, তেমনই ভগবততত্বে 
ব্রঙ্গতত্ব অন্তুভূক্তি । মায়াবাদী বেদান্তী ত্রঙ্গকে জ্ঞনমাত্র বলিয়| জানেন। 
এই জান-তত্বটী ষড়শ্ৈর্ধোর একতম যথা ২- 
-- এরশ্বধাস্ সমগ্রশ্ত বীর্য্যস্য ধশসঃ শ্রিয়ঃ । 
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব যগ্নাং ভগইতীঙ্গনাঃ ॥ 
তরাং জ্ঞানতত্ব, ভগব্তন্বের অন্তর্ভাবিত, অভএব ব্রহ্মতত্বাদি 
সকল তত্বই ভগবতত্বের পরিকর, শ্রীভাগবত বলেন, -শ্রীরুষ্কই স্বয়ং 
ভগবান, | 
“অন্বয়জ্ঞান তত্ববস্ত কুষ্ণের স্বরূপ | 
ব্রহ্ষআত্ম। ভগবান তিন তার রূণ ॥ 
স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ, কৃঞ্চ সর্ব শ্রয়। 
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্্রে কয়। 
স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ব। 
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণ আনন্দ পরম মহত্ব ॥ 
কোটী কোটী ব্রহ্মানন্দে যে ব্রন্মের বিভূতি । 
সে ব্ৰহ্ম গোবিন্দের প্রভা হয় অঙ্গ-কান্ছি ॥ 
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আত্মা অন্তৰ্য্যামী যারে সর্বব শাস্ত্রে কয়। 
সেও গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয় ॥ 

শ্রচৈতন্য চরিতামৃতের এই সিদ্ধান্ত সর্ব্বশাস্র-বিচারে মহাসিদ্ধান্তের 
উপরে প্রতিষ্ঠিত । শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বানিমহোদয় তত্ববসন্দর্তে, 
ভগবৎ-সন্দর্ভে, পরমাত্ধ-সন্দর্ভে অতি বিস্তৃত ও স্ুস্ম-শাস্থরযুক্তির বিচারে 
এই সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহাতে সশ্বিরীকৃত হইয়াছে 
যে, স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব-অবতারের বীজ। অসংখ্য অবতার 
তাহারই স্বাংশ এবং জীবগণ পরমাত্মার তটস্থ-শক্তিস্বরূপ এবং শ্রীভগ- 
বানের বিভিন্নাংশ-স্বরূপ। স্বয়ং ভগবান্‌ হইতে বহুল কাধ্য-সাধনের 
জন্য অসংখ্য অবতার আবিভূ্তি হন । 

শ্রীপাদ রূপ শ্রীলঘুভাগবতাম্বত-গ্রন্থে এই অবতারগণের শ্রেণীবিভাগ 
করিয়াছেন। সেই শ্রেণীবিভাগ অতীব স্থপ্রণালী-নিবন্ধ । এই গ্রন্থ পূর্ব 
খণ্ড ও উত্তর খণ্ড এই দুই খণ্ডে বিভক্ত ৷ পূৰ্ব্ব খণ্ডে নিনপিখিত বিবর গুলি 
প্রধানত; আলোচিত হইয়াছে, যথা £--ভাগবতাম্বত দ্বিবিপ £_-কৃষ্ণাম্বত 
ও ভক্তামুত। শ্রীকৃষ্ণের বিব্ধিন্বরূপনিরূপণ। স্বয়ংরূপও তদেকাত্মরূপ । 
তদেকাত্মরূপ আবার দ্বিবিধ :--বিলাস ও স্বাংশ। আবেশ ও প্রকাশ, 
অবতারতত্ব, অবতারের লক্ষণ, শ্রীভগবান, তদেকাত্মর্ূপে ও ভক্তরূপে 
জীবদের পরম উপকার-সাধনের জন্য প্রপঞ্চে যে অবতরণ করেন 
তাহাই অবতার । এই অবতারে প্রকারভেদ সাধারণতঃ ত্রিবিধ : 
পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতারণ পুরুষাবতার ত্রিবিধ--প্রথম 
পুরুষ অবতার, দ্বিতীয় পুরুষ অবতাব ও তৃতীয় পুরুষ অবতার । 
গুণাবতার তিনটা তরঙ্গ, রুদ্র ও বিষ্ণু । 

অতঃপরে লীলাবতারের সবিস্তৃত বিবরণে পচিশটী লীলাবতারের 
অতি বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। মন্যস্তর অবতারের (সংখ্যা 
যদিও চৌদ্দটী নিদ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি লীলাবতারের যজ্ঞ বামন ছাড়! 
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দ্বাদশটী ও যুগাবতার চারিটী। অতীত ও বর্তমান কল্প, ব্রহ্মকল্পের 
অবতার। অন্তপ্রকার বিচারে চতুর্বিধ অবতার পরিদৃষ্ট হন, যথা -- 
আবেশ, প্রাভব, বৈভবাবস্থ ও পরাবস্থ ! প্রাভব আবার দ্বিবিধ, বথ! :-- 
অল্লপকালব্যক্ত ও অনতিবিস্তৃত কীন্তি-বৈভবান্বিত, যেমন মোহিনী 
ও হংস * আর চারিটা যুগাবতার | দ্বিতীয় প্রকারের প্রাভব দীর্ঘকাল 
ব্যক্ত, শাস্ত্রকর্তী ও মুনিজনবৎ চেষ্টাও কাধ্যবিশিষ্ট। প্রাভবাবস্থার 
অবতার এগারটা, বৈভবাবস্থার অবতার একুশটা, অবতারগণের 
পবরব্যোমস্থধাম, প্রাবস্থ অবতার তিনটা, নুসিংহ, দাশরতী-রাম 
ও শ্রীকৃষ্ণ । শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমত্ব, শ্রীকুষ্কের ধাম ত্রজ, মধুপুর, দ্বারক! ও 
ও গোলোক । শ্রীকৃষ্ণ হতারিগতিদায়ক এবং মাধুধ্যসম্পন্ন- এই নিমিত্ত 
রাঘবেন্দ্রাদি হইতেও শ্রীকুষ্কের মাহাত্ম্যাধিক্য, শ্রীরুষ্চনামের মাহাস্ম্য।- 
ধিক্য, ভগবদবতার মাত্রেরই পূর্ণতা, ভগবত-শক্তিতত্ব-বিচার, অংশিত, 
ভগবানে বিরুদ্ধ বিবিধ অচিস্তয-শক্তির আশ্রয়ত্ব ও ইহার বিস্তৃত বিচার, 
কেশের অবতারত্ব-খণ্ডন, ব্যুহ-বিচার, শ্রীরুষ্ণ বাস্থদেবের অবতার নহেন, 
ইনি স্বয়ং ভগবান, এত সঙ্গন্ধে বিচার, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অপেক্ষা স্বয়ং 
ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা, ভগব২্-গুণের অপ্রাকতত্ব, শ্রকষ্চ ও 
পরমব্যোমাধিপ্তি নারায়ণ সঙ্গন্ধে বিচার, রামানুজীর় মত খণ্ডন, শ্রীরুষণ- 
বিগ্রহের অতুল্যস্থ, শ্রীকৃষ্ণের মষ্য-লীলার শ্রেষ্ঠত্ব, ভগবানে দেহ-দেহ 
ভেদ নাই এই সম্বন্ধে বিচার, লক্ষ্মীর শ্রীকষ্ণস্পৃহ।, শ্রীকৃষ্ণই স্বরংরূ€ 
এতৎ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার, ন্ধরায়ণাদি শ্রীকৃষ্ণের অস্থভূক্তি, ভগবহ- 
সম্বন্ধীয় বিবিধ তন্ব-বিচার, শ্রীরুষ্ণ-লীলার নিত্যতা, প্রকট ও অপ্রকট 
লীলা, লীলা-বিচার, সঙ্গতিতত্ব, আবির্ভাবতত্ব, শ্রীরুষ্ণের ধাম, মণুর। 
স্বারকা, গোকুল গোলোক ইত্যাদির তথ্য, গোলোকে মাধুষ্যের আধিক্য, 
প্রীক্ধেঙ্স বয়স সম্বন্ধে তথ্য, শ্রীকৃষ্ণের মাধুরী, _এশ্বর্য্য-মাধুরী, ক্রীড়া 
মাধুরী, বেগুষাধুরী ও খ্রীবি গ্রহ-মাধু রী, ভন্তপূজার আবশ্যকতা, ভক্তের 
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শ্রেণীবিভাগ, প্রহ্লাদ, পাগুবগণ, যাদবগণ, উদ্ধব ও ব্রজগোগীগণ, 
ব্রজদেবীগণের মহিমাধিক্য, শ্রারাধিকার ব্রজ-দেবীগণের মধ্যে সর্ববশ্রেষ্ঠত্ব,. 
ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে | 

এই গ্রস্থথানিতে যেরূপ শৃঙ্খলার সহিত অবতার সমূহের শ্রেণী- 
বিভাগ করা হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষার কোন গ্রন্থে সেইরূপ স্বপ্রনালী- 
বদ্ধ অবতার-শ্রেণী-বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়না, অপিচ শ্রীকুষ্ণ তত্বই 
যে চরমতত্বর এবং গোলক-বুন্দাবন ধামুই যে সৰ্ব্বোচ্চতম ধাম এবং 
শ্ীশ্ররাধারাণীই যে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোতম। মহাভাবম্য়ী নহাশক্তি,-এই 
সকল তথ্য অতীব অদ্ভুত বিচার-নৈপুণ্যের সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। 
শ্রীজীবরূত সমগ্র ভাগবত-সন্দর্ভ এতৎসহ ভক্ত পণ্ডিতমাত্রেরই পঠিতব্য । 
শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থের থে টীক। করিয়াছেন তাহাও 
স্থবিচারিত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-পূর্ণ । 

ভক্তিরনামৃতপিদ্ধু--জীমন্মহা প্রভুর শিক্ষা . পাইয়াই শ্রীপাদ রূপ 
গোস্বামিমহোদয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ বিরচন করেন। রসময় 
বিগ্রহ শ্রভগবান্‌্কে লাভ করিতে হইলে ভক্তিই উহার একমাত্র সাধন। 
ভক্তিরসামুতসিন্ধু গ্রন্থখানি সরস ও বিশুদ্ধ ভজনের উপান্স-প্রাদর্শক । এই 
একখানি গ্রন্থের মশ্মীনুসাঁরে জীবনের কাঁধ্য নিয়মিত হইলে সাধক আনন্দ 
বৃন্দাবনের মধুময় রাজ্যের সীমায় সমুপস্থিত হইতে পারেন। এই 
গ্রন্থে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বিবিধ প্রকারে ভক্তিরূপিণী উচ্চতম! চিদ্বত্তির 
ধৰ্ম্ম ও কর্ম বিবৃত করিয়া! রাখিয়াছেন ৮ ভক্তিরুপিণী চিন্ধ ত্তির উদ্ভব, 
ক্রমবিকাশ ও চরম পরিণতির এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর ইতিহাস আমর! আর 
কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই । বিষয়-বিভাগের নৈপুণ্য, সরস কবিত, 
সুন্ম্দার্শনিকত্ব শ্রেষ্ঠতম সাধন ভজনের উপায়-প্রদর্শকত্ব প্রভৃতি বিষয় 
যদি একাধারে দেখিতে হয়, তবে স্থপণ্ডিত পাঠকগণ এই গ্রন্থানুশীলন 
করিলে নিশ্চয়ই পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন। ষাহারা বৈষ্ণব ভজনের 


বিশুদ্ধ প্রণালী জানিতে সমুংস্থক, তাহাদের পক্ষেও এই গ্রন্থ অবশ্ঠই 
নিত্য পাঠ্য | 

বৈষ্ণব-সাধন যে অতীব সরস এবং পবিত্রতার সুদৃডতন ভিত্তিতে 
সপ্র,তষ্ঠিত, পাঠক মাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠে তাহ! জানিতে পারিবেন । 
সাধনারপ্প্রথমে কি প্রকার অসংযত চিত্রবৃত্তি গুলিকে সংযত করিয়া বৈধি 
ভক্তির সাহায্যে শ্রীভগবানের শ্রীচরণের অভিমুখে সমাকৃষ্ট করিতে হয়, 
বৈধীর স্থবিধানে কি প্রকারে চিত্ত স্থনিশ্মল হয়, শ্ীভগবানে রতির উদয় 
হয় এবং সেই রতি কি প্রকারে রাগাঙছুগার পরিণত হইয়। সংসার স্থখে 
অবহেল। জন্মায় এবং শ্রীরুষ্*-ভজনই একমাত্র সুখকর বলিয়া প্রতিভাত 
করাইয়! তোলে এই গ্রন্থের প্রথমেই তাহার বিবৃতি আছে। রাগানুগ। 
ভক্তি-বিকাশের পরে কি প্রকারে ভাবভভক্ত্যাদির সঞ্চার হয়, কি প্রকারে 
সাধক ব্রজভাব লাভের অধিকার প্রাপ্ত হয়, ভাব, অঞ্জভ,ব ও বিভাবাদির 
স্বরূপ কি প্রকার, এই সকল বিষয় সাহিত্যিক রসশাস্ত্রে দৃষ্ট হইলেও খিনি 
স্বয়ং অখিলরসামৃতমৃত্তি রসশাস্বের এই সকল বিষয় লইর| কি প্রকারে 
আমরা তাহার ভজনের পথে অগ্রসর হইতে পারি । সেই রসময় বিগ্রহের 
স্বরূপ কি প্রকার, তাহার গুণাপিই ব। কি, ইত্যাদি বুল বিষর আমর। 
শীপাদ শ্রীরূপের এই গ্রন্থ পাঠে অবগত হইতে পারি। ভক্ত ও ভক্তি, 
রদের লক্ষণ, শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষন্তি গুণ এবং তাহাদের লক্ষণ ও ব্যাখ্যান 
বিবিধ শাস্ত্র হইতে উদাহরণের সহিত বিবৃত হইন্নাছে। নরনারী 
নকলের পক্ষেই এই গ্রশ্থখানি অবশ্য পাঠ্য । এই গ্রন্-পাঠে চিত্তের 
অশেষ উন্নতি এবং আত্মার পরম কল্যাণ সাধিত হয়। ভক্তিরল-বিষয়ে 
সুদীর্ঘ সাধনার পরে এই গ্রন্থ লিখিত হয়। এই গ্রস্থ-বিরচনের পূর্বেই 
হংসদূতত, উদ্ধবপন্দেশ, নাটক তিনখানি, পদ্যাবলী ও নাটক-চন্দ্রিক। 
“বিরচিত হইয়াছিল । এই সকল গ্রন্থের পদ্য, এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে 
উদাহরণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । ফল'তঃ এই গ্রন্থথানি মানব সমাজের 


[ ১০৯ ] 
জন্য শ্রীভগবানের অমৃতময় কৃপা-নির্শ্মাল্য। শ্রীপাদ শ্রী এই গ্রন্থের * 
একখানি টীকা করিয়াছেন । উবার নাম দুর্গম-সঙ্গমনী । শ্রীভকতি- 
রসামৃতপিন্ধু গ্রন্থখ'নি শ্রীপাদ গ্রন্থকার গোকুলে অবন্থান করিয়া ১৪৬২ 
শকে রচন। করিয়াছেন। নাটক চন্দরিকা এই গ্রন্থের পূর্ব্বে লিখিত 
হইয়াছিল! গ্রন্থের উপসংহার গ্রন্থকার লিশিয়াছেন্‌ ১৮৮ 
ভারতাগ্যাশ্চতক্্স্্ রনাবস্থান-স্থচিকাঃ | 
বৃত্তয়ে৷ নাটামাতৃত্বাঢুক্তা নাটকলক্ষণে ॥ 
এই গ্রন্থ -লচনার সময়েও উনন-হার লিখিত হইরাছে যথা := 
“রামাঙ্গ শক্র গণিতে শানে গোকুনমধ্ষিতেনার। 
শ্রভক্তিরসামৃতপিন্ধ বিটক্ষিতঃ ক্ষুতরূদেণ ॥ 

শালিবাহনের সঙ্চংসর গণনার ১৪৬৩ শাকে এই গ্রন্থ = রিল 
হয়। অতপর মূলগ্রন্থে এই গ্রন্থনিহিত উপ্‌দেশগুলির সবিস্তার 
আলোচন। করিব । 

৮ | উজ্জল নীলমণি :--শীএনহাপ্ৰভূর উপদেশে শ্রীগাদ রূপগোস্বাচ। 
রসশাস্ত্র সম্বন্ধে যে আর একখানি গ্রন্থ রচন করেন, তাহার নাম 
উজ্জবলনীলম্ণি । ইহার ছুইখানি অত্যুত্তম টীকা আছে | ইন শ্রীজীব 
লিখিত টাকার নাম “লোচন-রোচনী”? | শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চত্রবত্তী 
আনন্দচক্জিকা নায়ী অপর টীক।র রচরিত। | বিশ্বনাথের টীক৭১৬১৮ সালে 
আশ্বিন ঘাসের শুরুপকমাতে টাকাকারের শ্রবন্দাবন-অবহ্থান্কাচুল 
11 হয়। এই ছুইখানি টীক্কা পাণ্ডিত্যের এবং ব্যাখ্যান- 

ভবের পরম প্রকর্ম প্রদশিত হইয়াছে । পাঠাথিগণ এই ছুই টাকার 
সাহাঘো শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের এবং 'তদাঁয় পার্ষদগণের চরণ চিন্তা 
করিয়া এই গ্রন্থপাঠ করিলে ব্রজরসের উচ্চতম সাধনার ভাব হদ্গম্ 
করিতে পারেন। এই গ্রন্থখানি প্রকৃতপক্ষে ভক্তি-র্সামৃতসি্ধুর 
উত্তরাংশ, এবং গোপী-ভজনের বিশাল ভাবে পরিপূর্ণ । শ্ীভগবান্‌ 
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প্রেঘরমনয়, তাহার ভঙ্গনা করিতে হইলে গোগীদের হ্যায় আদর লইয়া, 
গোপীদের ন্যায় সোহাগ লইয়া, গোপীনের ন্যায় মাধুধা লইয়া তাহার 
নিকট উপস্থিত হইতে হয়। গোপীদিগের প্রেমানু়াগ, তাহাদের সেই 
বৃন্দাবনীর্ধ প্রেমমাধুধ্য ইহজগতে একেবারেই অসম্ভব । যাহাদের 
প্রেমকটাক্ষে ত্রিভূবনের ঈশ্বর বাধ্য ও বশীভূত, তাহাদের সেই 
প্রেম্মাধুধ্যের ভাব ইহজগতে একবারেই অসম্ভব । এই গ্রন্থে তাহাদের 
অন্যরাগের মাধুষ্য, প্রণয়ের প্রিয় সম্ভাষণ, মানের স্বধামাখ। বঙ্কিম ভাব- 
বিরহের হ্বদরশোধি তীব্র উচ্ছাস,-_এ জগতে প্রেমের কোন অভিনয়ের 
সহিতই ডুলিত হইবার নহে । 

শ্লীগোবিন্দ-বল্পভাগণের মাধুঘণময়ী প্রীতির কথ! ভাষায় প্রস্ফুট করিয়। 
তোল! অসম্ভব । বসন্ত কাননের কুস্থমের ন্যায় তাহাদের সেই স্মিত- 
স্ধাঘাথ। হাসির রেখ। ভগবৎ প্রেমের এবং ভগবদনুরাগের যে আদর্শ 
প্রকাশ করে, মান্তষের ভাষায় তাহ! প্রকাশ কর। অসম্ভব । কিন্ত তথাপি 
পূজাপাদ শ্রীর্পগোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে সেই ব্রজরসের থে 
আভাসচ্ছার। প্রকাশ করিয়ছেন, আনর। তাহার বিন্দুমাত্র আস্বাদন 
করিঘাও চরিতাথ হইতে পারি । দয়াময় মহাপ্রভু আমাদের ন্যায় 
নারকীয় জীবের জন্য শ্রাউজ্জলনীলমণি গ্রন্থে শ্রীবপগোন্বামীর দ্বার! যে 
অতল অমূল্য সুধাভাগ্তার রাখিয়া গিরাছেন, আমর! সেই পীযুষ-সমুত্রের 
বিন্দুমাত্র আস্বাদন করিতে পারিলেও এই মোহময় সংসারের গরল- 
ভক্ষণের অনন্ত ও আসীন জালাকু হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি। 
বে ভক্তিস্পা প্রেমিক ভক্তগণের একাস্ত বাঞ্ছনীয়, শ্রীউনলনীলমণি গ্রন্থে 
তাহাই মবিষ্তার বিবৃতি ও উদাহরণ রহিয়াছে । 

শ্ররুষ্ণের জন্য প্রেমপুতলী গোপিকাগণের হৃদয়ের কেমন ভীষণ বেগ, 
তাহার প্রতি তাহাদের কেমন গাঢ় প্রবল আকর্ষণ এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে 
ছাত্ে ছত্রে অতি ম্পষ্টরূপে তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে । শ্রীকষ্ণ- 
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লালসায় তাহাদের হৃদয়ে অচ্চরাগের স্রোত কি প্রকারে শত তরঙ্গ তুলিয়া 
উধাওভাবে প্রবাহিত হর, আমর! এই গ্রন্থে, সেই আনন্দ স্ুধাতরঙ্গের 
সমূজ্জল প্রতিচ্ছবি বিশদরূপে দেখিতে পাই । তাহাদের হাব ভাব, হেল! 
শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুষ্য, প্রগল্ভতা, গুদাধ্য, ধৈধা, লীলা, বিলাস, 
বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্রায়িত, কু্শ্মিত, বিব্বোক, ললিত, 
বিকৃত, মুগ্ধ, চকিত, উদ্ভাস্বর, আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, 
অপলাপ, সন্দেশ, অপদেশ, উপদেশ, নিদ্দেশ, ব্যপদেশ, ্তস্ত, স্বেদ, 
রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গৎ বেপথু, বৈবণ্য, অশ্রু, প্রলয়, ধুমায়িত, জলিতা, 
উদ্দীপ্থা, নির্ধেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্বব, শঙ্কা, ত্রাস আবেগ, 
উন্মাদ, অপসার, ব্যাধি, মোহ, মুতি, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিথা, 
স্থতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধতি, হষ, ওৎস্ুক্য, উগ্র, অমূর্য, অস্ুয়। 
চাপল, নিদ্রা, স্থপ্থি, প্রবোধ, সন্ধি, শাবল্য, নিমোসহিঞ্চুতা, আসম- 
জনতাহ্ৃদছিলোডন, কল্পক্ষণত্ব, ক্ষণকল্পতা, অধিরূঢ়, মাদন, মোদন, মোহন, 
দিব্যোন্মদ, উদঘৃণণ, চিত্রজল্, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জঞল্প, সংজল্প, অবজল্প, 
অভিজল্প, আজল্প, সুজল্প, নাদন, বিপ্রলস্ত, পূর্বরাগ, ললসা, উদ্বেগ, 
জাগধ্যা, তানব, জড়িম।, €বয়গ্র, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু, অভিলাষ, 
চিন্তা, গুণকী তন, মান, অরবণ, স্বপ্প, নতি, উপেক্ষা, প্রেদবৈচিত্তয, প্রবাস, 
চল, ছাগর, উদ্বেগ, তানব, মূলিনাঙ্গ তা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ. মোহ, 
মৃত্যু, সম্ভোগ, রাস, জলকেলি প্রস্থৃতি শ্রীরাধা-প্রেমের অনস্থাভাব এই 
গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । + 

এই সকল বিষয়ে প্রেমিক ভক্তগণের চিত্ত লমাকৃষ্ট হুইয়! থাকে । 
শ্রীভগবান্‌ সাক্ষাৎ নন্মথ-মদন | যাহার। কামদেবের দুর্বার গর্বব খর্ব 
করিতে প্রস়্ামী, শ্রীভগবানের এই সমূজ্জন্ রসন্থধার বিন্দুমাত্র-পানে 
তাহারা অম্যে শক্তি সঞ্চর করিতে সমর্থ হইতে পারেন । ভগবানের 
লীলা-রসে চিত্ত আকুষ্ট হইলে অপর রস উদ্বাস্ত পদার্থের ন্যায় স্বণিত 
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২ জঘন্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। মহাদেব স্বীয় কোপানলে মদনদেবকে 
ভন্মীঞ্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু উজ্জ্ল-রসময় বিগ্রহ প্রেমানন্দধন 
মোহ্‌নমুরলীধারী শ্রীরু্$ মদনমোহন নামে অভিহিত । যাহার মপুর 
মোহন মাধুধ্যসার রূপের ছটায় ত্রিভুবন আকৃষ্ট হয়, পশুপক্ষী প্রভৃতি 
সে রূপ-লাবণ্য-দর্শনে বিমুগ্ধ ও বিপ্তন্তিত হইয়া পড়ে, ধাহার অঙ্গকাঞ্জিতে 
কাননের লতিকান্হেও বিপুল পুলকের সঞ্চার হম, যাহার বংশীরবে 
যমুনা উন বহে,সেই সর্ববশাধু্যসার শ্রীকষ্ণব্ূপের এব তাঁহার 
হলানিনী শক্তিগণর ভাবলহরী এই গ্রন্থে বিবৃত রহিযঘ়াছে। 

ভ।গ্যবান্‌ পাঠকগণ এই গ্রন্থের রসাস্বাদ করিয়া ব্রজ্রসের এবং 
ব্রজোপসনার বিশুদ্ধ তত্ব জানিতে সমর্থ ভন | মুল গ্রন্থে বিভৃতবূপে এই 
গ্রন্থের সার-মন্ম 5 উপদেশগুলি বিবৃত 6 ব্যাখ্যাত হইবে । পরম দ্য়াল 
শ্ীগোরা ্ন্ন্দর জীবগণের হিতের নিষিস্ত শ্রীপাদ সনাতন ও শরপাদ 
রূপগোদ্ব।মি ছ্বার। জগত যে প্রেম ভক্তির ধন্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, 
মানব দনাজের পক্ষে তাং! পরম স্বধাস্বক্নদ । তাহাদের লিখিত গ্রন্থ 
ছত্রে হতে থে অমুতে।গনেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাং! মানব-সমাজের 
অশেষ কল্যাণ সাধক । শ্রীকৃষ্ণ, রবময় বিগ্রহ । শ্রীবৃন্দাবনের রসমর 
কুগ্তবনে বাস করিয়া শ্রীপাদ সনাতনরূপ সেই অখিল রসামৃত-মু্টি শীকৃষ্ণের 
ব্ূপনাপুধ্য অন চৰ ও আস্বাদন করিরাভিলেন। তাহার গ্রন্থে আীরুফ্ের 
মাুন্য, তহরে কণ, ৭, লীল। প্রভূডি অতি সুমধুর ভাষায় বণিত 
হইয়াছে। কি প্রকারে শ্রাকষ্রে চরণ-প্রাপ্তি জাবের পক্ষে সম্ভবপর হয়, 
তাহার সাধন।প্রণালীও ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ও ₹ুরিভক্তি বিলাদে অতীব 
বিশদন্দপে বিবৃত হইয়াছে । পরম কাক্ষণিক গোস্বামিগণ মহাপ্রসর 
রুপাশক্তিতে অনুপ্রাণিত হহুয়ছিলেন । হৃহীপ্রস্থুর বলবতী দয়! গোস্বামি- 
গণের হৃদয়ে স্তরে স্তরে অন্প্রবিষ্ট হইয়া নকল বিষয়েই শক্তি-সঞ্চার 
করিঘুছিল। মহাপ্রভুর শক্তি-সঞ্চারিত ন! হইলে এইরূপ মহাভাবের 
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ভাবায় অভিব্যক্তি অসম্ভব হইয়! পড়িত। প্রেম-ভক্তির এমন সমুজ্জল ও” 
স্থমধুর উপদেশ জগতের আর কোন গ্রন্থে কখনও দেখা যায় না! 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভজন-রসের মাধুৰ্য্য সম্বন্ধে যে অপুর্বব উপদেশ- 

রত্বমাল! লাভ করিয়াছেন, উহ! শ্রীশ্রীমহাপ্রভুরই কৃপ|-প্রসাদ। কিন্ত 
এ সকল উপদেশ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী ও শ্রীপাদ শ্রীরপ গোস্বামী 

এমন স্থন্দররূপে লিপিবদ্ধ করিয়| গিয়াচ্কেন যে, সমগ্র জগতের ধশ্মপিপান্থ্‌, 

ভগবততত্ব-পিপাস্থ এবং ভজনরস-মাধুরধ্য-পিপান্থ ব্যত্তি-মাত্রই এ সকল 

গ্রন্থের মর্শ্মাস্বাদনে কৃতাৰ্থ ও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন । যাহার! শ্রীচৈতন্য- 

চরিতা মৃত গ্রস্থ পাঠ করিয়াছেন, তাহাদের বিশ্বাস শ্রচরিতামৃত, ভক্তি-রস- 
পিসাঙ্ ব্যক্তিগণের পক্ষে অতুযুতৎরুষ্ট উপাদেয় গ্রস্থ,_-তীহাদের এই ধারণা 

বাস্তবিক এবং অতীব যুক্তিযুক্ত । কিন্তু চরিতামৃত গ্রন্থ-বিশ্লেষণ করিলে 
জানা যায় যে উহা শ্রীরূপ গোস্বামীর নিখিল রসমর গ্রস্থসমূহের স্থধাময় 
প্রবাহেই পরিষিক্ত । শ্রীপাদরূপের গ্রন্থে যে সকল অমূল্য রত্ব নিহিত 
আছে, কবিরাজ গোস্বামী সেই সকল অমূল্য রত্ব' সংগ্রহ করিয়া তদীয় 
গ্রস্থখানিকে অলঙ্কত করিয়াছেন । প্রকৃত কথ বলিতে কি,-কবিরাজ 

গোস্বামী প্রকৃত পক্ষেই খাটি জহরী । গ্রন্থ-সাগরের অতল-তলে কোথায় 

কি রত্ব কিরূপভাবে লুক্কায়িত থাকে এবং কি প্রকারে সেই সকল রত্ব 

সংগ্রহ করিতে হয়, কবিরাজ গোস্বামী সে সম্বন্ধে অতীব অভিজ্ঞ, ইহার 

উপরে তাহার নিজের লোকাতীত ভক্তির অন্তুভব, তীহার সেই সিদ্ধাবস্থার 

বিশুদ্ধ ভক্তির অমিয়-প্রবাহ শ্রীচরিতান্ত্রত গ্রন্থের পত্রে পত্রে অভিব্যক্ত 
হইয়া রহিয়াছে । শ্রচরিতামৃত শ্রীপাদ গোস্বামিদ্বয়ের উপদেশ-রত্বেরই 
আধার; আধারই বা বলি কেন,_মহাভাগ্ডার ! যাহারা সংক্ষেপতঃ 

গোস্বামি-শান্ত্রের মন্ত্র অবগত হইতে চাহেন তঁহার। শ্ীচৈতন্য চরিতামৃত- 
পাঠেও এই সকল গ্রন্থের যথেষ্ট আভাস পাইবেন । বিদগ্ধ মাধব, ললিত মাধব 
ও দানকেলি কৌমুদী নাটকের আলোচনা মূল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইবে । 
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পরম কারুণিক শ্রগৌরাঙ্গস্থন্দরের পরমার্থ ও ভঙজনতত্ব সম্বন্ধীয় 
উপদেশাবলী শ্রীপাদ সনাতনের ও শ্রীর্নপের গ্রন্থের পত্রে পত্রে বিরাজিত । 
সদাচার, ব্রহ্মচযা, ইন্দ্রিয়নংযম, শনদন, বৈরাগ্য ও ভজনের প্রণালী 
বাতিরেকে অনির্দিষ্ট পথে চলিলে যে সহজেই ভজন-বিস্ব উপস্থিত হইতে 
পারে, অহা অতি সহজেই বুঝা যায়। এই দুই ভ্রাতার বৈরাগ্যাদির কথ! 
স্মরণ করিলে পাষণ্ডের হৃদয়েও ভগবন্তক্তির উদয় হয়। 
শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীপাদরূপের ভক্তিময় চরিত্র কথা শ্রীল 
কবিরাজ গোস্বামী অতি অল্প কথায় অভিব্যক্ত করিয়াছেন, যথ! 
শ্রীচরিভাম্বতে £- 
__ন্হাপ্রভুর যত বড় বড় ভক্তমাত্র । 
রূপ সনাতন হয়, সবার গৌরব-পাত্র ॥ 
কেহ যদি দেশে বায় দেখি বৃন্দাবন । 
তারে প্রশ্ন করে প্রভুর পাধদ্গণ ॥ 
কহ তাহ! কৈছে রহে রূপ-সনাতন । 
কৈছে রহে, কৈছে বৈরাগ্য, কৈছে ব ভোজন ॥ 
কৈছে অষ্ট প্রহর করে কৃষ্ণের ভজন । 
তবে প্রশংলিরা কহে সেই ভক্তগণ | 
অনিকেত দোভে রয় ঘা বুঙ্গগণ ! 
একেক বৃক্ষের তলে এক রাত্র শয়ন ॥ 
বিপ্র গৃহে স্থূল ভিক্ষা, কাহ! নাধুকরী । 
শুফ রুটি চান! চিবায় ভোগ পরিহরি ॥ 
কারোর! মাত্র হাতে কথা ছিড়া বহির্বাস। 
রুঞ্চনাম, কৃষ্ণকথ।, নতঁন-উল্লাস ॥ 
অষ্ট প্রহর কৃষ্ণ-ভজন চারি দণ্ড শয়নে | 
নাম্‌সক্ধীর্্তন প্রেমে সেহ নহে কোন দিনে ॥ 
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বু ভক্তি রসশাস্র করয়ে লিখন | 
চৈতন্য-কথ। শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন ॥ 
শ্ীগৌরাঙ্গের সঙ্গিগণের মধ্যে শ্রীপাদ বূপ-মনাতন সকলেরই অসীম 
গৌরবের পাত্র। শ্রীনন্মহাপ্রভু-প্রবন্তিত ধন্মমত জানিতে হইলে এই 
ছুই ভ্রাতার প্রণীত গ্রন্থই একমাত্র আলোচ্য এব: উহাদের চরিত্রই 
'অন্গকরণীয় । 
পদকল্পতরু গ্রন্থ হইতে আর ছুইটী পদ উদ্ধত করিয়া দেওয়! 
দাইতেছে £-- 
(১) 
রূপের বৈরাগ্য কালে, সনাতন বন্দীশালে 
বিষাদে ভাবয়ে মনে মনে । 
রূপেরে করুণ। করি ত্রাণ কৈলা গৌরহরি 
দো অধমে না কৈলা স্মরণে ॥ 
মোর কন্ম দোষে ফাদে হাতে পায়ে গলে বান্ধ 
রাখিয়াছে কারাগারে ফেলি । 
আপন করুণা-পাশে জোর করি ধরি কেশে 
চরণে নিকটে লেহ তুলি ॥ 
পশ্চাতে অগাধ জল দুই পাশে দাবানল 
সম্মুখে সাধিল ব্যাধ বাণ । 
কাতরে হবিণী ডাকে * পড়িয়া বিষম পাকে 
এইবার কর পরিত্রাণ ॥ 


জগাই মাধাই হেলে বাহ্ছদেবে 'অজামিলে 
অনায়াসে করিল। উদ্ধার । 
এছুঃখ নমুদ্র-ঘোরে নিস্তার করহ মোরে 


তোমা বিনে নাহি হেন আর ॥ 
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হেনকালে একজন অলখিতে সনা তনে 
পত্রী [দল ক্র লিখন । 
এ রাধাবল্লভ দাসে মনে হৈল আশ্বাস 


পত্রী পড়ি করিলা গোপন ও 
{ > } 


শ্রীক্লণের বড় ভাই সনাতন গোসলাঞাঁ 
পাতশার উজীর টঠহয়াছিল ! 

শ্রীরূপের পত্রী পাইয়। বন্দী হৈ-ত পলাইয়। 
কাশীপুরে গৌরাক্গ ভেটিল ॥ 

ছি" বস্ত্র অঙ্গে লি, হাতে নথ, মাথে চুলি, 
নিকট শাততে অঙ্গ হালে । 

ছুই পুচ্ছ তৃণ ক্র এক গুচ্ছ দণ্ডে ধবি 
পড়িল গৌরাঙ্গ পদতলে ॥ 

দরবেশ কূপ দেশি হুর সজল আখি 
বাহ প্রসার্রয়। আইলা পাঞ। | 

সনাতনে করি কোলে, কাভরে গোসলাঞাঁ বল 
মে! অধমে স্পর্শ কি লাগিরা ॥ 

'অস্পর্শ্য পামর দীন . দুরাচার, মন্দ, হান 


নীচ-সক্ষ, নীচ ব্যবহার । 
এহেন পানর জনে * স্পশশ প্রভূ কি কারণে 
ধোগ্য নহে তোন! স্পর্শিবার ॥ 


ভোট কম্বল দেখি গায় তবু পুন পুন চায় 
লজ্জিত হইল; সনাতন! 
গৌঢড়িমারে ভোট দিয়া ছিড| এক কানহ্থ! লৈয়। 


প্ৰভু স্থানে পুন আগমন ॥ 
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শগীরাজ করুণা করি রাধারুষ্ণের মাধুরী 
শিক্ষা করাইলা! সনাতনে । 
পভ কভে কূপ সনে দেখা হাবে বুন্দাবিনে 


প্রভু-আজ্জার করিল। গমনে ॥ 


কক কান্দে, কহু হাসে কক্ু প্রেমানন্দে ভাসে 


কু ভিক্ষা কভু উপবাস । 

ছেড়া কাথ। নেড; মাথা মুখে কক গুণ গাথা 
পরিধান,ছে 1 বৃহির্বাস ॥ 

গিয়া গোসাঞ্ীী সনাতন প্রবেশিলা বৃন্দাবন 
কপ সঙ্গে হইল হিলন । 

শ্ম অশ্রু নেত্ৰে ঝরে সন্যতনের পদ ধারে 
কহে কপ গদগদ বচন ॥ 

গৌরাঙ্গের হত গুণ কহে-বূপ সনাতন 
হা নাথ হ। নাগ বলি ডাকে । 

ব্র্পুরে ঘরে ঘরে মাধুকরী ভিক্ষা করে 
এইরূপ কতদিন থাকে ॥ 

ভাহ। ছাড় সুপ্তি সতত ভিক্ষ। করি পুতে পুত 
ফলমূল করজষে ভক্ষণ । 

উচ্চৈঃস্বরে আত্তনাদে *রাধাকৃষ্ত বলি কান্দে 
«ইকাপে থাকে কতদিন ॥ 

দিন অস্ধম্্না ছাপ্নান্ন ছণ্ড ভাবনা 

ারিদণ্ড নিজ। বৃক্ষতলে । 

স্বপনে বাধাক্ুষ্ণ দেখে শাম গালে সদ! থাকে, 


অবসর নাহি এক তিলে ॥ 
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কখন বনের শাক অলবণে করি পাক- 
মুখে দেন দুই এক গ্রান। 
ছাড়ি ভোগবিলাস তরুতলে কৈল বাস 
এক দুই দিন উপবাস; 
* স্ুম্ বস্ত্র বাজে গায় ধুলায় লুটায় কায় 
কণ্টকে বাজ কু পাশ । 
এ রাধাবপ্লভ দাস মূনে বড় অভিলাষ 


কবে হব তীর দাসের দাস ॥ 

শ্ীপাদপার্যদ-গোস্বামিদ্বর এইরূপে দীর্ঘকাল এ জগতের বিবেক-বৈরাগ্য 
ও প্রেমভক্তিময় ভজ্গননিষ্ঠার আচার ও প্রচার করিতে করিতে কালের 
নিয়মে বার্দকাদশার উপনীত ঠইয়াছিলেন । তখন হঠাহার। অধিক সময়ই 
অন্তদ্দিশায় ভ্ী।ভগবানের লীলা-রস-স্ধান্থাদনে নিমগ্ন থাকিতেন ৷ বহিবিষযে 
জ্ঞান ক্রমেই অন্ততিত হইয়! গিয়াভিল, সত্ৰ সহস্ৰ ভক্ত তাহাদের 
শ্রীচরণ-দর্শন করিবার জন্য আগমন করিতেন এবং শ্রাচরণ-রেণু উত্তরীয় 
বসনাঞ্চলে বাধিয়া লইয়! যাইতেন। কিন্তু ওক্তগণের এই সৌভাগ্য আর 
বেশীদিন রহিল না; এই তৃণাদপি নম্রতার মরি, এই সৌজন্য-বিনয়ের 
আদর্শ-মৃহি--এই সরলত।-দীনত।তবিবেক ও বৈবাগ্যের শ্রীবি গ্রহ,এই 
অলোকসামান্য লৌন্দধ্য-মাপুধ্যময় ভজন-নিষ্ঠামর় শ্রমৃত্তিযুগল স্বধামে 
গমনোন্ুখ হইলেন । সম্ভবতঃ ১৪৭৬ শকের আবাট়ী-পৃর্ণিমায় শ্রীপাদ 
সনাতন যথাবস্থিত এই ভাগভিক দেহ পরিহার করিয়। মঞ্গুরীদেহে স্বীয় 
লীল1-বিলাসের ধামে প্রবেশ করিলেন । ভক্তগণ শোকাচ্ছন্ন হইয়া 
পড়িলেন। এই সংবাদে দূরবন্তী স্থান হইতেও বৈষ্কবগণ সমাগত হইয়া 
শোকোচ্ছাযে যোগদান করিলেন । শ্রীশ্রগৌরচন্দ্রের স্েহালিঙ্গন-বিলসিত 
সৌন্দ্্য-মাধু্যাধার সেই প্রীগ, ব্রজের ধুলায় নিম্পন্দভাবে নিপতিত 
রহিলেন। যথাসময়ে ভক্তগণ ভীহার শেষ-নংকার করিয়া শ্রীত্রীমদন- 
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মোহনের মন্দির-প্রাঙ্গনে তাহার পুষ্প-সমাি সযত্থে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । 
এখনও আধাট়ী-পূর্ণিমায় ম্দনমোহন-প্রাঙ্গনে সনাতনের সনাতনী স্থ্তি- 
মহোৎসব সম্পন্ন হয়। জানিনা, কয়টী সহৃদয় সঙ্জনের ক্য়ফোটা নয়ন- 
জল,-_- এই সঘাধিস্থলকে পরিষিক্ত করে? 

এই শোচনীয় দুর্ঘটনার পরে শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীপাদগোস্বামিগণের থে 
কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝা যাঁয়। শ্ৰীপাদ শ্রীরূপ মহাশোকে 
ভ্িয়মাণ হইয়। পড়িলেন। শ্রীপাদ সনাতন, সাংসারিক গণনায় তাঁহার 
মহাবাৎসল্যময় অগ্রজ ছিলেন কিন্তু পারমার্থিক গণনায় তিনি তীহার গুরু, 
প্রভু, সহায়, শরণ, সখ! ও অকৃত্রিম স্থহৃদ ছিলেন । তাহার পক্ষে এই 
নিদারুণ ব্যাপারে মনে হইল যেন প্রেনের হিমালয়-শিখর ভাঙ্গিরা 
পড়িল,_-যেন গ্রীতির প্রশান্ত মহাসাগর শুকাইয়া গেল,-ঘেন ভাল- 
বাসার চন্দ্র সুর্য আকাশ হইতে খপিয়। পড়িল! সেই বিন হইতে শ্রীরূপ 
অধিকতর নীরব হইয়া পড়িলেন। শ্রীমৎ দাসগোস্বামী, শ্রীমৎ গোপাল 
ডট্ট ও শ্রীজীব প্রভৃতি সহচর ও অন্ুচরগণের হৃদয় ভাবি বিপদের বিষাদ- 
কালিমায় অধিকতর সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল । অল্পদিনের মধ্যেই শ্রী্নপ-মঞ্জুরী ও 
ব্রজের ভক্তগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া স্বীয় লীলা-বিলাস-ধামে 
প্রবেশ করিলেন । এই জগৎ যেন প্রায় অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল, নিত্য 
বৃন্দাবনের সমুজ্জল নক্ষত্রদ্ধয় সমুজ্জলভাবে স্বীয় গগনে সমুদিত হইলেন ! 

কৃপাময় ভজননিষ্ঠ পাঠক হহোদয়গণ _যাহ। হইবার তাহাতো হইল । 
এক্ষণে আপনার! আশীর্বাদ করুন, আপনাদের কৃপায় এবং শীভগবানের 
দয়ায় এই পুণ্যপবিত্রতার শ্রীঘুর্তির,__বিবেক-বৈরাগ্য ও ভঙ্জন-নিষ্টার 
এই শ্রীবিগ্রহের,---প্রেনভক্তির মহীসৌন্দধ্য-মাধুধ্যময় এই শ্রীমৃত্তি-যুগলের 
প্রতিচ্ছবি এই অধম লেখকের ক্ষুদ্র হৃদ্বয়ে যেন নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত 
থাকেন এবং এই আদশযুগল যেন এই ক্ষুদ্রজীবের দুর্ভাগ্যময় জীবনের 
নিরন্তর নিয়ামকরূপে বিরাজিত হন । 


ভুমিকা । 


শরচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থথানি এ দেশীয় বৈষ্ণবগণের শাস্-সিদ্ধান্তে 
এবং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের লীলা-মাধুয্যে পরিপূর্ণ । আমি এই গ্রন্থখানি 
পাঠ করিয়া সততই আনন্দলাভ করি, ইহার প্রতি পত্রই ভজন-সাধনের 
নছুপদেশে পরিপরিত | এই গ্রন্থখানি অবলম্বন শ্রীরাষরামানন্দ, 
গ্ভীরায় শ্রীগৌরাঙগ, শ্রীমত্ব্বরূপ-দামোদর, শ্রীপাদদাস গোস্বামী, 
শীশ্রীগৌর-বিষ্ুপ্রিয়া প্রভৃতি যে কয়েকখানি গ্রন্থ আমাদ্বার! বিরচিত 
হইয়াছে, শুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজে ও সাহিত্যিক সমাজে নেই সকল গ্রন্থ 
সমাদৃত হইয়াছে; তজ্জন্য অপরাপর সাধারণ নরনারীগণণ্ড আমাকে 
আশাতিরিক্ত সমুংসাহিত করিয়াছেন । 

শ্রপাদ শ্রীপ ও শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিমভো ৭য়দ্বর শীনীকৃষ্ণ- 
চৈতন্য মহাপ্রস্তুর রুপাশক্তি-সঞ্চারে নিখিল বেদান্ত সিদ্ধান্ত ও ভক্তি- 
শাস্ড্রীয় সিদ্ধান্ত-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, শ্রীচৈতনাচরিতামত গ্রন্থে সুত্র 
রূপে তাহার € উল্লেখ আছে । মানি প্রায় পঞ্চাশ বর্ষ ব্যাপিয়। আলোচনা 
করিয়াও সেই সিদ্ধান্ত-সিন্ধু স্পর্শ করিতে পারিলাম না। অনন্ত উত্ত ্গ তরঙ্গ- 
সঙ্গল দিগন্তপ্রপারী জল-নিধির ন্যায় সেই সকল সিদ্ধান্ত-সাগরের 
কল্লোল-কোলাহলমর তরঙ্গ'-আমাকে দূর হইতেই একেবারে অভিভূত 
করিয়া কেলিরাছে। 

নানব-হৃদয়ের একটা স্বাভাবিক বৃত্তি এই যে নিজের নিকট যাহ! 
মনোমদ এ প্রীতিপ্রদ হয়, আত্মীয় স্বজনকেও তাহার আস্বাদ অনুভব কর!- 
ত হয়। শ্রীমক্সহাপ্রভ তাহার প্রি পার্মদদ্বয়ের হৃদয়ে কৃপাশক্তি 
সঞ্চারিত করিয়! তাহাদের দ্বার! মানবসমাজের হিতের জন্য ভজন-সাধন্‌ 
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সম্বন্ধীয় যে সকল সিদ্ধান্তরত্ব বিতরিত * ও প্রচারিত করিয়াছেন, তাহার 
পরিস্ফুট জ্ঞান কি প্রকারে বন্ধলরূপে প্রচারিত হইবে--সকলেই তাহার 
ক্রধাস্বাদে উপকৃত ও পরিতৃপ্ত হইবেন, পঞ্চাশ বর্বকাল ব্যাপিয়া এই এক 
চিন্ত। আমার হৃদয় অধিকার করিয়া বিরাদ্র করিয়াছিল। 

আমি যদিও এই সময়ে অন্যান্য গ্রন্থ লিখিয়াছি, কিন্তু কখনও এই 
বাসনার বিরাম হয় নাই । সময়ে সময়ে সামরিক বৈষ্ণব পত্রাদিতে এই 
ব্যয়ে প্রবন্ধাদিও লিখিয়াছি | শ্রীচরিতামৃত-পাঠ-সভার অতীব যত 
এ শ্রম চিন্তার সঠিত ইহার ব্যাখা । করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভবানীপুর 
হরিভক্ি-প্রদারিনী সভায় প্রায় একবর্ম কাল শ্রীরূপ-সনাতন শিক্ষার 
ব্যাখ্যা করিয়াছি । সকল সময়েই মনে হইত, এ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ 
প্রকাশ করিতে পারিলে মানব সমাজের বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের প্রচুর 
উপকার হইবার সম্ভাবনা । কিন্ত অর্থাভাবে এতদিন মনের বাসন! মনেই 
বিলীন হইতেছিল। 

অধুনা ভগবত্-রুপায় কলিকাত; কর্ণ ওয়ালিশঙ্টাট-নিবানী স্গশয় 
স্গ্রন্থ-অধ্যয়ন-নিপুণ সরলচেতা ধ্্মপ্রাণ রাজকুমার শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র 
শাহা মহোদয়ের ধর্মপ্রাণ, পতিত্রতা, ভক্তিমরী, সাধ্বী সতী প্রণয়িনী 
পত্নী শ্রীমতী রাধারাণী মা-জননী এই শ্রগ্রস্থ-প্রণয়ন ও প্রকাশ করার জন্য 
আমার প্রস্তাবের অনুমোদন করেন! তাহার সৌজনো, তাহারই আগ্রহে 
€ অর্থান্ুকুল্যে আমি এই গুরুতর অথচ অতি প্রয়োজনীয় কাধ্য ভার 
গ্রহণ করিয়া এই শুভানুষ্ঠান-সম্পাদনে গ্রতী হইয়াছি। ইহার সাফল্য, 
দয়াময় শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের ও সাধুভক্তগণের কৃপাপেক্ষ । তাহাদের 
শ্ীচরণ-রেণুই আমার পক্ষে চিরদিন সঞ্জীবন-রসায়ন ; তাহাদের শ্রীচরণ- 
রেণুই আমার হৃদয়ে শক্তিপ্রদায়ক, শক্তির উন্মেষক এবং সমুত্তেজক--.এই 
শ্রীচরণরেণু হইতেই আমি কাধ্য-শক্তি প্রাপ্ত হই। স্থতরাৎ দয়াময় 
শ্বীভগবানের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া এবং সাধুসজ্জনগণের চরণরেণু মস্তকের 


শি 
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ভূষণ করিয়া এই গুরুতর কাধ্যে প্রবৃত্ত হইলাম । সকলেই কূপ। করিয়া 
শক্তি প্রদান করুন যেন চিরবাপ্চিত অভিলষটা সাধুসজ্জনগণের কৃপা- 
দৃষ্টির উপযুক্ত হয়। 

প্রগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের ফলে বঙ্গদেশ নানা প্রকারে সমৃদ্ধিশালী 
হইয়া উঠিয়াছিল। সকল দিকেই কম্মঠতার নবজাগরণ অঙ্ুভূত 
হইতেছিল ; যখন যে দেশ ধন্মের নবউগ্যমে জাগিয়া উঠে, তখন সমাজ- 
প্রাণে বিবিধ উন্নতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় । এস্কলে রাজনীতি, সমাজ- 
নীতি, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতিবিষয়ে কিছু বলা হইবে ন।। বঙ্গদেশ 
মহাপ্রহুর-শিক্ষা-প্রভাবে যে অভিনব ধর্শ্মের, অভিনব সাহিত্যের এবং 
ধর্ম-সংস্কারের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছিল, কেবল তাহাই বক্তবা। 
যড়গোস্বামী যে প্রতিভ। লইয। জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের 
প্রণীত গ্রন্থাবনীতে সেই প্রতিভার স্ম্পষ্ট ৪ সমুজ্জল প্রমাণ পরিলক্ষিত 
হয়। শ্রীমংকঞ্চচৈতন্য-চন্দ্ের চরণ-নখক্ডটার প্রভাবে শ্রীপাদরূপ-সনা- 
তনগোস্বামি-ভ্রাতৃ্গল ভগবন্তক্তি-রুসর বে সগর-তরঙ্গ বঙ্গদেশে বিস্তা 
রিত করিয়াছিলেন, তাহার যংকিঞ্চিং পরিচয় প্রদান করাও প্রচুর শাক্ত- 
সাপেক্ষ । এই গুরুতর বিবয়ে ভস্তাক্ষেল কর! আমার পক্ষে ধৃষ্টত| মাত্র, 
তথাপি এ সম্বন্ধে কিঞিৎ আলোচন। করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি । 

শ্রীমংকৃষ্ণচৈতনাচন্দ্রের উপদেশ যড় গোস্থাদি গ্রন্থে বিশেষতঃ শীরূপ- 
সনাতন ও শ্রীজীবের গ্রন্তে নিবদ্ধ রহিয়াছে । এই নকল গ্রন্থের নন্াক্‌ 
আলোচনা করিলে জান। যাক, শ্রীমন্মনহাপ্রহব আমাদের সামাজিক 
ব্যাবহারিক স্মার্ট সদাচারের এবং প্রচলিত ধর্ম্মশান্মূলক দর্শন শাস্ত্রের 
বহুল স্বল্পষ্ট সংস্কার সাধন করিরাছেন। এস্থল সামাজিক আচাব 
ব্যবহারের কথা বেশী "কিছু বলিব না, সাধারণ ভাবে কেবল এইটুকু 
বলিতোছি যে, তাহার নিকট জাত্যভিমান অপেক্ষ: বাস্তবিক গুণেরই' 
আদর ছিল। তিনি শীপাদ সনাতনকে বলিরাছিলেন ২ 
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“নীচজাতি নহে কৃষ্₹-ভজনে অযোগ্য ৷ 
সংকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥ 
যেই ভে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার । 
কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতিকুলাদি-বিচার ॥ 
দীনেরে অধিকদয়। করেন ভগবান্‌ । 
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥” 
জগতের প্রতোক দেশের নীতিবাদিগণ ও ধর্ম্মশ।স্বিদগগণ এই 
উক্তির মর্শ্ম অকুগ্চিত্তে স্বীকার করেন। মহাপ্রভুর এই উপদেশটা' 
সনাতন ও সার্ব্বভৌমিক। শ্রীমন্মমহাপ্রহু বহুস্থানে “তৃণাদপিনীচ 
হওয়ার জন্য উপদেশ করিয়াছেন। শ্ীপাদরূপ-লনাতন এই উপদেশটীর 
মৃদ্তিমান্‌ অবতার । বীশু বলেন, “Blessed are the poor in spirit 
four theirs is the Kingdom of heaven. ”—Matt. V. 8. বাই- 
বেলের এই উক্তি এবং সনাতনের প্রতি শীমন্মহপ্রভুর উপদেশ-বাক' 
একই ভাবাত্মক । মহাপ্রভুর ধর্ম্মশদেশের প্রাথমিক সারগ সংক্ষিপ্ত 
কথা এই যে-- 
“উত্তম হইয়া আপনাকে মানে তৃণাধম । 
দুই প্রকার সহিষ্ণুত। করে বৃক্ষনম ॥ 
বৃক্ষ বেন কাটিলেহ কিছু না বোলয় । 
শুখাইয়া মরে, কারে পাণি না মাগর ॥ 
যেই যে যাগরে তারে দেয় ধ্মাপন ধন। 
গ্রীষ্ম বৃষ্টি সহি আনের করয়ে পোষণ ॥ 
উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান । 
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-জধিষ্টান ॥ 
এইমৃত হঞ। যেই কৃষ্ণ-নাম লয় । 
শ্রীষ্ণ-চরণে তার প্রেম উপজয় ॥” 
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রং 


মহাপ্রভু সনাতনের শিক্ষায় যে দীনতার কথা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ 
এমন নয় যে অর্থবিহীন, অন্ন বস্ত্র বিবজ্জিত, পরমুখাপেক্ষী ব্যক্তিই ভগ- 
বানের দয়ার পাত্র । ফলতঃ পাপিয়সী দারিদ্য-দশাই যে ভগবং-প্রাপ্তির 
অনুকুল, তাহানহে ৮» প্রত, তাদৃশ অবস্থায় লোকেরা পেটের জালায় 
অনেক পঃ্পকাধ্য করে । এই সংসারে প্রায়শই দেখ। যায় অতি দরিদ্র 
_-অথচ অত্যান্ত উদ্ধত, ক্ৰোধী লোভী এবং নানাপ্রকার পাপাচারী | 

অতএব মহাপ্রভু যে দীন ব্যক্তির কথা বলিয়াছেন কিছ। বাইবেল 
গ্রন্থে যে 40০০৮, বা দীন ব্যক্তির কথা বল! হইয়াছে, সে দীনতা, অর্থ- 
সম্বন্ধীয় দীনতা নহে, উহা মানসিক পীনত। ৷ এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা রাজ- 
রাজেশ্বর হইয়াও এই সংসারে নিজকে অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য ও অতি 
দীনহীন বলিম্বা ননে করেন। তাহার! সরল ও বাংকুল ভাবে শ্রীভগ- 
বানের চরণে এই প্রার্থন। করেন, ‘হে গোবিন্দ, এ সংসারে তোমার চরণ- 
রেণু ভিন্ন আমার আর কোন সম্বল নাই তুনি রুপ করিয়া আমাকে 
এ ভব-জ্বাল। হইতে নিস্তার কর ।" 

এই প্রকারের দীনতাই শ্রীপাদরূপ-সনাতন-ভ্রাতৃযুগলকে ভগবানের 
রাজ্যের অধিবাসী করিঘাছিল। বাইবেলের কথার অর্থ ঠিক এই 
রূপ | শ্রীমন্মহাপ্রভ এইজন্য “তৃণাদণি”শ প্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়া- 
ছেন,--উত্তম হইয়। নিজকে মানে তণলন |” নচেৎ দিন-ভিকারী, পথের 
কাঙ্গাল, অন্ন-বস্তর-হীন আপিক দরিদ্র কেবল তাহার শোচনীয় দরিত্যদশার 
প্রভাবেই ভগবহ্ প্রাপ্তির যোগ্য প্রাপ্ত হয় না। 

বাইবেলের বহুস্থানে দীন-হীনতার প্রশংসা করা হইয়াছে। বল।- 
বাহুল্য দে সেদীনতার অর্থ আথিক দরিদ্রত। নয়। ভবে ইহা সত্য 
থে ধন 9 ধক প্রকার নত্তত| জ্রন্মায়। উহ ধনমদ নামে অভিহিত হয়। 
রাই ধন-মদে মুচ্ছিত হর! থাকে। শ্রীনপ্তাগবতের বহুস্থানে এইরূপ 


আগর প্রাপক কাযা? কাজা সাদিক 


ধনমদের নিন্দা লিখিত আছে। মে স্থলে ধনই মত্ততার স্ষ্টি করে, 


[ ১২৫ ] 


মানুষের যাবতীয় কর্তব।তা হইতে মান্ষকে ভ্রষ্ঠ করিয়। দেয়, তাদৃশ ধন 
না থাকাই শ্রেরক্কর । তাই শ্রীমন্তাগবতে দশমস্ধন্ধে দশম অধ্যায়ে লিখিত 
হইয়াছে যে ৪ 
“দিছে নিরহংস্তস্তে। মুক্তঃ সর্বমদ্দেরিহ । 
কৃচ্চ ং যদৃচ্ছরাপ্রোতি তদ্ষি ত্য পরং তপঃ॥ * 
নিত্যৎক্ষৎক্ষামদেহন্য দরিদ্রস্যান্গকাজ্জিণঃ। 
টুতন্দিয়াণানশুয্যন্তি হিংসাপি বিনিবর্ততে ॥ 
ইহা নাররের উপুদেশ। ইহার অর্থ এই যে,-দ্রিদ্রব।ক্তির 


খা): বহার, 


অহঙ্কার থাকে না, কোন্‌. প্রকার... মতা, থাকে ন মাত 
তাহার যে ক্লেশ হয়, ॥ তাহাই পরম তপস্তার ন্যায় ফলপ্রদ হয় । যে ব্যক্তি 
অন্নাভাবে প্রতি তিন কষ্ট পায়, ক্ষুধায় ক্ষুধায় যাহারু দেহ অনুব্রত, জীবনি শীর্ণ 
হয়, এবং আহারাভারে ইচ্ি্তরি শুদ্ধ হইয়া যায়, . সেঙ্গন্য. মনে, হিংস! 
প্রভৃতি বৃত্তি থাকিতে পারে না। এই, অবস্থায় সম্দশী সাধুর ক্লায় 
দরিত্রেরও ₹ ধীরে ধীরে, ভোগ: -তৃষ্ণ ক! নিবি বৃষ, যায় । সমচিততাং সমচিত্ততাশালী 
মুকুন্দ চরণ-সেবী সাধুবৃন্দের স্যার দরিদ্রগণেরও সকল বাসনা তিরোহিত 
হয় । অপিচ্চ ধনমদান্ধ অসংলোকের পক্ষে দারিদ্রাই নয়নাগ্ুনের কাজ 
করে। দরিদ্র নিজে দুঃখ পায় স্থতরাং পরের দুঃখ বুঝিতে পারে। 
যাহার শরীরে কণ্টকবিদ্ধ হয়, সে পরের কণ্টক-ব্যথা হ্বভাবতঃই অনুভব 
করে। [চুরনুখী, পরের ব্যথা, বুঝিতে পো! 

এই প্রকারে দারিদ্র্য হইতেও মান্ধষ যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হয়,ীনারদ 
তাহারই উপদেশ করিয়াছেন। আসল কথ! এই যে, অভাব-জনিত 
দারিদ্র্য যদি মানুষের হৃদয়ে নির্বেবেদ জন্মায়, তাহ। হইলে সে দারিত্র মন্দ 
নহে । মনের গর্ব দুর করাই প্রয়োজনীয়ু। অর্থহীন জনেরও অত্যন্ত 
গর্ব দেখিতে পাওয়। যায়, সুতরাং দারিজ্যাই যে অভিবাঞ্ছিত, তাহ! 


নহে। আত্মার ক্লুযুণের জনক, হীনত]ও, নিরহচ্ছারত বাছুন । 


শ্রীপাদরূপ ও সনাতন ইচ্ছা! পূর্বক দারিদ্রাকে বরণ করির! ছিলেন । 
তাই কবি-কর্ণপুর শ্রীচৈতন্ত-চন্দ্র'দয় নাটকে শ্রীপাদ সনাতনের সম্বন্ধে 
লিশিয়াছেন £-- 
গৌড়েন্দ্রসা সভ:বিভূষণমণি স্তক্ত ! ব খ্িং শ্রিয়ং 
* রূপস্তাগ্রজ এক এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মাং দধে। 
অস্তর্ভক্তি-রসেন পূর্ণসরসো বাহ্াবধৃতাক্কৃতিঃ 
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্‌ ॥ 
বিনি গোড়াধিপতি ঘবনরাজ হোশেন শাহের সভায় সভাবিভূষণ 
সমুজ্ঞপ নণির স্যার বিরাজমান ছিলেন, রূপের অগ্রজ সেই সনাতন সমগ্র 
রাজ-মৃদ্ধি ও রাজশ্র| সহস। ত্যাগ করিয়। তরুণ বৈরাগ্য-লক্ষ্মীকে 
আশ্রয় করিয়া দীনহীন কাঙ্গলের বেশে পথের ভিকারী সাঞ্জিলেন ; 
ভক্তিরসে তাহার হৃদয় পূর্ণ ৪ সরস কিন্ত তিনি বাহে অবধুতের আকার 
ধারণ করিলেন । তিনি শেবালসমাচ্ছন্র, স্বচ্ছ প্রসন্ঈসলিলপূর্ণ, মহাসরোবরের 
স্যায় তাহার তবববিদ্‌ প্রিয়জনগণের নিকট মহাপ্রীতির বস্তু বলিয়! 
প্রতিভাত হইতে লাগিলেন । 
কিন্তু কেবল বৈরাগ্যই দানতার ন্যায় সাপুগণের চরিত্রের ভূষণ নহে । 
জগতে এমন৪ দেখ! যায় যে, বিষয়-তভাগঃ হইন্দিয়-লালস! প্রভৃতি 
পরিত্যাগ করিয়া যিনি কঠোর বৈরাগ্য-ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, দর্প 
দন্ড) গর্বব, অহঙ্কার, অস্থর়! প্রভৃতি অশেষ নীচ প্রবৃত্তি তাহার হৃদয়ে 
সনানভাবে অবস্থান করিতেছে । *এরূপ বৈরাগ্য সাধুতার অঙ্গকুল নহে, 
ভগবদ্তজনেরও অকুল নহে । ভগবস্তজন-নিষ্ঠ হইলে :০ত্রের সর্বপ্রকার 
কদধ্যভাব দূরীভূত হয়। কাম ক্রোধ লোভ মোহ নদ দাৎনধ্য প্রভৃতি 
বড় বর্গ সহজেই হৃদয় হইতে বিদূরিত হইয়া যায়। বৌদ্ধসাধুগণ ও সাংখ্য- 
নর সাধুগণ, সাধুত্বের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন বটে, কিন্ত 
স্তাহাদের সেই সাধুত্ব এবং বৈরাগ। দৃঢ়ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত না হইতেও 


কষ্ট 
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পারে। শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধে এ সম্বন্ধে একটা প্রমাণ আছে ।” 
সে প্রমাণটী এই £-- 
“তেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তবানিনঃ । 
ত্বধ্যন্তভাবাদবিশ্রদ্ধনৃদ্ধয়ঃ ॥ 
আরুহা কৃচ্ছেন পর পদং ততঃ । 
পতস্ত্যধোহনাতিত মুগ্মদজ্য্‌ যুঃ |? 
অর্থাৎ হে অরবিন্দনয়ন গোবিন্দ, একশ্রেণীর সাধক আছেন, যাহারা 
তোমাতে ভক্তিহীন হইয়! সাধন করেন এবং সেই সাধনার ফলে নিজ- 
দিগকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করেন; তাহার! বাস্তবিকই বুদ্ধিহীন । 
কেননা তোমাতে ভক্তি না থাকিলে বুদ্ধি বিশুদ্ধ! হর না। এই শ্রেণীর 
সাধকের! জ্ঞান-বৈরাগ্য-সাপনে বহু উচ্চে অধিক হইলেও তোমার শ্রীচরণ- 
অবলম্বন না করায় অধঃপতিত হন। ফলতঃ জ্ঞান-বৈরাগ্য প্রভৃতি উচ্চ 
সাধনও ভক্তি-নশ্বন্ধ-হীন হইল সন্যক্‌ ফলপ্ৰদ হর না। সেই জন্যই 
শ্রীভগবান্‌ উদ্ধবের প্রতি উপদেশে শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন £-- 
ন সাধয়তি মাং যোগো ন পাংখাং ধন্ম উদ্ধব । 
ন স্বাধ্যায়স্তপন্ত্যাগে! যাথভক্তিমমোজ্জিতাঃ ॥ 
হে উদ্ধব, যোগ, সাংখ-জ্ঞান, বেদ বিহিত বিবিধ ধৰ্ম্ম, বেদাধ।য়ন, 
ক্ষঠোর-তপন্তা, ইন্দ্িরু-লালম।-ম'খমপূর্বক বৈরাগা ও ত্যাগাদি-সাধন, 
মানবাত্মার কিরৎপরিমাণে কল/।খকর বট কিন্ত আমার প্রতি স্থদৃঢ়াভক্তি 
হার! জীবের যেরূপ অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়ঃ এই সকল সাধনা দ্বারা 
তদ্রূপ ফল হয় না । র 
উপনিষদে স্থানে স্থানে নৈষবম্স্য ও নিরুপাধি উপনিবদ-জ্ঞানের প্রচুর 
প্রশংসা কীষ্টিত হইয়াছে; কিন্ত শ্রীভাগবত, বলেন £-- 
“নৈষম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাব-বঞ্জিতং । ' 
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্‌ ॥” 
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“ইত্যাদি বাক্যদ্বারা নৈ্বন্দ্য এবং নিরুপাধিক্ঞানেরও ফল-সিৰ্বি-বিধ়ে 
ন্ৃনত! প্রদশিত হইয়াছে । ভব-ভয়-ভঞ্নন ভগবানে ভক্তি ব্যতীত ভব- 
ভ্রমণ-পরিশরমের অতান্ধ নিবৃন্তির আ'র দ্বিতীয় পথ নাই । 

শ্রপাদরূপ-সনাতনের যে বৈরাগা বণিত হইয়াছে, সে বৈরাগ; 
তাহাদের ত্বভীব-স্থলভ দীনতায় সাধুত্বে পরিণত হঈয়াডিল। দীনতা-মিশ্র 
বৈরাগ্যই সাধুত্বের নিদর্শন । কেবল বৈরাগায অবলম্বনে প্রকৃত সাধুত 
সম্ভবপর নহে, অথচ ব'হাবৈরাগা ব্যতীকুরকেও বিস্তদ্ধ দীন হার মান্গন সাধু 
হইতে পারে । কিন্তু কেবল সেই সাধুত্বই জীবের পূর্ণতম কল্যাণকর নে । 
জ্ঞান-বৈরাগা-দীনতা-দাধুত্ব প্রভৃতি সদগ্তণ, সন্ভক্তির স্ধা-মধুর সুস্বাদ 
ফল। এই সন্তক্তিতে জীবের সর্বপ্রকার অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া যায়, ইহাই 
শীশ্রিমহা প্রভুর শিক্ষ। :---শ্রীর্প সনাতন এই শিক্ষারই সজীব বিগ্রহ | 

কিন্ত তথাপি এই ভ্রাতৃযুগলের চরিত্রে দীনতাই সমুজ্জ্বল বিশিষ্টত।। 
উহাদের নাম করিলেই দীনত।-মিশ্র ভক্তি স্বতঃই হৃদয়ে প্রশ্চুরিত হয় 
ইংরেজী ভাষায় একখানি ক্ষুত গ্রন্থ দেখা যায়, উহার নাম)-115165010 
of 01785 এই গ্রস্থথানি বাইবেল-অবলম্বনে প্রথমতঃ ল্যাটিন 
ভায়ায় লিখিত হয়। তৎপরে ইউরোপীয় প্রতোক ভাষাতেই 
ইহার অনুবাদ হইয়াছে। জগতের যাবতীয় ধন্ম-নীতিশাস্তের মার 
মৰ্ম্ম ইহাতে দেখিতে পাওয়া! যার। এই গ্রন্থের একস্কামে লিখি” 
আছে :=- 

£0০0. protects the hurable and delivers him; He loves 
the humble and comforts him; he inclines his car to the 
humble ; he bestows great grace upon the humble, and 
after his humiliation he raises him to glory. He reveals 
87518901665 to the hamble, and sweetly, attracts and calls. 
‘him to himself.” 
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ইহার অর্থ এই যে,্ীভগবান দানকে রক্ষা করেন ও পরিত্রাণ 
করেন, তাহাকে ভালবাসেন এবং শাস্তি দান করেনঃ তিনি তাহার কথার 
কর্ণপাত করেন, তাহার উপরে করুণা-বর্ষণ করেন এবং তাহার অভাব 
বিমোচন করিয়া তাহাকে গৌরবানূত, ক তিনি দীনের নিকট 
সাধন!-সঙ্কেত প্রকাশ কবেন এবং মু i 
কঠ করেন । 
এই সকল কথা মহাপ্রহুর উপদেশরই প্রতিধ্বনি এবং শ্রীরূপ- 
ন গাঁবনের মহামন্্র । যাহারা শ্রীকপ-সনাভনের পনাঙ্ক-অন্ুসরৎ 
রয়; EM র প্রয়াসী, তীহার! সব্দপ্রথনে তৃণাদ্পিনীচত' 
নি প্রতিফলিত করিতে বেন প্রয়াস পান । এই দীনতাই ভক্তি- 
রাণীর এক প্রধান পর্রিচারিকাঁ। সাধক মাত্রকেই সর্ব প্রথমে ইহার 
সেবা করিতে হইবে। ইনি সাধককে ভক্তি-রাণীর অন্তঃপুরে লইয়া 
যাইবেন। বূপ-ননাতনের শিক্ষার ও চরিতে' সর্ব প্রথমেই ইনি দৃষ্টি- 
গোচর হইয়া থাকেন । 

' শীচরিতামুত-পাঠে একটা কথা জানা যার খে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর 
আবিভ।বের সময়ে পশ্চিম অঞ্চলের লোকদের আচার ব্যবহার ভাল ছিল 
না। মুসলমান শাসন-প্রভাবে হিন্দু-সদাচার একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া- 
ছিল। ইয়ার প্রভাব দক্ষিণ প্রদেশ অপেক্ষা পশ্চিম ভারতেই অধিকতর 
পরিলক্ষিত হইত । দক্ষিণ প্রচ্দাশের মৃহারাষ্্ীয়গণ হিন্দু-সদাচার অনেক 
পরিমাণে অব্যাহত রাখিয়াছিল কিন্তু দিল্লীর নিকটবত্তী স্থানগুলিতে 
হিন্দু-আচার-ব্যবহার অধিক পরিমাণে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এ 
অবস্থায় পরম কারুণিক শ্রীকুষ্ঝ-চৈতন্য মহা প্রভু হিন্দু-সদচার-প্রবর্তনের 
জন্য শ্রীবূপ-সনাতনের প্রতি যে সবিশেষ আর্দেশ প্রদান করেন, তাহাতে 
পশ্চিম অঞ্চলের লোকের প্রতি তাহার যথেষ্ট কপার পরিচয় পাওয়া 
যায়। প্রভু উহাদের অধঃপতনের কথা*বিশেষরূপেই বুলিয়াছেন। 


ual 
} 
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বিলুপ্ত-প্রায় খিন্দু-নদাচারের পুনরুখ।ন ও পুনঃপ্রচার শ্রীপাদ বূপ- 
সনাতনের কাধ্যাবলীর মধ্যে সবিশেষ গণনীয়। সমগ্র হিন্ুনমাজ এইজন্ত 
এই ভ্রাতৃযুগলের নিকট চিরদিনই খণী থাকিবেন। হরিভক্তি-বিলাস 
হিন্কু-সদাচার-রক্ষণের এক মহাছুর্গ। এই গ্রন্থে সদাচার-প্রকরণে 
গ্রশ্থকারেঁর হৃদগত উপদেশ অভিব্যাক্ত হইয়্াছে। তিনি অতি পরিষ্ফুট 
ভাবে সদাঁচারের সমুজ্ঘল বচন প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছেন । মন্বাদি 
উনবিংশ সংহিতায় এবং অষ্টাদশ পুরাণে হিন্দ-সদ্যচারের যে সকল 
উপদেশ বিস্তৃতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, হরিভক্তি-বিলাসে তাহারই সারগর্তর 
সংক্ষিপ্ত অথচ অতি বলবৎ ও তেজন্বি বচন প্রমাণ গুলি উদ্ধত কর! 
হইয়াছে । তিনি বুঝাইয়াছেন,__ 

“আচার-প্রভবে। ধশ্মঃ” 

আচার হইতেই ধশ্মের উৎপত্তি; “আঁচার-হীনং ন পুনস্তি বেদাঃ”,__আচার 
বিহীনকে বেদ সকলও পবিত্র করিতে পারেন না,_সনাতনের এই 
সকল উপদেশ ভারতবাসী হিন্দুর্দিগকে দ্রাগাইয়া তুলিয়াছিল। তাহার। 
হারভক্তি-বিলাসে সদাচারের শত শত উপদেশ দেখিতে প'ংয়! 
হুপ্তোখিতের স্তায় সিংহ-পরাক্রমে হিন্দু-সদাচার-রক্ষার্থ ভক্তি-মিশ্র কর্ম্ম- 
ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন, সদাচারের স্থগমপথে ভক্তি-রাণীর সমুজ্জ্বল ও 
গসিপ্ধ সুথ-শাস্তিময় রাজ্যের অভিমুখে অভিসার করিলেন; সন্মুখে 
নববুন্দাবনের শ্যমল-নজীব বনশোভার শৌন্দয্য-মাধুখ্য, জনীল বদুনার 
স্ুসিপ্ধ মৃতুল তরঙ্গ, তটস্থ তরু-বল্লরীর শাখ।-পত্রান্তরালে কলকণ্ঠ বিহগ- 
বিহগীর স্থধামাখ। স্বস্বর গান এবং অদূরে কুঞ্জ-কুটিরে শ্র্রীরাধাগোবিন্দের 
মনপ্রাণোন্নাদিনী মধুনয়ী লীলা,-- শ্রীপাদরূপ-সনাতনের গ্রন্থে কাব্যরসের 
এই আনন্দবৃন্দাবন,--প্রেমিক ও ভাবুক পাঠকগণের চিন্ত-অধিকার 
করিয়া বসিল; তাহার! ভ্রাতৃযুগল-কৃত শ্রীবৃন্দাবনীয় .রস-কাব্যের ভক্তি- 
রস-সিন্ধুর কর্ণানন্দি কলধ্বনি স্কনিতে পাইলেন, এবং সেই আনন্দেই 


শচরতরে চিত্ত নিমজ্জিত রাখতে প্রবৃত্ত হইলেন । ভগবত্পাধদ ভ্রাতৃ- 
যুগলের কাব্যশক্তি-প্রভাবে, বঙ্গে ও বুন্দাবনে,তাই ব। বলি কেন, 
সমগ্র ভারতে এক শৌন্দধ্য-মাধুম্যমর নবভাব জাগির। উঠিল। 
ইহা হইতেই মহাপ্রভুর মহাশক্তি-সঞ্চারের স্থমহান্‌ প্রভাবের লেশাভাস 
বুঝা যাইতে পারে । কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়! সমগ্র ভারতে মধুময় বৈষ্ণব- 
বেদান্তের যে মন্দাকিনী ধার। প্রবাহিত হইয়াছিল, এখনও তাহার 
পরিচয়-চিন্ন সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয় । 

এই ভ্রাতৃযুগলের লিখিত গ্রন্থ গুলিকে কাব্য বলিতে হয় বলুন, ধর্শ্ম- 
শাস্ব বলিতে হয় বলুন, অথবা বেদান্ত বলিতে হয় বলুন, আমি কিন্তু এই 
সকল গ্রন্থে পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে, তৈত্তিরীয় উপনিষদের অতীন্জিয় 
মহালক্ষ্য সেই “রসোবৈ সঃ” ইতি অভিহিত পরদ'তত্বেরই সাক্ষাৎকার 
প্রাপ্ত হই। তিনি অনস্ত বৈচিত্র্য, অনস্ত সৌন্দধ্য-মাধুধ্যে এই 
প্রপঞ্চে, এই বিশাল বিশ্ব-্রঙ্গাণ্ডে এবং প্রপঞ্চাতীত সচ্চিদানন্দময় 
অপর বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড মততই স্তধামরী লীল!-বিলাসে ও স্বীয় মহিমায় 
বিরাজ করিতেছেন । ক্ষুত্রাতিক্ষত্রতন পরমাণু হইতে পরমম্হান্‌ হিমালয় 
প্য্যন্ত, ক্ষুদ্র ।তিক্ষুদ্ৰতম শ্ৈবাোল-বিন্দ (vegetable protoplasm) হইতে 
মভামভীকহ অশ্বখাদি বনস্পতি পথ্যন্ত, ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রতম জীবাণু হইতে 
ভাম্ম-প্রহলাদ-উদ্ধব-নারদাদি পধ্যশত নিখিল হৃষ্ট-পদার্থে সেই “রসো- 
বৈনঃ” ইতি অভিহিত পরম বস্র শঞ্জি-বিভূতির শাশ্বতী-লীলা প্রত্যক্ষ 
করিয়া চমৎকৃত, বিস্মিত ও বিস্তম্ভিত হইয়া খাকি,_কি মহান্‌ সেই 
ভূনাপুরুষ ! কি সুন্দর, কি মধুর সেই বিশ্বরূপের রূপ ! কি মহাব্যাপিনী, 
ক্রি মহামহিয়না তাহার সেই মহাশ ক্র লীলা1-তেবল এই প্র::ক্চের 
বিশ্বভুবনে নয়, প্রপঞ্চাতীত আনন্দময় শ্রীবুন্দাবনে,-সেই রলময় 
রসিকশেখরের চিদানন্দময়ী, সর্বজন সুখমরী, শ্রীবৃন্দাবন-লীলা !! 
সর্বত্রই তাহার শক্তির প্রভাব, জলে স্থলে, অনলে-অনিলে, ভুধরে-ভৃন্তরে, 
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প্রাঙ্গনে গগনে, চন্দ্র-্থষ্য-গ্রহ নক্ষত্রে সর্বোপরি প্রসঞ্চাতীত তাহার 
স্বকীয় নিতযধামে,-সর্বজই তাহার এক মহাশক্রির লাঁল| ৷ কিন্তু এই এন 
অদ্ধর মহাশক্তি কাধ্াডেদে, দেশ কাল-পাজ-ভেদে অনন্ত নাগে, অনস্তা ভবে 

বিজ্ঞানে, দর্শনে কাব্যে, ধর্ম্মশাস্নে ও রসশাস্ত্ব প্রভৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন নাদে 


অনভ্ভাহত হইয়া [চন । 


ক পপ or এড পর রা নিও PAS পরলে রি সপ 
এই ভ্রাতৃযুগ'লের গ্রন্থাবলাঁতে নি গুণ-নির্বিশেষ ব্রহ্ধ-তত্ব হেয় বগিনা 
সি 


অনাদূৃত হইয়াছে | স্বগুণ-সশ্ক্তিক অনন্ক-ল'ল।-বৈচিন্রাময়, সৌন্দধ্য- 
মাধুধ্যময়, লীলা, রগ, প্রেনযয়, আনন্দময় স্বয়ং ভগবান্‌ গোবিন্দ 


পরম্তত্বরূপে নিখিল শান্ত্র-প্রত্িপান্ত, উপাস্য ও আস্বাগ্যন্ধতদ প্রত 
হইয়াছেন। 
দহাগ্রন্থব সনাতনকে শীক্ষ্ণতত্র সঙ্ন্ধে নিয়লিখিত উপদেশ করেন 
যথ। শ্রীচৈতন্ৰচরিতামূতে :=- 
“কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন । 
অদ্বর জ্ঞানতত্ব ব্ৰজে, ব্রজেক্ নন্দন ॥ 
রুঞ্চের স্বরূপ অনন্ত, বৈভব অপার । 
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর ॥ 
বৈহ্ুগ, ব্রঙ্গাপ্ডগণ এন্খিকাধা হয়। 
. স্বরূপন্থক্তি, শক কাধ্যের, কষ নমাঅর ॥ 
সর্কাআপি অর্দঅংপী কিনোর শেখর । 
টা নূর্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর ॥ 
স্বরং ভগবান্‌ কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নাম। 
সর্বৈশ্বধাপূর্ণ ধার গোলোক নিত্যধাম ॥ 
এ স্থলে কৃষ্ণতত্ব কলিতে গির! কৃষ্ণের শক্তি-বিষয় উপদেশ কর।, 
হইয়াছে। এই উপদেশ মধ্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে! 
ওঁ বিংশ পরিচ্ছেদেই ইততঃপূর্কে শ্রীপাদ সনাতমের প্রশ্নোত্তরে শ্রীভগবান্‌ 
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জীবতত্ব সম্বন্ধে উপদেশ করার উদ্দেশ্যে ভগবানের শক্তিতত্বের উল্লেখ 
করিয়াছেন। কৃষ্ণের শঞ্জিতত্বের জ্ঞান ন। হইলে জীবতত্ব বুঝ। যায় না। 
স্তরাং প্রথণেই রুষ্ণের শক্তিতত্ব বল! প্রয়োজনীয় । 'সেইজন্ত শ্রীমহাপ্রহু 
বলিতেছেন £-_ 

“ক্ধ্যাংশ কিরণ থৈছে অগ্নি জালাচর । তি 

স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয় ॥ 

কুষেের স্বাভাবিক তিন শক্তি-পরিণতি | 

চিচ্ছক্তি, জীবশক্ভি, আর মায়াশক্তি ॥” 

ভগবত-শক্তিতত্ব বৈষ্ণব-বেদাস্তের সবিশেষ আলে চ্য-বিষয়। শ্রীপাদ 

সনাতন শ্রীভাগৰতের তোষণী-টীকার এবং শ্রীজীব শ্রীভগ্রবৎ্-সম্্ভে 
এ সমন্ধ প্রচুর আলোচন। করিয়াছেন । নেই সকল দিদ্ধান্ত শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর উপদেশেরই বিস্তৃতি । শ্রীচরিতামূতে এই নকল স্থলে বিষ্ণুপুরাণের 
বচন উদ্ধৃত হইরাছে। যুলগ্রন্থে সেই সকল বচন প্রদাণের ব্যাখ্য।-বিন্যাস 
কর। হইবে । শ্রীনৎ শঙ্করাচায্য পরম ব্রন্দের শক্তি স্বীকার করেন নাই।, 
বৈষ্ণব-বেদান্ত শঙ্চরের মায়াবাদ খণ্ডন করিতে গির। সর্ব্বপ্রথনে ভগবৎ- 
শক্তিতত্ববাদ স্বপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । বৈষ্ণব-বেদান্ত-তত্বে প্রবেশ 
করিতে হইলে সন্বপ্রথমে শক্তিবাদের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা করিতে 
হয়। সেইজন্য এই ভূমিকাতে শক্তি-তত্বসন্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা 
প্রয়োজনীয় । চরিতামৃতে আদিলীল।-দ্বিতীর পরিচ্ছেদে লিখিত আছে,-- 

“কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রফজ্ঞান। 

যাৱ হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥ 

“চিচ্ছক্তি স্বরূপ শক্তি অন্তরঙ্গ| নীম । 

তাহার বৈভবানস্ত বৈকুঠাদি ধামু ॥ 

মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ কারণ । 

তাহার বৈভবানন্ত ব্রন্মাণ্ডের গণ ॥ 
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জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যার অন্ত” ৷ 
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত ॥ 
এই স্বরূপগণ আর তিন শক্তি! 
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ, কা, সবার স্থিতি ॥" 
এইক্রপ চরিতাম্বতে বনুস্থানে কৃষ্ণশক্তির বিষর উল্লিখিত হইয়াছে 
যেখানেই শ্রীরুষ্ণ-তত্ব-সন্বন্ধে কোন কথ; বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে 
সেই স্থলেই বহদ্শা প্রক্ঞাদিষ্ট পুাপাদ গ্রন্থকার ভগবং-খক্তির কথ। 
বর্ন করিয়াছেন । এইজন্য তিনি দ্বিরুক্তির আশঙ্কা করেন নাই! 
প্রয়োজন মত স্থল বিশেবে পূর্ব কথার পুনরুল্পেখ হইলে দ্বিরুক্তি হয় ন! । 
আদি লীলার চতুর্থ অধ্যারে শ্ররাধ।-তত্ববর্ণনার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী 
মহাশয় লিখিয়াছেন, 
“রাপিক। হরেন কৃষ্ণের প্রশয়বিকাক | 
স্বরূপ-শক্তি হলাদিনী নাম যাহার ॥ 
হলাদনী করার কৃষ্ণে আনন্দম্বন্ন । 
হলািশী দ্বারায় করে ভক্তের (পোষণ ॥ 
লংচ্চদানন্দ পূণ কৃষ্ণের স্বরূপ । 
চিচ্ছক্তি তার ধরে তিনকূপ । 
আনন্দাংশে ভলাদ্নী লদংশে সন্ধিনী । 
চিদংসে সঙ্গিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥ 
সন্ধিনীর সার অংশশুদ্ধপত্র নাম। 
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥ শর 
মাতাপিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর । 
এসঃ কৃষ্ণের শ্রদ্ধ সত্বের বিকার ॥ 
রুষ্ণ-ভগবত্তা জ্ঞান, সংবিতের সার । 
ষজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥ 


রি 
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হলাদিনীর সার প্রেম, প্রেম-সার, ভাব। . g 
ভাবের পরগকাষ্টা নাম মহাভাব॥ 

মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী । 

সব্বগুণ-খনি, কৃষ্তকান্তা-শিরোমণি ॥ 


যেমন শ্রীরুষ্ণ-তত্টা শান্ত্রসম্মত শক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত» শ্রীরাধ!- 
তত্বও সেইরূপ শক্তিবাদের .উপর সংস্থাপিত। শ্রীরাধিকা-তত্ব হলাদিনী 
শক্তির সার-ন্বরূপ, মহাঁভাবের উপর সংস্থাপিত হইয়াছে। শক্তি, 
প্রত্যক্ষের হস্ত নহে। জড়ীয় শক্তিই ( Physical foree ) আমাদের 
প্রত্যক্ষের বস্ত নহে । বিশ্ব-প্রসবিনী মহাশক্তি মহামায়া জড়ীয় বিশ্ব- 
শক্তি ( Cosmo-phy ১1০] 10108 ) অপেক্ষা! সুক্মতর। । তটস্থাশক্তি 
( Psychica! force ) এই জড়ীয়-বিশ্বশক্তি অপেক্ষাও সুক্ষতর ৷ জগং- 
প্রসবিনী মহামায়া আবার এই শ্রেণীর শক্তি হইতেও সুক্দতর।। ইহাকে 
আমরা ( Pryco-spiritual Force ) নামে অভিহিত করিতে পারি । 

এইরূপে মায়ার বহিরঙ্গা অংশকে আমর Physical force ) নামে 
অভিহিত করিতে পারি। কিন্ত চিন্ময়ী মায়া জড়ীয়া নহেন। সন্ধিনী- 
শক্তির বহিরঙ্গ অংশ জড়ীয়। শত্তির অন্তর্গত, উহার সার (quint-essance) 
চিন্য়। সন্ষিনীর এই সারাংশে ভগবানের ধামাদি প্রতিষ্ঠিত । সংবিতের 
প্রাপঞ্চিক অংশ আমাদের বিষয়-জ্ঞানের সাধক। ইহাদ্বারা আমাদের 
জাগতিক জ্ঞান বা ইক্ডিয়-সমিকর্-জনিত বাহা পদার্থের জ্ঞান জন্মে । 
আমরা যাহা কিছু দেখি, যাহীকিছু শুদা ইত্যাদি যে কিছু ইন্দরিয়-জ্ঞান- 
লাভ করি, সংবিতের বাহাংশ দ্বার! সে সকল জ্ঞান সাধিত হয়। ইহাকে 
( 065)010010688 ) ব্ল। যাইতে পারে। ( Cerebral substance 
Nervous system অর্থাৎ মান্তি ষ-পদার্থ এবং বায়ুবহানাড়ী-প্রণালীকার 
সংহত এই জ্ঞানের সম্বন্ধ কিন্তু সম্বিতের যাহা সার তাহার সহিত প্রপঞ্চের 
কোন সহ্বন্ধ নাই । তাহাদ্বার৷ আত্মতত্ব-জ্ঞান এবং ভগবং-তত্ত্ব-জ্ঞান 
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“সাধিত হয়। ইহাকে ইংরেজী ভাষায় ( Snjper-sensuous Conecious- 
1658 ) বল] যাইতে পারে। 
অতঃপরে হলাদিনী-শক্তির কথ! আলোচিত হইয়াছে । যদ্বার। 
আমাদের জাগতিক আহলাদ অন্ভুভ হয়, তাহ! হলাদিনী শক্তির 
কাৰ্য্য । আমাদের প্রানঞ্চিক হতশোংপাদনের বস্তৃতে এই শক্তির লেশাভাস 
বিদ্যমান থাকে । ইহারই পরম-চরনতম উৎকর্ষ বস্থ।,--ভীরাধা-তব । 
এই সকল বিষয় অতঃপরে বিস্তার আলোচিত হইবে । শ্রীচরিতামৃতের 
আরও বহুলস্থানে শক্তি-তত্বের উল্লেখ ও আলোডন। আছে ।  মধা- 
লীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সার্ব্বভৌম ভষ্টাচাধ্যের প্রতি রুপা-প্রদর্শন-স্থলে 
পুনরপি শক্তিতত্বের আলোচন। কর। হইয়াছে, যথ। £-- 
স্বাভাবিক তিনশক্তি যেই ব্রন্গে হয় । 
নিঃশক্তি করিয়া তারে করহ নিশ্চয় ॥ 
সংচিৎ্-মানন্দময় ঈশ্বর-স্বরূপ | 
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয়ে তিন রূণ॥ 
আনন্দাংশে হল।দিনী, শদাংশে নদ্ধিনী । 
চিদংসে সম্বিত, যারে জ্ঞান করি মানি ॥ 
অন্তরঙ্গ! চিচ্ছক্তি, তটস্থ। জীবশক্তি । 
বহিরঙ্গা মায় তিনে করে প্রেমভক্কি ॥ 
বড়বিধ এশ্বধ্য প্রহুর চিচ্ছক্তি বিলাপ । 
হেনশক্তি নাহি মান দুরম নাহস ॥ 
দায়াধষীশ, মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ । 
হেন জীব ঈশ্বর সহ কহত অভেদ ॥ 
গীতাশাস্বে জীবরূপ শক্তি করি নানে। 
হেন জীব অভেদ কর ঈশ্বরের সনে ॥ 
শ্ীচরিতাম্বতে এতঙ সম্বন্ধে শ্রীবিষ্ণু পুরাণের শ্লোক প্রনাণরূপে গৃহীত 
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সইয়াছে। এস্থলে সেই সকল প্লোক উদ্ধত কর! হইল ন|। মূলগ্রন্ছে 
এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রামাণ দেওয়া! হইবে ।  উপনিষদেও ভগবৎ-শক্তির 
প্রনাণ আছে,-শ্বেতাশ্বতর উপনিধদে লিখিত আছে,_“পরাস্ত শক্তি- 
কহধৈব শয়ভেশ। অর্থাৎ সেই পরাত্ণর পরমতত্বের বিবিধ শক্তি আছে, 
ইহ| শ্রতিতে জানা মায় । পরব্রন্মে শক্তি নাই, মায়াবাদ্দিয্ের এই 
সিদ্ধান্ত যে বেদ-সম্মত নভে, বৈষণব-দর্শনকারগণ বহু বিচার দ্বার। তাহা 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 

শ্রীপাদ শধ্বরাচ'য্যের বহু পূর্বের যাদব, টঙ্ক, বৌধায়ন প্রভৃতি প্রাচীন 
বেদান্ত-বিদগণ ভগবৎ-শক্তির প্রামাণিকতা শাস্-যুক্তি-দ্বারা সমর্থন 
গারয়াছেন। তৎ্পরে শ্রীরামাজ, শ্রীমন্ম্ধ্বাচাষ।, শ্রীনিশ্বার্কাচার্য্য এবং 
শ্রমৎ বিষ্ণু স্বামি-প্রভতি আচাৰ্য্যগণ ভগবৎ-শক্তিত্বের সমর্থক সমগ্র 
বৈষ্ণব মৃতের প্রবর্তক শরীকৃষ্চচৈতন্য মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়াই 
তংসাময়িক শ্রেষ্ঠব।ক্তিগণ স্বীকার করিতেন। তিনি এবং তাহার 
সহচর অন্চর পণ্ডিতগণ ভগবৎ-শক্তিবাদের সমথ কি। শঅররূপ-সনাতন 
এবং তাহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব বহুল গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত বহুল শাস্ত্র যুক্তি 
দ্বার সুদৃঢ় করিয়া বাখিয়াছেন। মূলগ্রস্থে এই গুরুতর ও কঠোর 
দার্শনিক-তত্বের আলোচনা না করিয়া এই ভূমিকাতেই এতৎ সন্বদ্ধে 
নৎংকিঞ্চিৎ আলোচন! কর! যাইতেছে । এই আলোচন! বনহুবর্ষ পূর্ব 
এই লেখকের দ্বারা আনন্দবাজার-বিষ্ণুপ্রিয়। সাপ্তাহিক পত্রিকায় 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধরূপে প্রতি সপ্তাহে শাক্তপ্কাৰ ও বৈষ্ঞব-দর্শনশান্ত্র ইত্যাদি 
নামে প্রকাশিত হইয়াছিল । এই গ্রন্থে নেই স্ুদীর্ঘকালবাপী নিরন্তর 
পরিচিন্তন ও গবেষণা-পরিশ্রম লক্ধ প্রবন্ধটী পুনঃ প্রকাশিত হইল। 

শক্তিবাদ কাহাকে বলে, তাহার পরিন্ফুট, ধারণা না হইলে গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব দর্শনের মূল ভিত্তির উপাদান বুঝা যায় ন।। গোঁড়ীয় বৈষ্ণব 
দর্শনে ভগব্ৎশক্তির বিভাগই আদ্য আলোচ্য বিষয় । জীব শ্রীভগবানেরই 
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“শক্তি, জগৎও.ভগবতৎশুক্তি। স্বতরাং শক্তি কি, তাহ। পূর্বে বুঝিতে হয় : 
সামর্থাবাচী শক্‌ ধাতুর উক্ত ক্রিন্‌ প্রতায়ে শক্তিপদ গঠিত হইয়াছে ! 
যন্বারা কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, এবংষ্টু্ুহা কাধ্যরূপে পরিণত হইবার যোগ্য, 
তাহাই শক্তি । ঘোগ্যতাবিষ্ষিক্র'' কোন ধৰ্ম্মাকেও শক্তি বলা যায়। 
আবার দ্রব্যের ধন্মও শক্তি নামে অভিহিত হয়। বেদান্তস্থত্র-ভাঙো 
শ্রীমৎ শঙ্করাচাধ্য লিখিয়াছেন ২-- 

“কারণস্তাত্মভূতা শক্তিঃ, শক্তেশ্চাত্মভূতং কাধ্যম্‌ ।” 
অর্থাৎ কারণের যাহ! আত্মভূৃত তাহাই শক্তি, এবং শক্তির ' যাহ। 
আত্মভূত তাহাই কাৰ্য্য । “শকাতে কর্তং শকাতে বানয়া,_শক্তিঃ ৷” 
এতদ্দার! কিছু সাধিত হয় বা নিষ্পন্ন হয় এই নিমিত্ত ইহার নাম শক্তি । 
পাশ্চাত্য বলবিজ্ঞান (7)52,277103 ) শান্্ বলেন--দ্রব্য সকল বন্দর" 
কৰ্ম্ম নিষ্পাদন করে, তাহাই শক্তি (Ener) )! সাম্থ্য মাত্রই শক্তি 
ভগবান্‌ অনন্ত শক্তির আধার । এই জগতে অন্ুক্ষণই আনর। শক্তির 
খেলা দেখিতে প্রাইতেছি । ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণে গণেশ খণ্ডে নারায়ণ 
বলিতেছেন 2 - | 
সর্বে শক্ত্যালয়া বিশ্বে শক্তিমন্তে! হি জীবিনঃ ! 
ব্ৰহ্মাদি তৃণপধ্যন্তং সর্ববং প্রাক 


(তকং জগঙহ । 
শক্তিযুক্তং তথানিত্যং ময়! শক্তি; প্রকাশিত। ॥ 

জীবগণ শক্তিমন্ত, এই বিশ্বের সকলই শক্তির আলব-ম্বরূপ | অর্খা২ 
সকল পদার্থেই শক্তি (080৪1 ) সঞ্চিত ভাবে অবস্থান করিতেছে : 
কোথাও এই শক্তি শাস্ত বা লক্কায়িত ভাবে (Potential state) অবস্থান 
করে, আবার কোথাও উহা উদিত ব। ক্রিরম।নরূপে ( Kineti৫ ) প্রকাশ 
পায়। শান্ত ও উদ্দিত শব্দদ্বয় পাতগ্জল দর্শন হইতে গৃহীত হইয়াছে : 
শক্তির উক্ত দ্বিবিধ অবস্থার কথা অতঃপর আলোচিত হইবে 1 উক্ত 
পুরাণে আরও লিখিত আছে :-_ | 
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আবিভূ্তা চ সা! মত্তঃ স্থ। দেবী মদীচ্ছয়] ৷ 
তিরোহিতা চ সা শেষে স্যহিস'হরণে ময়ি ॥ 
সৃষ্টি কক্ত্রাচ প্রকৃতিঃ সর্বেষাং জননী পরা। 
মম তুল্য! চ মন্সার। তেন নারায়ণী স্থতা ॥ 
বিশ্বস্থটিতে শক্তির উদিত অবস্থা ( Kinet৷৫ 1909 ) পরিলক্ষিত 
হয়, আবার বিশ্ব-বিলয়ে এই এই শক্তি শান্ত ভাবে (63801506176 state) 
নারায়ণে বর্তমান! থাকে । নারায়ণউ সর্ববশক্তির আধার, তজ্জন্য এই 
শক্তি নারায়ণী নামে প্রসিচ্গা। মার। বা শ্রীভগবানের বহিরকঙ্গ! শক্তিই 
এই বিশ্ব প্রপঞ্জের নিদান । ইহাই হারবাট স্পেন্সারের বর্ণিত 
Cosmo-physical Energy | 
ব্হ্মবৈবর্তপুরাণে অরে ৪ লিখিত আছে £ - 
মৃদ! বিনা কুলালশ্চ ঘটং কর্ত ২ বথাক্ষমঃ | 
বিনা স্বণং ন্বর্ণকারঃ কুগুলং কর্ত,মক্ষমঃ ॥ 
বিন ELE কতক 
শঁঞ্প্রধানা ক্ষষ্টিশ্চ সর্ববদর্শন-সম্মত| | 
অহমাত্মাচ নিলিপ্টোহদৃষ্ঠ: সাক্ষী চ দেহিনাম্‌ ৷৷ 
অর্থাৎ মুত্তিক। ভিন্ন কুলাল যেমন ঘট গড়িতে পারে না, স্বর্ণ বিন: 
যেমন স্বর্ণকার কুণ্ডল গড়িতে পারে ন।, সেইরূপ শক্তি ভিন্ন আমি স্বষ্টি 
করিতে পারি না। ইহাতে এই বুঝা যাইতেছে যে, মৃত্তিকায় যেমন ঘট- 
জননী নাউ-আছে, স্বণে ঘেমন কুগুর্জননী শক্তি আছে, কুলাল ও 
স্বর্ণকার সেই শক্ষির ব্যবহার করিয়া অভীষ্ট দ্রব্য গঠন করে, জগত: 


টাও, ৫ শা ও লহ প্রকার আজই উনার নিযিতু কয তয় এই এই 


সী রা দর্শনে ্রহ্মটববর্তের “রিনি উল্লিখিত 
প্রমাণগুলি গৃহীত হয় নাই। বিষ্ণু পুরাণের ভগবংশক্তি সম্বন্ধীয় শ্লোক 


গুলিই প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতঃপরে তাহার আলোচন! 
কর! বাইবে। এক্ষণে বেদ বেদান্তে ও দর্শন শাসকে শক্তি সঙ্গন্ধে যেরূপ 
উ:ক্ষ ও সিদ্ধান্তাদি পরিলক্ষিত হয়, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা! 
যাইভেছে। খথ্বেদ সংহিতায় লিখিত আছে £-- 
স্তোমেন হি দিবি দেবাসে। অগ্নিমজীজনন্‌ এক্তিভিরোদসি প্রাম্‌। 
তু অকণ্বস্ত্রধাভৃবে কংস ওষধীঃ পচতি বিশ্বরূপাঃ | 
এস্থলে শক্তি শব্দের অর্থ কর্শ্ম। বেদদস্ত্র ব্যাখ্যাত। শাকপুনি 
লিখিয়।ছেন ২৮-ক্তোমেন হি যং দিবি নেব! অগ্রিমজীজনন্‌ শক্তিভিঃ 
কম্মভিঃ দ্যা বা পৃথিব্যোঃ পূরণং তমূকুর্বন্‌ ম্বেন। ভাবায় পুথিব্য।- 
সন্তরীক্ষে দিবি |” 
অর্থাৎ দেবতাগণ স্ততি ও কম্ম দ্বার! ভ্রিভবন ব্যাশক অগ্নিকে উৎপন্ন 
করিয়াছিলেন! এই কম্ম শব্দের অর্থ অত্যন্ত গভীর । সমগ্র জগৎ 
৪ জগনভীত ক্রিয়া এই কৰ্ম্ম শব্দের অগভূতি | 
ভথর্ব বেদেও শক্তি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া বান হয 2 
অপকামং স্তন্দমানা অবীবরভ বে! ছি কম্‌ 
ইন্ছে। বঃ শক্তিভিদেবী স্তথাছ্বার্ণনতো! হিতম্‌ । 
অর্থাৎ ছে রতন ইন্রবিন। স্বচ্ছন্দ ভাবে ইতস্ততঃ 
স্তন্দমন। তোনাদিগকে তোমাদের শর্জি- হেতু তোমাদের ধন্মবশতঃ 
বরণ করিয়াছিলেন । তোমর। রে হইর়।ছ তাই তভোমাদিগের “বার” 
নান হইয়াছে । রি 
বেদভাষ্যকার সারুন এস্কলে ‘ এক্চিভি:” পদের ব্যাখ্যার “হেতুভিঃ” 
'িখিয়াছেন । 
শেত।শ্বভর উ.নিষদেঞ শক্তি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় 
তে ধান যোগাঙ্গগত। অপশ্যন্‌ 
দেবাত্মণক্তিং নগ্তণৈনিগৃঢ়াম্‌। 


যঃ কারণানি নিখিলানি তানি টা 
কালাত্মযুত্ হ্যতিষ্ঠত্যেকঃ | 
এস্থলে দেখা যাইতেছে সত্ব রজঃ ও তন: এই ত্রিপ্তণময়ী প্রকৃতি 
শক্তি । প্রকতি প্রমেশ্বরে আনস্থিতা, এবং এই শক্তি পুরুয়ের, 
অপৃগভভৃতা ইনিই বিশ্বের শষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী। আমার * শানে 
শাঁত সহে অতি বিস্তৃত ও স্ুক্ম আলোচনা আছে। নেই সকল 
বিবরণ সাধারণ জ্ঞানের অগম্য । ভাই শ্রীচত্তীতে ও মহাশক্তি ঢুজ্ঞের। 
বলিয়। অভিহিত! হইয়াছেন । পাঠকগণ ইহ। হইতে এখন ক্রমশ: 
দেখত পাহবেন এ ভদাভিদবাদের ভিত্তি কত দুঢ়। 


যোগৰ রামারণেও আমরা এক্ি-তবের সমুলেখ দেখিতে পাই দথ। 
ইচ্ছ।-সত্তা ব্যোম-সন্ত। কাল-সত্ত। তখৈৰ চ। 
তথ! নিয়তি-সভ্তাচ মহাসত্ত। চ স্থত্ৰত ॥ 
জ্ঞান-শক্তিঃ ক্রিয়া-শক্তিঃ কতৃতাকর্ভতাপি চ। 
ইত্য।দিকানাং শজ্জীনামন্তে। নাস্তি শিবাত্মনঃ ৷ 
নির্বাণ প্রকরণ--খোগবাশিষ্ট ৷ 
অর্থাৎ শক্তি অনস্ত--ইচ্ছ। সত্তা, ব্যোনসত্তা, কাঁল-নতা, নিয়তি সত 
মহাসত্তা, জ্ঞান-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি, কর্তৃত। ও অকত্ততী প্রভৃতি মুখ্য 
শক্তির মে চারা টীকাকাঁর বলেন কর্তৃত। অর্থে প্রকৃতি শক্তি 
এবং অক শব্দের অর্থ নিবৃত্তিশক্তি-_ এই ছুই শক্তি ভ্রিয়া-শক্তিকিই 
অবাস্তর যখ! £--কত্তৃতা প্রবৃত্তিশস্তি রক্ত! নিবুত্তি শত্তিশ্চ 
শক্তেরেবাবাস্তরভেদে |", 


বশর 
140% 


এই শক্তিসমূহ যে মূলকারণ হইতে ভিন্ন ও অভিন্নভাবে প্রতীয়মান 
হয়, যোগবাশিষ্ঠ ও উহার টীকাপাঠে তাহাৎস্পষ্টতঃই বুঝ। যায় যথ। := 
শিবস্তানন্ধরূপস্ত শুদ্ধচিন্মাত্রতাত্মনঃ | 
এধাহি শক্তিরিতুাক্ত ্মান্তিননামনাগপি I 


; 
8 184 পর 
nr 
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অর্থাৎ চিন্নাত্রাত্ম অনস্তরূপ শিবের এই শক্তি তাহা হইতে ভিন্ন | 
অথাৎ তাহার শক্তি হইলেও তাহ হইতে উহ! ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়। 
টীকাকার লিখিয়াছেন £-_মায়াহি স্বরূপতোহনস্তং শিব, ণতঃ শক্তিতঃ 
কাধ্যত শ্চানস্ত্যং কুর্ববাণ1 তশ্যানন্তাং বদ্ধয্নতীব নতৃ বিহস্তীতি ভাবঃ। 
ননাগপিশ্বিকক্সনাদ ভিন্ন ন বস্তুত: ইত্যথঃ। অর্থাৎ শক্তি শক্তিনান্‌ 
হইতে বিকল্পন। দ্বারা ভিন্ন অথচ বস্তুতঃ অভিন্ন । 

বৈষ্ণব দশনের ভেদাভেদ বাদের বীজ যোগবাশিষ্ঠে এইরূপ দেখিতে 
-প্1ওয়া। যার । যোগবাশিষ্টঠের মতে নভামত্রই শক্তি, সুতরাং পদার্থ ও 
শক্তি : দ্রব্য, গুণ, কৰ্ম্ম, প্রভৃতিও শক্তি । কাজেই আকাশ দেশ কাল 
মন বৃদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রাণ ও ক্রিয়াদি সকলেই শক্তি সংজ্ঞার অভিহিত | 

শক্তি ও শক্তিমানের অচিন্ত্যভেদাবাদবাদস্থাপনই গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
দর্শন শান্ের মহাবিশিষ্টত। | সেই বিশিষ্টতা অতঃপরে প্রদর্শিত হইবে । 
এস্থলে শঞ্িতত্ব সন্গদ্ধে আরও অভিনত সঙ্কলন করিয়া শক্তি তত্বের 
আলোচন! করাই প্রথমতঃ প্রয়োজনীয় ৷ সাংখ্যদর্শনে লিখিত হইয়াছে £-- 

শক্তযতবানভ্ভবাভ্যাং নাশক্যোপদেশহঃ ! 

অর্থাৎ শক্তির উদ্ভব ও তিরোভাব হইতে পারে, কিন্তু উহার অত্যান্ত 
বিনাশের প্রমাণ নাই । যেমন কোন বর্ণ দ্বার! বস্বের শুরুতার স্থানে অপর 
বর্ণের উৎপাদন কর। যাইতে পারে : দগ্ধ করিয়। বীজের উৎপাদিক! শক্তি 
“তিরোহিত কর! যাইতে পারে কিন্ত উহাদের একেবারে বিলুপি অসম্ভব । 
সাংখ্য-প্রবচন ভাষ্যকার উক্ত কুষ্ধের ভাষো লিখিয়াছেন := 

“নতু শোক্লাঙ্কর-শক্তোরভাবো ভবতি । রজকব্য।পারৈধোগিসঙ্বল্পা- 
দিভিশ্চ রক্ত-পট ভূষ্টবীদয়োঃ পুনঃ শৌক্লাঙ্কুর শক্ত্যাবির্ভাবাদিত্যর্থঃ। 

অর্থাৎ বন্ধের শুরুতা ও বীজের অস্কুরোৎপাদিক! শক্তির অভাব হয় 
না। ,রজক দ্বার! বস্তের নৃতন রঙ তুলিয়া! ফেলা! যাইতে পারে, ঘোগীর 
সঙ্কল্প দার! ভ্রষ্ট বীজেও আবার অঙ্কুরুৎপাদিক1 শক্তি আসিতে পারে । 
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তয়াং সতের বিনাশ সাচ ডং তা ত তলত! পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানও যেন এই খধি-বাকোর প্রতিব্বনি করির! অধুনা Conserva- 
tion of Energy বং Persistence of ForJe প্রভৃতি বিবিধ শক্তি- 
তত্বের আলে।চন। করিতেছেন । স্ৃতরাং যাহ! নিত্যা, তাহ! মূল-কারণ 
হইতে অভিন্ন! হইয়া প্থকৃরূপে প্রতীয়মান ভয় । এইরূপ পৃথক্‌ জ্ঞান 
নিত্য ও শ্রৃতিসিদ্ধ । 

বিজ্ঞানভিক্কু বলেন কাব্যের অনাগত অবস্থাই শক্তি £_কাধ্য- 
শক্তিমত্বমেব উপাদানকারণত্বম্‌ স! শঞ্জিঃ কাধান্তানাগতাবস্থৈব ॥” 

অর্থাৎ উৎপ৷াদনকারণত্বই কাযাশক্তি। এই শঞ্জ কাধ্যের 
অনাগত অবস্থ।। শ্রীপাদ শঙ্করাচাষ্যের উক্জি ইতঃপূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে, অর্থাৎ শক্তি কারণের আত্মভূত| এবং কাব্য শক্তিরই 
আত্মভূতা | 

পাতগ্জল দর্শনে কোথাও সামর্থ]াবে, কোথাও যোগ্যভার্ে কোথাও 
গুণ বা ধন্মা্থে শক্তি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে "পাওয়া যায়। পূর্ব 
হমাংসাতেও সামর্থ্য ও অসামথ্য অর্থে শক্তি শব্দের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়, 
দথা £--“তদ্শক্ভিশ্চানুরূপাত্থাৎ।” 

অর্থাৎ অপ শব্দ৮অনুবূপনিবন্ধন ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহ! অশক্তি 
নাত, অথাৎ শাক্তর অল্পত। মাএ । সাধু শব্ধ হইতে তদন্রূপ অপ শব্দের 
উৎপত্তি হয়, উচ্চারণের অশঞ্জিহ উহার হেতু । বাক্যপ্দীয় গ্রন্থকার 


ধরি এ 


ভন্ৃহরি লিখিরাছেন £-_ 
একদেব ঘদাম্নাতং ভিন্নং শক্তবাপাশ্রয়াৎ । 
অপৃথকৃত্বেহপি শক্তিভ্যঃ পৃথকৃত্বেনৈব বর্ততে ॥ 
অর্থাৎ তিনি এক হইয়া শক্তির আশ্রয়ে ভিন্ন প্রতীয়মান হয়েন। 
শর্চি সমূহ হইতে তিনি অপৃথক্‌ হইয়াও পৃথক্‌ ভাবে বর্তমান থাকেন । 
শক্তি কারণের আত্মভূতা, স্থতরাং শক্তি মূলকারণ হইতে অভিন্না, কিন্ত 


অভিন্ন হইলেও শক্তিমান হইতে শক্তির পৃথক্‌ প্রতীতি৪ অপরিহ।মঃ 
'তরাং ভিন্ন।। কিন্তু এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য। 

গৌড়ীর বৈষ্ঞব দাশানক প্রবর শ্রীজীব গোস্বামী বেরূপে এই অচিগ্্য 
ভেদাভেদবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন এই সকল উক্তি হইতে আমরা উহার 
আলোচনা-বার্তিক সংগ্রহ করিয়া ক্রমশঃ গৌড়ীর দর্শন শাস্বের জটিল 
সুক্ষ অথচ সারগর্ভ সনাতন-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে প্রয়াস পাইব । কিন্ত 
শৃক্তিতত্ব সম্বন্ধে তৎপুর্ধরে ভূয়সী আলোচনার প্রয়োজন । 

প্রাচীন প্র।ভাকরগণের মতে অষ্টবিধ পদার্থ স্বীকৃত হইরাছে, তন্মধ্যে 
শক্তিও একতম যথা- ব্য, গুণ, কশ্ম, সমান্য, সমবায়, শক্তি ও নিয়োগ : 
নব্য প্রাভীকরগণ ও শক্তি পদার্থ স্বীকার করেন । ইহারা মীমাংসকবিশেষ : 
ইহাদের নতে দ্রব।, গুণ, কন্ম, সামান্য, সমবাধ- শক্তি, সংখা। ও সা'দবৃশা 
এই অইবিধ পদাথ। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ শক্তিকে ভিন্ন পদাথ 
বলিয়া স্বাকার করেন না। 

প্রাভাকারগণ বলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব যেরূপ কায্য দ্বার। অন্মিত হয় 
সেইরূপ অতিরিক্ত শক্তি নামক পদার্থের অস্তিত্বও কাখা দ্বারা অন্রমিি 
হউগ্ন! থাকে | তত্ব-চিন্কা মণি গ্রন্থের অভনান-পরিশিষ্ট মতে ইহাদের 
অভিনত সঙ্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহার মন্ত্র এই যে--গুণাদি পদাথে 
শক্তি পদার্থ থাকে বলির! ইহ্‌ দ্রব্য গুণ ব( কম্ম পদাথেরি অন্তুভূতি নতে : 
শক্তিকে সামান্তাদির অন্যরূপ ও বল! যায় না। কারণ ইহ। সামান্তাদির 
যার নিতা ব স্থির পলা নহে । 

“তথাহি ন তাবৎ দ্ৰব্যাত্মিক! শক্তি: গুরণাদিবৃত্তিত্বাৎ। অতএব ন 
গুণাসত্মিক। কশ্মাত্সিক| বাঁ ন চ সামান্যান্যন্ততগরূপ। * * নাতি- 
বিনাশিত্বাৎ__দিনকরী বাখ্যা । 

প্রাভাকরগণ বলেন, যাহ! দ্বারা যৎকাধ্যসিদ্ধ হয় তাহাই তৎকা্ষ্য- 
'সাধিকা শক্তি ।, কাধ্য-সাধন-যোগ/ত।-কারণনিষ্ঠকাষে) ংপাদন-- 


{১৪৫ ] 


ধশ্ম-বিশেষই-_-শক্তি। করতল ও অনল-সংঘোগে দাহক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় 
কিন্ত ইহার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক থাকিলে দাহ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় ন! । 
প্রতিবন্ধক অপসারিত হইলে আবার দাহক্রিয়! হয়। যাহার অভাবে 
কার্যের অভাব হয়, তাহা দ্রব্যাদি পদার্থনিষ্ট। কিন্তু দ্রব্যাদি পদার্থ 
ব/তিরিক্ত শক্তি নামক পদার্থ স্বতন্ত্র । প্রাভাকরগণ বলেন , 

“তথাহি যাদৃশাদেব করতলানল-সংযোগাদ্দাহো জায়তে তাদৃশাদের 
সতি প্রতিবন্ধকে ন জায়তে। অতো যদভাবাৎ কাধ্যাভাবস্তদ্বন্বা- 
বত্যুপেয়ং তেন বিনা তদভাবাৎ যত্তদঙ্ছভাবান্পপঞ্তে ব্যতিরেক মুখেন 
শক্তি-পিদ্ধিঃ--তত্ব-চি্তামণি -অন্রমান-পরিশিষ্ট । 

নব্য নৈয়ায়িকগণের মধো শ্রীমৎ উদয়নাচার্য; তত্কত ন্যায়-কুস্থ মাঞ্জুলি 
গ্রন্থে এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায় তংরুত তত্বচিস্তামণি গ্রন্থের অঙ্গমানপরিশিষ্টে 
প্রাভাকরগণের সংস্থাপিত শক্তিবাদ খণ্ডন করিতে প্ররাস পাইয়াছেন। 
কিন্ত নৈয়ায়িকগণ শক্তিকে একবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই । 
স্ায়-কুন্থমাঞ্লি-কার বলেন “অথ শক্তি-নিষেধে কিং প্রমাণম? ন 
কিঞিৎ। তৎ কিমন্তেব ? বাঢম্। নহি নো দর্শনে শক্তি-পদার্থ 
এব নাস্তি। কোহসৌ তহি? কারণত্বম্‌।” 

অথাৎ শক্তি-নিষেধের প্রমাণ কি? কোনও প্রমাণ নাই । তবেকি 
শুক্তি-পদার্থ আছে? হা আছে। শক্তি পদার্থ নাই, আমাদের দর্শন 
একথা! বলেন ন1। তবে শক্তি পদার্থ কি? কারণব্বকেই আমরা শক্তি 
বৃলিয়। নির্দেশ করি । 

শিবাদিত্য তত্প্রণীত সপ্তপদার্থা গ্রন্থে দ্রব্যাদি পদার্থকেই 
শক্তির-স্বরূপ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন যথা--“শক্তি প্রব]াদি-স্বরূপমেব ।” 

ফলতঃ শক্তি-পদাঞ্থ দার্শনিকগণকে এক প্রকারে ব। অন্য প্রকারে 
স্বীকার করিতে হইয়াছে । এই জগৎ ব্যক্তাবস্থায় যেমুন শক্তির পরি- 
চায়ক, অব্যক্তাবস্থাতেও সেইরূপ শক্তির পরিচায়ক । যাহা হইতে এই 
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“জগৎ স্থষ্ট হইয়াছে, তিনি শক্তিমান্‌ । এই জগৎ তাহারই শক্তির প্রকাশ- 
দাত্র। জাগতিক অনন্ত পরিবর্তন-মালার নধ্যে শক্তি শাশ্বতী ও নিত্যা। 
হা দর্শন-বিজ্ঞানের দিদ্ধান্ত-সন্মত। এক অণুতে অপর অণু সংযুক্ত 
ইয়া এই বিচিত্ৰ ব্ৰহ্মাণ্ড রচিত হইয়াছে। এই সকল অণু-পরমাণু 
সংযোগের সময়ে যেমন পরিবন্তন-নিয়মের পরিচয় প্রদান করে, আকার 
বিষুক্ষির সময়েও সেই প্রকার পরিবর্তনের অপরিহাধ্য নিয়মে 
পরমাণুর গতি সাধিত হয়। কিন্ত এই পরিবত্তন-সাবিক। শক্তি নিত ও 
শাশ্বতী । এই শক্তির সহিত শক্তিমানের বদ্ধ কিরূপ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব- 
দর্শনে তাঁভ। স্ুস্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে । আ'ম্র! শক্ষি-তত্ব সম্বন্ধে 
আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া অবশেষে গৌড়ীয় দর্শনের শক্তিবাদের 
'আলোচন। করিতে প্রয়াস পাইব | 
বৈষ্ণবদৰ্শনে মায় নন ।নের বহিরঞ্গ। শক্তি বলির। বণিত! 
হইয়াছেন। মাক সম্বন্ধে অতঃপ্রে লবিস্তার অহলোচনা কর যাইবে। 
সাংখ্যদর্শনকাঁর মায়ার প্রক্ুভি পরের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতি 
গদটীও প্রাচীন ও বৈদিক। “প্র” উদনরবিশিষ্ট “কৃ” ধাতুর পরে “জিন্‌” 
প্রত্যয়ে “প্রকৃতি” পদ সিদ্ধ হয় । ইহার অর্থ এই যে, হনদ্বার! যাহা 
হইতে বা যাহাতে কোন কিছু ক্রত হয় বা যাহ! প্রকষ্টক্ূপে কোন কাধ 
করার ভাববিশিষ্ট, তাহাই প্রকৃতি 
বেজ্ঞানভিঙ্ষু বলেন সাক্ষীৎ ব। পরম্পরাভাবে প্রক্কাতিই সর্বপ্রকার 
প্রিণামের সাপিকা। অতি বলেন :-- 
অজামেন্াং লেহিত হতত-শুক্-কৃষ্ঠা 
বহবাঃ গ্রজাঃ তজমানাং সজপাঃ । 
অবভ। হোকে। জুষদাণে। ন শেতে 
জহাত্যেনং ভুক্তভোগামজো হন্যঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর-মন্ত্রমূ। 
ইহার জন্ম নাই, ইনি অজ, উৎপাদন-বিন!শ-রহিতা, সুতরাং নিত্যা। 


ov 
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তিনি একা অর্থাৎ স্জাতীয়দ্িতীররহিত1 । পরমাণুর অনস্তত্ব প্রকৃতিরই' 
বিকৃতি--প্রকৃতিরই সংক্ষোভ | পাশ্চাত্য পণ্ডিত হাঁরবার্ট ম্পেন্সারের 
ভাষায় এই “এক!” পদের ব্যাখ্যায় “হোঁঘোজেনেটা” শব্দটা পরিগৃহীত 
হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে “এক!” পদের অর্থ স্পষ্ট্ূপে প্রকাশ 
পায় না। ইনি লোহিত-শুক্রকুষ্জ। অর্থাৎ র্জ:সত্বতদো গুণ্স্বরূপা | 
লোহিত শব্দটা রজগ্ুণের প্রকাশক, শুরু শব্দটী সত্বগুণের প্রকাশক, 
কৃষ্ণ শব্দ তমো গুণের নির্ণামক । ইনি গহৎ তত্ব হইতে স্থল পর্য্যন্ত বহু 
প্রকার এই বৈচিত্র্যময় জগর্তেঁর সৃষ্টিকারিণী। রঢজাগুণ দ্বারা ইনি বিশ্ব- 
স্থষ্টি করেন। চণ্ডীতে লিখিত আছে 
প্রকৃতিস্বঞ্চ সর্ধশ্য টাল | 

অর্থাৎ “হে মায়া-দেবি, আপনি ত্রিগুণ-বিভাবিনী এবং সকলের 
প্রকৃতি |” শক্তি, তমঃ, অজী, প্রধান, অব্যক্ত মারা অবিদ্যা প্রভৃতি অর্থে 
প্রক্কতি শব্দের বহু ব্যবহার দৃষ্ট হয়। পাণিনি স্বত্বেও আমরা প্রকৃতি 

শব দেখিতে পাই যথ। নি কর্তঃ প্রক্কতিঃ।--১1৪1৩০ । 

অর্ধাৎ জায়মানের যাহা প্রকৃতি, তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। 
পাণিনি স্তরের ভাম্তকার ভগবান্‌ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, প্ররুতি শব্দ হারা ' 
এস্থলে উপাদান কারণকেই লক্ষ্য কর! হইরাছে। পরবর্তী বুত্তিকার 
জয়াদিত্য, টীকাকার কৈয়ট, নাগেশ ভট্ট প্রভৃতি সকলেই এই মতের 
সনর্থক। 

বিজ্ঞানভিক্ষু স্বপ্রণীত যোগবান্তিক গ্রন্থেলিথির[ছেন,-- প্রধান, প্রকৃতি 
ও পরমাণু ইহারা! সমানার্থক ৷ 

যোগবাশিষ্ট গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, নামরূপ-বিনিস্মুক্ত জগত যাহাতে 
অবস্থান করে, তাহাকে কেহ প্র্কতি, কেহ মায়; কেহ ব। অণু বলিয়া 
নিদ্দেশ করেন। 

সাংখ। দর্শনের তৃতীয় সুত্রের ব্যাখ্যায় বাচম্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন $--" 
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“প্রকরোতীতি প্ররুতিঃ প্রধানং--সত্বরজ্স্থমলাং সাম্যাবস্থা ৷" 

অর্থাৎ যিনি প্রকষ্টরূপে কার্য করেন, তিনিই প্রকৃতি । ইহার অপর 
পৰ্য্যায় প্রধান, সৃত্বরজস্তমগ্ুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি নামে অডিডিড 
ইনি আরও বলেন, ইনিই বিশ্বকাৰ্য-সংজ্বাতের মূল, No কেহ বুল 
নাই । ইহাতে বুঝিতে হইবে যে এই পুক্রতি শীভগুবানের্ই শক্তি 
শক্তি তাহারই স্বরূপা, সুতরাং তাহা হ তই অভিন্ন 5০ 
দর্শন ইহার ভিন্ন ভাবের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতি বদি i 
নিরপেক্ষ স্বতহ। হয়েন, তবে তাঁহার বেদ-্বাধিত সষ্টির ক্ষমত' 
থাকে ন! । বেদের প্রমাণে ঈক্ষণপুর্বিক! সৃষ্টির উল্লেখ দেখিতে পাওয়' 
যায়। শ্বেতীশ্বতর মন্ত্রে যে প্রকৃতির কথা আছে, যাহা সাধখ্যদর্শনে 
শ্রোত প্রমাণ বলিয়া সমাদৃত হইয়াছে, সেই মন্ত্রের প্রতিপাগ্ঠ। প্রকৃতি 
ভগবৎশক্কি ; ; সেই শক্তি শ্রীভগবানের আত্মস্বরূপ!, অথচ ভিঙ্নবৎ প্রতীয়- 
মানা। এইরূপ প্রতীতি ভগবৎশক্তির অচিন্তযত্বেরই প্রমাণরূপিণী । 

শ্রীমন্ভাগবতের বহু স্থলেই প্রকৃতিকে ভগুবুৎশূক্তি বলির নিদ্দে+ 
কী হইনাছে। তদ্তিন্ন প্রকৃতির তত্র, তু নাই । প্রকৃত কথা এই বে, 
| চি দ্বার! এই বিশ্ব-রচন| হইতেছে তাহা হা চিন্ময় “শাক্ত ভিন্ন জড়-শঞ্জি 
হইতে পারে না। স্থির প্রতি পদার্থে আমর। জ্ঞানের পাচ প্রাপ্ত 
হই। স্রতরাং প্রকৃতি ভগবানেরই শক্তি । 

শ্বেতাশ্বতর করা! উপদেশ অন্ছনারে জনা যায় গরঘাত্মার 
আত্মুভূত|, পরদাত্ম! তই Wiis ভূত! তি গুণময়ী বা এ জগৎ 
প্রপঞ্চের নিদান : ফলতঃ সমগ্র বিশ্বত্রগ্াণ্ত ভগবং-শক্তির পরিচায়ক, 


Ts ক্রুগী”তণ কক ৮০ 
a [এ 


ভগবত্শক্তি বাহ তু “ত নহে। 
ভগবদ্দিশ্বাসী আধ্যগণ এইবপেই জগহং-তত্ব বিনিণয় করিয়। গিয়াছেন, 
তাহার: এইরুপেই জগৎ-তত্ব বুঝাইয়াছেন। বেদে সর্বত্রই ব্রহ্ম-শক্তি- 
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স্বীকৃত ' হুইয়াছে। বুকে = শক্তিহীন বলিয়| মনে করিলে জগত 
ফাধ্যের সহিত হিত ভাহার, সাম্তন্ত রক) পু পায়ু ন! গারাবাদীর' কেবল 
জানকেইরিববিলিয়া নিৰ্দেশ করেন, কেবল এই জ্ঞানই তাহাদের 
“একমেবাদিতীয়ম্”, কেবল চিন্সাত্রই তাহাদের একমাত্র শ্বীকাধ্য । এই 
এবুশ্ল বিশ্বপ্রপৃঞ্, কেবল মায়ায় ছল্‌ন|, একুবুলু,যুয়ুরুই.খেল1 ।*এইরূপে 
এই বিশ্বের অস্তিত্ব উড়াইয়! দিয়! কেবল জ্ঞানমাত্রের প্রতিষ্টাই মায়া- 
বাদীদের দার্শনিক মীমাংসার চুড়ন্ত সিদ্ধান্ত। কিন্তু তাহ! শ্রুতি- 
সিদ্ধ নহে। ভগবাদ্দ্‌ পদ রামান্থজ তদীয় ভাস্তে উহা বিশিষ্টর্ূপে 
খণ্ডন করিয়াছেন, এবং বলবৎ শ্ৌত প্রমাণ ও যুক্তিবলে মায়াবাদীদের 
এই সিদ্ধান্তের মূলদেশে কুঠারাধাত করিয়াছেন । | 
দায়াবাদীর| যে সকল ঘুক্তিতর্কের বলে জগৎকে মিথ্যা বলিয়। প্রতি- 
গন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং জীবকে ব্রঙ্গ হইতে একেবারেই 
অভিন্ন বলির প্ৰতিপাদন করার জন্ নান!প্রকার মুক্তিতকের অবতারণ 
করিয়াছেন এবং সেই নকল তর্কযুক্তি শ্রৌতমুল বলির! ব্যাখা । করার জন্য 
-এভির মুখ্যাখ বিনষ্ট করিয়। অর্থ-বিডদ্ষন। করিয়াছেন, শ্রীভ নম মাধ 
ভান্য এবং আমাদের সম্প্রদায়ের পর্বনংবাদিনী, ষটসন্দভ ও শ্রী রন 
ভা্য গ্রন্থ পাঠ করিলে দারাবাদীদের শতি-ব্যাখ্যার অসার! ও 
অধৌক্কিকত। পাঠকগণের জ্ঞাননেত্রে সহসাই সমূপস্থিত হইতে পারে । 
বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ শ্রুতির স্বারপ্য রক্ষা করি৷! যে দার্শনিক অভিমত 
সণস্থাপন করিয়াছেন; ব্রহ্গতত্ব, পরস্পত্ম-তত্ব ও ভগবন্তত্বের যে সুক্ষ 
বিচার করিয়াছেন, জীব-তব্ব ও জীবের সহিভ শ্রীভগবানের বে সন্বন্ধ 
বিনির্ণর করছেন, তাহ! পাঠ করিলে তাহাদের বিচ।র-বুদ্ধিব প্রথরতা, 
সুন্মত৷, আতবাকে।র সামঞ্রস্ত-রক্ষণে অছুতন্দক্ষতার নিন্শন পাওরা যার 
এবং মর্ষবোপরি ভগবত্-তত্বনির্ণয়ে তাহাদের অপূর্বব ভক্তিময়ী প্র'তভার 


গভাব ও বৈভব অনুভব করিয়। বিস্মিত হইতে হয়। 
| 
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শীভগবান্‌ যে অনন্ত শক্তির আধার, এবং সেই সকল শক্তি অনস্ত 
হইয়াও যে এক এবং এক মুন তত্ব হইতে প্রকৃতপক্ষে এ টি 
অভিন্ন হইয়া যে নিত্য ভাবে ভিন্নবঙ প্রতীয়মান,-_বৈষ্ণৰ দার্শনিকগণ 
এই সকলু বিষর যেরূপ দক্ষতার সহিত প্রতিপন্ন চারি আমর, 
ক্রমশঃ ভাহা প্রকাশ করিতে প্রয়াস গাইব । 

শক্তি বুঝিতে হইলে কর্শ্ম বুঝিতে হয়। কনম্মে শক্তি প্রকাশ পায়। 
কৃ ধাতুর উত্তর মনিন্‌ প্রত্যয়ে কম্মপদ উৎপন্ন হর । যাহ! কৃত হয় তাহ। 
কন্ম। কিন্তু কখ্বশব্দের অপর অর্থ ক্রিয়।। কম্মই কাট প্রভৃতির হেত 
ইহাই বেদাণি সকণ শান্সের সিদ্ধান্ত। সাংখ্যদর্শনকার বলেন, অনাদি 
আকর্ষণউ জগৎ কষ্টির হেতু ৷ ( কশ্মাুষ্টেবানাদি ত: |-- সা? দং আ৬৯) 
বৈশেধিক দর্শনে কন্মের পাতি প্রকার নিদিষ্ট হউয়াছে। মথ।উজ 
ক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুগ্চন, এ্সারণ ও গমন । জড় এগভে শক্তির 
প্রকাশ এই পাচপ্রকার কন্মে দেখিতে পাঁওয়! যায়! বৈশেবিক দশনে 
কৰ্ম্ম সম্বন্ধে মে সকল আলোচনা হইয়াছে, সেই সকল কন্ধ প্রাকৃতিক 
শৃক্তিরই পরিটারক। বলা বাহুল্য ঘে, প্রাকৃতিক শক্তি অপ্রারুত 
ভগবৎ্শক্তির বহিবিকাশ। বাহ প্রককতিও পরমেশ্বরেরই শাজি, বাহ্‌ 
প্রকৃতি তাহারই নিয়মের পরিচয় প্রদান করে। আকবণ বিপ্রকর্ণণে 
মধ্যে যে গ্রহণ ও ত্যাগের ক্রি সতত পরিদুষ্ট হয়, তাহাতে জননী 
শক্তিরঃ গরিচর পরিলক্ষিত হয়। ভৌতিক পদাথের মধ্যে জ্ঞানের 
প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত । ” 

ছান্দোগ্য উপনিষদ বলেন এই বিশ্বজগত সঙ্গল্নমূলক ৷ এই প্রাকৃত 
জগতে যে শক্তি আমাদের মানননেত্রের সন্নিকট অভিবাক্ত হয়, তাহা 
অমূলক নহে, অসংও নহে!‘ মায়াবাদ লেই শক্তিকে উড়াইয়! দিবার জনা 
যত.প্রয়াসই করুন না কেন, শক্তি শ্রীভগবানের বা ত্রন্দের স্বরপ্তবতা, 
উহা অলীক নহে যাঁযার খেলাও ন্‌হে ৷ 
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শক্তি, শক্তিমান্‌ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহেন। এক এনশক্তি জগত 
নানারপে প্রকটিত হরেন ইহাই বেদবেদাস্তের উপদেশ। খগাোল 
সংহিতা বলেম"ঃ--অগ্নে যত্তেদিবিবর্চ্চঃ পৃথিব্যাং যদ্োষধীখপস্থাযজত্ৰ ৷ 

যেনাস্তরিক্ষ মুর্ব্যাত তন্তত্যেঃ সভানরর্ণোবোনৃচক্ষাঃ। খগৃ৯২।২ 

অর্থাৎ হে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর, অগ্নি তোমারই জ্যোতিঃ, 
তোমারই শক্তি, পৃথিবীতে দাহ-পাকাদি-ত্রিয়-নিষ্পাদকরূপে যে তেজ 
বিদ্যমান, তাহা তোমারই তেজ, ওষধিসমূতে যে “সোমাখ।” তেজ, জলে 
“্উর্বব” নামে যে তেজ, তাহাও তোমারই তেজ । বায়ুরূাপে তেজদ্বার, 
তুমিই অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া আছ” এই শ্র্তি বৈদিক একেশ্বর- 
বাদেরই প্রমাণ । 

ইহাতে স্পষ্টতই প্রতিপন্ন হইতেছে এক পরমেশ্বর্রে শুজি কোথাও 


Lheteogy," RAS মুন tH 


অগ্নি, কোথাও বাহু, কোথাও আর্তি কথাও হল ইতর বি 
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কূপে প্রকাশ পাইয়| থাকেন । বিদ্ঞানশাস্্র শক্তি-রূপাস্কর-প্রক্রিয়! 
(Transtor nation of hinergyv) বলিয়া একই শক্তির বে বিভিন্নরূদের 
ব্যাখ্য। করেন, বেদে তাহারও মূল-মস্তর দেখিতে পাওয়া খার। 

খগবেদ সংহিতা-পাঠে আরও জানা যায় মরু বৈছ্যাতাগ্রির আশ্রয় । 
এই মরুৎই বিশ্বের আকর্ষণীয় শক্তি । 

“অুগ্রিশিছে। মরুতে। বিশ্বক্ৃষ্টযঃ” খকু সংঙ২৬, ২৫। 

“অগ্সগ্নে সধিষ্টর সৌধধীরনুরুধ্যবে, গর্ভ সঙ্কায়সে পুনঃ 1৮ খাক্‌ সং ৬3৩০ 

অর্থাৎ হে আগ্নে, যে তুমি জলে প্রবেশ কর, সেই তুমি ওঁযধি সকলের 
উৎপাদনপূর্ববক উহাদের গর্তে প্রবিষ্ট হইয়া থাক, সেই তুমিই আবার 
উহাদের অপত্যরপে প্রাহুভূ'তি হও ।” 

বেদের এই সকল উক্তি কেবল শক্তির অনন্ত লীলারই অতি সুস্পষ্ট 
উদ্দাহরণ। শ্রীভগবান্ই বিশ্ব-শত্তির মূলাধার। ভগবত্শপ্তির দ্বিবিব 
অবস্থ।--পারমথিক ও ব্যাবহারিক। ব্যাবহান্কিক জগতে শক্তিলীল! 
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বুঝাইবার জন্য খবিগণ ইহাকে ত্রিগ্ুণময়ী বলিয়া বণিত করিয়াছেন । 
এই অবস্থা অন্তর্বহ্ভীবে বিদ্যমান। ৷ ইহ! কাধ্যকারণাত্সিকা । অব্যক্ত 
অবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন, আবার ব্যক্তাবস্থায় গমন)--ইহাই 
ব্যাবহারিক জগতে শজ্জিলীলার এক বিশিষ্ট বিচিত্রত1। কিন্তু এই 
ব্যাবহারিক শক্তি পারমর্থিক শক্তি হইতেই প্রবাহিতা। পারমাধিক 
ভাগবতী শক্তিই ইহার মূল প্রশ্রবণ। উহা বিশুদ্ধ সত্ব হইতে প্রবাহিতা 
হইয়! প্রপঞ্চে পরিলক্ষিত হন । ইহা সকলেরই স্থবিদিত বে পরিণাম-ভাবের 
গতি উভয়তে। বাহিনী । ইহার একটি গতি বহিমুখী অপরটি অস্তমুধী, 
একটী পরাচীনা, অপরটী প্রতীচীন।, একটা কেন্দ্রাতিগা, অপরটা 
কেন্দ্রীভিগামিনী । পরিণাম-ভ।ব, যখন বহিমু্খ হয়, তখনই সষ্টির 
আর্স্ত। শক্তির এই ভাবের নামই বেদে “কম্ম” বলিয়া অভিহিত 
হইয়াছে । জগতের জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি বিশরিণাম, অপক্ষর ও বিনাশ, 
শক্তি বা কম্মেরই পরিচায়ক | 
যোগবাশিষ্ট রামায়ণ বলেন, ভগবানের ইচ্ছাশক্তিই--মূলশক্তি 

এই বিশ্বজগতে শক্তির যত কিছু লীল! প্রত্যক্ষ হয়, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক 
গণ, সেই সকল শক্তিকে যে যে নামেই অভিহিত করুন না কেন» 
হাদের মুলশক্তিস্পভগবানের ইচ্ছাশক্তি । উহা! কোথাও সংকল্প, 
কোথাও ব! ইচ্ছাশক্তি নামে অভিহিত! হইয়াছেন। খগ্েদ বলেন, 
পরমেশ্বর স্বীয় মায়।শক্তি-প্রভাব দ্বার। আকাশাদি বহুবিধ রূপবিশিষ্ট হইয়া 
বিচিত্র জগদাকার ধারণ করেন, স্থতরাং ইংাতে স্পষ্টতঃই অনুমিত হর 
এই 'বশ্বজ্গৃং পরমেশ্বরের ইচ্ছা-শক্তি-স্বরূপ । ' শ্রীচরিতাম্বতও বলেন £-- 

অনস্ত শক্তি মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান । 

ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি নাম ॥ 

ইচ্ছা-শপ্জি-প্রধান রুষ্ণ-ইচ্ছা, সর্ববকর্তা ॥ 
জ্ঞানশত্তি-প্রধান বাস্ছফেব, চিতাধিষ্ঠাত! ॥ 
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ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া বিনা ন! হয় সুজন । 
তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ-রচন ॥ 
ক্রিয়াশক্তি প্রধান সঙ্কর্ণ বলরাম । 
প্রাকৃত।প্রাকত স্ষ্টি করেন নিম্মাণ ॥ 
অহঞ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায় । 
গোলোক বেকুণ্ড স্জে চিচ্ছস্তি দ্বারায় ॥ 
যদ্যপি অস্থজ্য নিত্য চিচ্ছক্তি-বিলাস। 
তথাপি সঙ্কধণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ ॥ 
মায়াদারে স্থজেন তিহে। ব্রহ্মাণ্ডের গণ । 
জড়রূপ! প্রকৃতি নহে ব্রহ্গাগ-কারণ ॥ 
জড় হৈতে সুষ্টি নহে ঈশ্বর শক্তি বিনে । 
তাহাত সঙ্কধণ করেন শক্তি-আধানে । 
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি ॥ 
লৌহ্‌ যেন অগ্নিশক্ত্যে ধরে দাহশক্তি ॥ . 
স্তরাং শত্তি ও শক্তিমান্‌ অভেদ হইয়াও বে নিত্য ভিন্ন প্রতীয়মান 
হইয়া থাকেন, ইহ প্রকৃতপক্ষেই বৈদিক সিদ্ধান্ত । অচিস্ত্য ভেদাভেদ 
বৈদিক মন্ত্রের উপরেই সুপ্রতিষ্ঠিত । কেবলাদ্বেতবাদ শ্রুতি-সম্মত নুহ । 
মায়াবাদীরা ব। কেবলাদ্বৈভবাদীর। সমগ্র শ্রুতির স্থসামঞ্জশ্ত করিতে 
পাবেন নাই। এ বিষয়ে বৈষ্ণব দার্শনিকগণের বুদ্ধি-প্রতিভ। অতীব 
গৌরবজনক । শ্্ীরামান্জাচাখা যে পরিণীম-বাদ প্রচার কারয়া গিয়াছেন, 
তাহ! বৈদিক সিদ্ধান্তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত । ভগবানের মায়া-শক্তি-বিকারে 
এই জগতের ক্ৃষ্টি। বেদ বলেন, এই বিকারজাত সৃষ্টির প্রাগ্অবস্থাতে 
জগদীশ্বরের মনে জগৎ সৃষ্টি করিবার বাসন। *উৎপন্ন হয়। প্রলয়কালে 
জীব সকলের 'বাসনাবাসিত অস্তঃকরণ সকল মায়! ব! প্রকৃতিতে বিলীন 
হইয়া থাকে । প্রাণীদিগের অতীত কল্পে অন্তঃকরণ-সংলগ্ন কর্্ম-সংস্কার 
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উস 


সমূহই ভাবী প্রপঞ্চের বীজ-্বরূপ । এই সকল কশ্ম ঘগন কলনোন্মুখ হয়, 
তাহা হইতে সর্বকশ্ম-ফলপ্রদ কর্শ্মাধ্যক্ষ জগদীশ্বরের মনে তখনই জগবস্থষ্টি' 
করিবার ইচ্ছা! হয়। কল্লান্তরে জীবগণের গত কাবা বর্তনান স্ষ্টির কারণ । 
খা্থোদ- ংহিতায় স্থানে স্থানে ইহার মূলস্থত্র দেখিতে পাওয়! যার তদবথা ১ 
কামন্তগে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যথাসীৎ ৷ 
সতে। বন্ধুনসতী জীববিন্দম হৃদি প্রতীবা কবয়ে! মনীষ। ॥ থক্‌ সং ৮1১২৯)৪ 
বেদ-নঃহিতা সমূহে জগৎ কটি প্ৰ এইরূপ নানাবিধ অভিমত আছে । 
পরবন্তী পুরাণ সমূহের মধ্যে শীমদ্ভাগবত সম্পুর্কপে বেদ-বেদাজের 
অন্গসূরণে বিরচিত, তাহাতে৪ এইরূপ উপদেশ লিণিবন্ধ আছে। 
এতদ্বার। আমর! এই পিদ্ধা9 দুঢ করিডেছি বে ভগবানের কাম বা 
ইচ্চাশক্তি হইতে এই জগত প্র্গত হইয়াছে । 

আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ a তগণের ম্যে কেহ কেহ এইরূপ 
মতেব পোষন | তাহাদের যাবো আমর! এপ্থলে এ, আর, ওরালেস্‌ 
সাহেবের নান উল্লেখ করিতে পারি । উহরি রচিত প্রারুতিক নির্বাচন 
গ্রন্থে (Natural selection) একস্থানে বৈদিক দন্ধের অতর্কিত প্রতিধ্বনি 
দেখিতে পাত । এস্কলে উহার ভাবান্বাদ প্রদত্ত হইল । 

“আমর! শক্তির যখন অন্য (কান মূল কারণ জানিতে পারি না, তখন 
সকল শক্তিই ইচ্ছাশক্কি-প্রন্থত । আরা এই জগতে দুই প্রকার শক্তি 
দেখিতে পাই। এক প্রকার যথা -আকর্পণ, যোগাকর্ষণ, বিপ্রকর্মণ, 
তাপ ও তড়িৎ প্রভৃতি; আর এস প্রকার শক্তি__আমাদের অস্তনিহিত 
ইচ্ছাশক্তি । এই ছুই শ্রেণীর শক্তির মধ্যে কোন শক্তির মূল কারণ 
সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন জ্ঞান নাই । আনর। এ বিষয়ে যতটুকু 
চিন্তা করিয়াছি তাহাতে "আমাদের বোধ হইরাছে যে সকল শক্তিত ' 
, উচ্চতর কোন পুরুষের ইচ্ছাশক্তি-প্রস্তত । ইচ্ছাশক্তি সকল শক্তিই 
আপ্যাবন্থ।। ওয়ালেটুসর শেষ কগ এই £ - 


it 
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The 1019 universe is not merely dependent on, hut 
| actually is the Will of higher intelligences or of One 
‘ Supreme Intelligence. 

ওয়ালেস্‌ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত । আমাদের বের-বেদাস্ত তাঁহার 
অধীত না হইলেন, তিনি বেদের দ্িদ্ধান্ব আপন প্রাণে দুঝিযাছেন 
বলিয়া বোধ হদ্ন। তিনি স্পষ্টহঃই বলেন, “বিশ্বদ্গগং যে কেবল এক 
পুরুব-প্রধানের ইচ্ছাবীন, তাহা নহে । পরন্ত ইহ! প্র তপাক্ষে তাডারই 
উচ্ছা-হ্বরূপ । ঈশ্বরের উচ্ডায় তাহারই অপর! প্রকু্তি হইতে এই বিশ্ব 
কষ্ট হয় বেদ বেদান্টের এই সিদ্ধ'ক। জগত্টাই ঈশ্বর ইচ্ছ। ইহ। বু 
জড় পদাৰ্থ যে শক্তি-কেন্দ্র-নমূ হইতে উদ্ধৃত বস্কোভিকের এই । 
of Force ব। শর্তিকেন্দ্র কি, তাহ! আমর। বুঝিষ্ব। উঠিতে পারি 


=e) 
চে 
রে 
পট 
Rn 


প্রাকৃতিক শক্তি ভগ্ব নুহ ন হউতে ত ভিন্ন নহে, 1 Matter ব।জড়পদার্থও 
শক্তি হইতে ভিন্ন প্দাগ মছে। টা ব্যতীত Matter বা জড় পদার্গের 
অন্তিত্ব উপলদ্ধি চয় না, এই শক্তি মাত্রই এক ইচ্ছাশক্তিমৰ পুরুন প্রধান 
হইতে উদ্ভৃত। সততং শক্তি ও শজিদান্‌ অণ্ডন্ন হইয়াও ভিন্নক্নপে 
নিত্য প্রতীর-মান | এই বে ভেলভেদ-বাদ, ইহার সবিশেন ও 
সবিস্তার স্বন্ম বিবরণ গৌডীন্ন বৈষ্ণব দর্শনের আলোচনায় জান। 
যাইতে পারে । 

আমরা বৈদিক গ্রন্থের আলোচনায় ঘৃতই অগ্রনন ইইতেছি, ততই 
বুঝিতে পারিতেছি, বৈষ্ণবপন্ম সম্পূর্ণ বেদমূলক, বৈষ্ণব দর্শন শাস্্ বৈদিক 
সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত : এমন কি, আধুনিক বিজ্ঞান, যে সকল 
জগতে প্রচার করিতেছেন দে সমস্তই ন্যনাধিক পরিমাণে বেদমূলক | 
জগতের যে সকল শক্তির কাখ পরিলক্ষিত হত "সেই সকল শক্তির মূল 
প্রত্রবণ_স্বয়ং সর্ধবশক্িধর শ্রীভগবান্‌। তিনিই অনন্ত শক্তির আধার ৷ 
এই জগৎ অহনিশ কেবল শক্তির নিয়মেঞপরিবন্তিত ও বৈবহিত হইতেছে 


) 


পত্য 
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এবং একই এশ্বরী শক্তি নানারূপে এই বিশ্বজগতে প্রকাশ পাইতেছেন। 
একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপাস্তর-ব্যাপারই বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনার 
বিষয় । আধুনিক বিজ্ঞান সপ্রমাণ করিয়াছেন, আলোক তাপ, তড়িৎ 
একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ । শক্তির একত্ব বিজ্ঞানের অবিসংবাদিত 
সিদ্ধান্ত। আবার শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাঁশও সেইরূপ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধাস্ত- 
সন্মত । যে শক্তি ভাপরূপে প্রকাশ পায়, উহাই আবার পরিণাম ও অবস্থা 
বিশেষে আলোকরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে । শক্তির অন্যান্য প্রকাশ 
সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্ারেডে প্রভৃতি 
পণ্ডিতগণ জাগতিক শক্তি সম্বন্ধে এইরূপ ব্যখ।! করিয়া গির়াছেন । ব্রিটিশ 
বিজ্ঞানের ভাষায় এই শক্কি-রূপান্তর-ব্যাপারকে ( Transformation 
of Energy ) নামে অভিহিত কর। যাইতে পারে । 

বিলাতী ব্যারিষ্টার মিঃ গ্রোভ এই তত্ব সম্বন্ধে বহুল আলোচনা! করিয়। 
গিয়াছেন। যদিও এস্তলে জড়ীর শক্তিতত্ব সম্বন্ধে আমাদের সবিশেষ 
কোন আলোচনা করিবার ইচ্ছা নাই, তথাপি শক্তিতত্ব বলিতে 
£ইলে জড়ীয় শক্তি এবং অজড় চিচ্ছক্তি ও ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে আলেচন! 
কর। প্রয়োজনীয় । এই নিমিত্ত আমর! দেখাইব যে সংস্বল্লাত্মিক! ইচ্ছ।- 

হইতে জড়জগতের যাবতীয় শক্তি প্রশ্তভ হইয়াছে । দেবী মাহাস্মা 
চণ্ডীতে লিখিত আছে »₹-টিসবং বিশ্ব প্র্থয়তে” অর্থাৎ সেই মহামায়! 
শক্তি হইতে এই বিশ্ব্রগৎ প্রন্থত হইয়াছে । পাশ্চাত্য পণ্ডিত হার্বাট 
স্পেন্সারও যেন ঠিক এই মহ্বাকোর প্রতিধ্বনি করিয়! বলিয়াছেন, 
There is ৩, mysterious Force from which this universe 
15 evolved. 

হাব্বাট স্পন্সর কধ্নও চণ্ডী পাঠ করিয়াছিলেন কিনা তাহ। 
আমরা জানি না, সম্ভবতঃ করেন নাই। কিন্ত চিন্তাশীল মনীযাসম্পন্ন 
বাঁকিগণের সাধনালন্ধ মহাসত্যের ভাব ও ভাষা সর্বত্রই প্রায় একরূপ। 
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শক্তিতত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং ভার-* 
তীয় বেদ বেদান্ত, অন্যান্য দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতির আলোচন! কর! 
কর্তব্য। দেবী-মাহাত্ম্য চণ্ডীতে শক্তিতত্ব সম্বন্ধে যে ুক্ম আলোচন! 
দৃষ্ট হর, তাহ! একদিকে যেমন দার্শনিক, অপর দিকে তেমনি আবার 
উচ্চতম বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত ৷ l 

আমরা জড়ীয় শক্তির আলোচনায় যেমন একই শক্তির অনন্ত রূপান্তর 
দেখিতে পাই, চিন্ময়ী শক্তিবর্গের মধ্যেও তেমনি এক ভাগবতী শক্তির 
ভিন্ন ভিন্ন শক্তির রূপ ও প্রকাশ পুরাণাদি পাঠে জানা যায়। কালী, দুর্গা, 
গৌরী, ব্ৰাহ্মী, রৌদ্রী, নারায়ণী, নারসিংহী প্রভৃতি শক্তির কথ। পুরাণে 
বণিত আছে। রজস্তমময় জগতের পাপ-তাপ-দৈত্য ও দানব সংহারের 
জন্য রজস্তমময়ী শক্তির বিকাশ অবশ্য প্রয়োজনীয় । এইজন্তই মাতৃরূপিণী 
মহাশ'ক্ত সময়ে সময়ে এই জগতে রণরঙ্গের রুত্রতালে নাচিয়া নাচিহ়ন! 
ভীম! ভৈরবীরূপে অথব৷ রণচণ্ডীরূপে আবিভূ্তা। হইয়! থাকেন । আবার 
চন্দ্রের স্ধামাখা কিরণ-জালে, স্থগন্ধি কুক্কমের কোমল হাসিমাখ। শুল 
কাস্তে অথব। শিশুর সরলভাময়ী মুখচ্ছবির মৃদুল হাস্যে আমরা থে 
আহ্লাদিনী শক্তির স্থধামধুর কিরণচ্ছট। দেখিতে পাই, তাহাও সেই 
শক্তিমানের শক্তি-বিলীসেরই লীলাবিলাস। 

ইহার পূর্ণ বিকাশ--হলাদিনীর সার, প্রেমের সার,মহাভাব-গঠিত-তন্থ 
শ্রীরাধিকাঁয়। স্থতরাং শ্রীভগবানের একই চিন্মরী শক্তির এইরূপ 
ভিন্ন হয প্রকাশ, ধর্শন-বিজ্ঞান-সন্মৃত। বৈষ্ণবগণ এই আহ্লাদিণী 
শক্তির উপাসক। স্থৃতরাং শাক্ত বৈষ্ণবের বিবাদ অসমীচীন। আমর! 
সকলেই শক্তির উপাসক। হলাদিনী শক্তির চরম-সার শ্রীরাধার এবং 
তৎসধীগণের শ্রচরণাশ্রর ভিন্ন আমাদের ভগব-্প্রাপ্তির আর অন্য উপাঃ 
নাই। শক্তিবাদ যে বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্রের অতি প্রধানতম অঙ্গ, এই 
সকল কারণে তাহা অতি সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে । 
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বৈষ্ণব দার্শনিক শ্রীপাদ শ্রাজীব গোন্বানিমহে দয় শ্রীত্রীগৌর-শশীর 
বৈদান্তিক উপদেশের সার নর্শ্ম গ্রহণ করির| এবং তাহাতে প্রাচীন টৈষ্ণব- 
গণের অভিমত সংযোজন করিয়। তীয় ই এবং সর্ববসংবাদিনী 
গ্রন্থে যে সকল দার্শনিক তত্বের আলোচন। করিয়াছেন, তন্মধ্যে শক্তিবাদ 
“বিশেষ উল্লেখকোগ্য । শ্রীভগবান্‌ বে নিখিলশক্জিবর্মের একমাত্র আধার 
9 আশ্রর এবং সেই সকল শক্তি তাহ! ভইতে ভি্গবৎ প্রভীরমান হইলেও 
(যম হন ভাহা তিনি অভি উন্তমরূপেই সপ্রনাণ করিরাছেন । 

ক্রিতত্বের আলোচন। করিতে আরস্ত করিয়। বৈষ্ণব দার্শনিকগণ 
বিষ্ণুপু ঠা শক্তিতত্বেরই সবিশেষে উল্লেখ করিয়'ছেন । ভগবান্‌ শ্রীরামা- 
মজ তদীয় ভাবো চিতা “বিষ্ণ-শক্তি পর! প্রোক্তা, ক্ষেত্রজ্ঞাখ্য। 
তথাপর। ” প্রভৃতি বচনগুলি উদ্ধত করিয়াছেন। আমর! অতঃপরে 
পুরাণীয় ৩ উদ্দেগ করির| উহাদের অলে!চনা করিব। এস্থলে 
কেবল ইহাই বলির। রাখি যে এবিষ্ণুপুরাণীয় শ্লোক গুলি অবৈদিক নহে । 
খথেদ সতিতায় লিখিত আছে 2 
সপ্তার্দগত। হুবনস্য রেতো। 
বিষ্ণোস্তিষস্তি প্রদিশ। বিধন্মণি | ২২১।১৬৪। 

ইহাতে জানা যাইতেছে যে, নহদা্দি সপ্ুপ্রকত-বিকৃতি, অর্ধাংশ 
( প্রকৃত্যংশ ) দ্বার। বিশ্বজগৎ প্রসব করেন। ছে আরও বুঝ। যায় 
নে মতালাদি সপ্ততত্‌ বিশ্ব প্রপঞ্চের আন্তর ও বাহ এই উভয়বিধ পদার্থের 
রেত-স্বরূপ বীজ ব| কারণভূত। মহদাদি টি সপ্ততত্ব বিষ্ণুর অর্থাৎ 
সৰ্ব্বব্যাপক পুরুষের এক দেশবর্তী--এক পাদাশ্রিত। এই সপ্ত 
তহারই শক্তি । বেদ সংহিতার সর্বত্র শক্তি ব্যাপার দৃষ্ট হ্য়। 

অগ্রি, বায়ু, আ্ত্যি, ইহার! বেদে দেবত! বলিয়। কীগ্িত ! বৈদিক 
দেবত। শন্দ কোথা সঈরাৎ্পরমেশ্বররূপে আবার কোথাও ব| 
ভগবৎ্শক্কিরূপে বণিত হইয়াছেন। পরমেশ্বর স্বীয় মাঘ ব। শক্ষি দ্বারা 
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লোকদের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তারের জন্ত অগ্নি ও বায়ু ইত্যাদি রূপে আবি-* 
ভূতি হন। দেবতাগণ পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন নহেন--উহারা পরধেশ্বরেরই 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, এবং ভিন্ন ভিন্ন কাধ্য সাধনের জন্য একই দেবতা বহু 
নামে স্তত হইয়াছেন । কর্মনেদেই নাম ভেন। খগণবেদ সংহিতায় 
ইহার বহুল প্রমাণ দেখ। যায় যথা £-- 
১। ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্রিমীহ 
রথোদিব্যঃ স স্থপর্ণে| গরুআ্মান্‌ 
একং সদ্ধিপ্র| বহুধা বদক্তি 
অগ্নিং যম্‌ং মাতরিশ্বানমাহুঃ | 
২। একং সম্তং বহুধা কল্পয়স্তি 
৩। ত্বমেকোহসি বহুতমং প্রবিষ্ট । 
শতপথ ব্রাহ্মণ পাঠে জান! যায় দেবতার! শক্তিবিশেষ। শতপথ 
ব্রাহ্মণ বলেন, পরমেশ্বর অগ্নি ও সোম এই দুইরূপে বিরাজমান । এই 
জগতে তাহার এইরূপে প্রকাশ । এইজন্য জগৎকে অগ্নি-সোগাত্মক বল! 
খস। অগ্নি ও সোম এই দুইটী বৈদিক দেবত| 'ভগবানেরই শক্তি । 
ঈহার। বিষ্ণু-শক্তি, বিষ্ণুর বংরঙ্গ। শক্তি । নিরুক্তিকারগণ বৈদিক দেবত৷ 
গণের তিন স্থান নিদ্দেশ করিয়াছেন, যথা পৃথিবী স্থান--অগ্নির ; 
অন্তরীক্ষ স্থান- বাসর এবং দ্যু স্থান স্থয্যের। যেমন কর্ম্মভেদে নাম 
ভেন, তেমনি আবার স্থান-ভেদেও নাম-ভেদ হয় । বস্তুত একই ভগবান্‌ 
নান। শক্তিতে এই বিশ্ব ব্রন্ধাণ্ডে নানাবিধ মৃদ্তিতে প্রকাশিত হইতেছেন। 
অথর্র্ব বেদে অগ্নির স্বরূ“ .দর্শনার্থ লিখিত হইয়াছে £-- 
“দিব্যং পৃথিবীম্বস্তরাক্ষং যে বিছ্যতমন্সঞ্চরস্তি | 
যে দিক্ষত্ত ধে বাতে অন্তন্তেভ্যে। অগ্রিভ্যে হুতমন্তেত্জ 8” ৩২১।৬। 
অর্থাৎ ছালোকে ভূলোকে এবং ছ্যুলোকে ও ভূলোকের মধ।বন্তী 
অন্তরিক্ষ লোকে যিনি অন্ধ প্রবেশ পূর্বক সঞ্চরণ করেন, বিনি তড়িত্ূপে 
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* অভিব্যক্ত হয়েন, যিন জ্যেতিশ্চক্রে অন্ত প্রবেশ পূর্বক সঞ্চরণ করেন, বিনি 
লোকত্রর ব্যাপিকা দিক সকলের অস্তরে বর্তমান, যিনি সর্ব্গতের আধার 
ভূত, সুত্রাআ্মা বায়ুতে বিগ্যমান্‌ বিশ্বজগতের অন্গগ্রাহক সেই অগ্নির 
উদ্দেশ্যে হোম করা বউক । 

বেদসংহিতায় শক্তিসন্বদ্ধে ারও অনেক তথা অবগত হওয়া যাইতে 
পারে কিন্ত ইতিহাস ও পুরাণ দ্বার বেদার্থ নিরূপিত হয় । মহাভারতে 
পুরাণে, উপপুরাণে এবং তত্ত্রশান্ত্রে শক্তিতত্ব বিবিধরূপে আলোচিত 
হইয়াছে । মহাভারতে এবং শ্রীগপ্ভাগবতাদি পুরাণে শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্্‌ 
বলিয়! নিণিত হইয়ান্েন। সমগ্র মহাভারতে ভীগ্মই শ্রেষ্ট পুরুষ । এই 
শ্রেষ্ট পুরুষ অপর একটা শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষকে পরমতত্ব ও স্বয়ং ভগবান্‌ 
বলির! শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি তাহার শ্রীচরণে প্রদান করিতেন ; এই মহা 
পুরুষই শ্রীকৃষ্ণ ! শ্রীমস্তগবত, পুরাঁণলমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহার টাকা- 
কারের সংখ্যা সম্ভবতঃ শতাধিক । এই পুরাণ সর্ধজন সম্মত এবং ইহ! 
বেদার্থ পরিবৃৎহিত, এই মহাপুরাণে শ্রাকুষ্ণই পরমতত্ব এবং স্বয়ং ভগবান 
আর নেই শ্রকুষ্ণই বিষুরপুরাণ বর্ণিত হলাদিনী সন্বিৎ ও সন্ধিনী শক্তির 
মুলার সমস্ত শক্তিরসম্তোগ স্থল ও সম্পোষ্টা | হলাদিনী শক্তির নিখিলরদ 
সাধুর্ধ্যমরী মৃত্তিই শ্রারাধিক]| শ্রীরাধিক" সর্ববশক্তিময় শরীকৃষ্ণেরই প্রধানতমা। 
শক্তি । ইনি লীলারসান্থদন বিস্তারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্না বলির। 
প্রতীত। হয়েন, সেই প্রতীতি নিত্য। ৭ সনাতনী । আবার ইনি শ্রীকৃষ্ণ 
. হইতে প্রকৃত পক্ষেই অভিন্ন । এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য । ললিতা বিশাখা ও 
ভগবংশক্তি : শ্রীভগবানের আহ্লাদিনী শক্তি: মারা-জগতের পরপারে 
বহুদূর আনন্দ শক্তিবর্গের লীলাস্থপী । জড়ায় বিজ্ঞানে ও জড়ীর' দর্শনে 
এই এক্তিবর্গের অনুসন্ধান পাওয়া যার ন।। ভক্তিরসে ধ্যাননিরত 
সাধকগণের প্রতি “রসো 'বৈ সঃ” অভিধায় অভিহিত পরমতত্ব পরম 
শ্ুপ্রসন্ধ নং হইলে এই আনন্দময়ী শক্তিবর্গের অনুসন্ধান পা ওরা যায় না। 
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এই শক্তিবর্গের নিয়স্তরে স্থিৎ শক্তিবর্গের রাজা । যাহারা জানে রন 
সাধক তাঁহার! এই রাজ্য লাভ করিয়াই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, শঙ্করাচাষা 
প্রভৃতি এই সম্বিৎ শক্তির সাধক । ইহাতে জীবতত্ব ও ব্রহ্ম তত্বের 
অনুসন্ধান পরিলক্ষিত হয়। 

ইহার বহু নিম্নে মায়। ব। বহিরঙ্গ। জড়ীর শক্তির রাজ্য । আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকগণ এই শক্তিতত্ব লইয়। অন্থক্ষণ ধ্/ান-ধারণ। করিয়া! থাকেন। 
হারবার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতের! এই শক্তি লইয়া বিজ্ঞানের উপরে 
দাশনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 

এভগবান্‌ হইতে এই জগত শ্ষ্ঠ হইয়াছে । স্থতরাং এই জগতের 
প্রত্যেক পরমাণুই তাহারই শক্তির প্রকাশ । বৈজ্ঞানিকগণ আণবিক 
সিদ্ধান্তে সম্প্রতি এক বিপুল বিপ্লব উত্থাপিত করিয়াছেন । ইহার পরিণাম- 
ফলে শক্তিবাদের জয় অনিবাধ্য । ইলেক্ট্রন, পরমাণুর স্থান অধিকার 
করিতেছে । ইহার উপরে আর ছুই এক ধাপ উঠিলেই জড়ীয় পদ্দাথ- 
গুলি যে শক্তিরই বিকাশ ও পরিণাম, এই সিদ্ধান্ত,ষে তাহা স্থিরীক্ৃত 
হইবে, এখনও ইহার যথেষ্ট আভাস পাওয়। যাইতেছে । 

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে শক্তি শব্দটার বিবিধ পধ্যায় আছে, যেমন “পাউ- 
যার” “ফোর্স” এবং “এনাজী” প্রভৃতি । যাহা গতিশীল বস্তুর গতিকে রুদ্ধ 
ব! পরিবর্তিত করে, স্থিতিশীল বস্থকে গতিশীল করে ব। করিবার চেষ্ট। 
করে, যন্দার! কোনরূপ পরিবন্তন সংঘটিত হয়, তাহাই শক্তি । বৈজ্ঞা- 
নিক পণ্ডিত গ্যানো এই শক্তির কাষ্যভেদ নাম ভেন করিয়াছেন । যে 
শক্তি গতির আরম্তভক, তাহা “পাউয়ার?। যে শক্তি গতির প্রতিবন্ধক 
তাহ! “রেজিষ্ট্যান্স” বা প্রতিরোধ শক্তি, যে শক্তি গতির প্রবর্তক, তাহা 
*“এক্‌সিলারেটিং” ফোর্স নামে অভিহিত 1 ফে শক্তি গতির প্রতিবন্ধক 
তাহ! ‘প্রিটাডিং ফোর্স” বলিয়া কথিত হয়। 

প্রফেসার বি, জি, টেট বলেন, যাহা বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন সাধন 
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করে, ৮৬৪ শক্তি। প্রফেলার বেমা বলেন, শক্তি দ্রব্যনিষ্ঠ । জব্য 
হয়ংই গতি বা কম্মের কারণ। দ্রব্য হন্বারা কর্ম করিতে পারগ হয়, 
তাহাই শঞ্ি। পণ্ডিত বেম! দ্রব্যের ক্রিয়ানির্ধবন্তকত্ব ও কারণত্বকে শক্তি 
সংজ্ঞার অভিহিত করিয়াছেন । কর্মের বশ্বত্ব ব! ক্রিয়াব্যাপ্যত্বের প্রতি 
কর্তার ‘ক্রিয়া নির্বর্তকত্ধের বে সম্প্রয়োগ, তাহাই ব্যাপার । শক্তি 
ক্রিয়া নহে, ক্রিয়ার হেতু । কিন্ত ক্রিয়ার আতিশব্য-প্রকট ও স্থল-বিশেষে 
শক্তি নামে অভিহিত হইয়! থকে । কোন বস্তু দে কালে যেস্থান 
অতিক্রম করে অথবা অন্য বস্তুকে যে বলে উহ; আপীড়ন করে, তত্থারা 
শক্তির মান নিবপিত হয় । তাপ” ক্রিরাপ্রকর্ধ নড়ে, ইহা গতিরই প্রকার- 
ভেদ। ভাপজনক কর্ষের গ্রকর্ষকেই তাপবিষয়ান্সিক। শক্তি বলা যায়৷ 
এই তাপজনক কৰ্ম্ম তাপ হইতে প্রস্থত হয় ন,। উঞ্ দ্রব্যের ক্রিয়া 
নির্ববর্তক শক্তিসমূহই উহার উৎপাদক । উষ্ণ দ্রব্যে থে এ সকল শাক্ত 
থাকে তাহাঞ্জ দ্রব্যের উষ্ণতা-কারণ নহে, ঘটকাবঘব অণুসমূহের 
( Constituents ) প্রত্যেকেই শক্তিবিশেষ্ট । 

বৈজ্ঞানিক শণ্ডিত গ্রোভ বলিয়াছেন, শক্তি আমাদের অন্থভ'.বর 
বিষয় বটে, কিন্ত উহার ক্রিনাই আমাদের পরিচিত। গতি ৪ গতিশীল 
ব্য আমরা এই ছুই পদার্থ প্রতাক্ষ করি । কার্য নাত্রই কারণ-প্রন্থত 
শক্তি অঙ্কন]! “ৃগ্রাভ বলেন, ভ্রব্যনিষ্ঠ তব্যের সহিত অবিনাভাব 
নহবন্ধে ক্রিস। নিস্পীদক পদাৰ্থই শক্তি । আমর: শক্তি দেখি না, শক্তির 
'লাধ্য দেখি ! রি 

পণ্ডিত ভারবার্ট স্পেন্সার বলেন, শক্তি কি পদার্থ, ভা! আদদের 
অজ্ঞেয় । জড় পদার্থ কি, গতি কি এইরূপ প্রশ্ন সন্বদ্ধে চিন্তা করিলে আমা- 
দেরঁ মনে হয়, ইহার! শক্কিরই প্রব্যক্ত অবস্থা । আমর! শক্ত ঘারাই 
জড় পদার্থ ব। গতির স্বরূপ নিক্ধপণ করিয়! থাকি |, শক্তি, নকল পদার্থের 
মানদণ্ড । শক্তি বুঝিবার উদ্‌'দ্ নাই | সৃতর।” শক্তি অঙ্জেদ এই অজ্ঞ 
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মহাশক্তি হইতেই এই বিশ্বজগৎ প্রস্থত হইয়াছে । আমর! উহার, 
স্বরূপ-বিনির্ণয়ে অসমর্থ । শক্তি বলিতে আমর! যাহ! সাধারণতঃ বুঝিয়া 
থাকি, তাহা! অপরিচ্ছিন্ন কারণের নিদ্দিষ্ট পরিচ্ছন্ন ভাব । হারবাট 
স্পেন্সারের মতে শক্তি-সাতত্যই (17318186804 of Force ) জগং স্থষ্টির 
হেতৃ। কিন্ত তাহাও তিনি নিশ্চিতরূপে বলেন না। তাহার মতে 
তত্বমাত্রই অপ্জ্ঞয় (11)71)0/৮1916 ) | 

কলতঃ হাঁরবার্ট স্পেন্সারের মানস-নেত্র আরও কিছু বকসিত 
হইলে তিনি আমাদের শাস্ত্রকাঁরদের ন্যায় জড়ীয় শক্তির অন্তরালে 
জ্ঞানময়ী মহাশক্তির অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিতেন। চণ্ীতে 
যে শক্তির মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে, তাহার স্থন্মতত্ব অনেক পরি- 
মাণে তাহার অনুভূত হইত । 

পাশ্চাত্য পণ্ডিত হারবার্ট স্পেন্সার শ্রীভগবানের বহিরঙ্গ! শক্তিতত্তের 
আলোচনা করিরাছেন। তাঁহার সেই আলোচন! পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
ভিত্তিমূল।। তাহাতে দাশনিক ভাবেরও যতকিঞ্চিৎ 'সঘাবেশ দৃষ্ট হয় 
বটে, কিন্তু উহা জড়ীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রেই অপর পিঠ মাত্র। কিন্ত 
তথাপি তাহাতে একটা ব্যপ্রনার ভাব আছে, ইন্দ্রিয়গোঁচর বস্তু হইতে 
অতীন্দ্রিয়ের নিকটে লইয়! যাওয়ার উপদেশ উহাতে ব্যঞ্চিত হইয়াছে। 

শক্তির সাতত্য সম্বন্ধে হারবার্ট ম্পেন্সার বলেন--“শক্তির সাতত্য 
বলিলেই বুঝিতে হইবে বে, কাৰ্য্য সমূহের অন্তরালে: এমন, কোন 
কারণ সর্ব্বরা বিদ্যমান থাকে যাহা! আমান্দের জ্ঞান বুদ্ধির অতীত । সেই 
কারণ অনবচ্ছিন্ন ও আগ্যন্তরহিত ।” 

হাঁরবা্ট-ম্পেন্সারের স্বীকৃত শক্তিকে আমর! শ্রীভগবানেরই বধিরঙ্গ! 
শক্তি বলিয়া! মনে করিয়া লইতে পারি। ঘুহষি কণাদ আধুনিক 
বিজ্ঞানবিদ্গণের কোন কৌন সার সিদ্ধান্ত স্বীয় দার্শনিক দিদ্ধান্তে 
স্ত্রাকারে বলিয়। গিয়াছেন। তাহাতে একদিকে যেমন জড়জরগতের 
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তত্ব বল! হইয়াছে, অপর দিকে তেমনি আবার জীবজগৎ, মানস কণ্ম, 
শারীরিক কন্ম, প্রাণন-বাপার প্রভৃতির কথাও তিনি অভিব্যক্ত 
করিয়াছেন । ইহার উপরে তিনি শক্তিতত্বের কথ। বলিতে যাইয়। গতি- 
শক্তির নিরৌধের কথ! বলিতে বলিতে, জীবের ভব-যাতনার নিরোধের 
কথাও উপদেশ করিয়াছেন, (তদভাবে সংযোগা-ভাবো হুপ্রাছুভাবশ্চ, 
মোক্ষ£- নৈশেবিক দর্শন ৫1২১৮ )। জড় বিজ্ঞানের সহিত, অধ্যান্ত 
বিজ্ঞানের এইরূপ মাখামাখি, এইরূপ সশ্মিলন,-কণীদ সুত্রে ও পরবতী 
বৈশেষিকগ্রস্থসমৃহেও অতি স্পষ্টর্ূপেই দেখিতে পাওয়। যায়। 
প্রাকৃত শক্তির পধ্যালোচনার জানা যায়, জড়ীয় পদার্থ ও শক্তি 
অভিন্র,--আবার অধ্যাত্ম শাস্ত্রপাঠেও স্পষ্টতঃহ বুঝা যায় যে, যিনি 
শক্তির মূলাধার, শক্তি তাহা হইতে ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও অভিন্ন, 
আবার অভিন্ন হইলেও উহার ভিন্নবৎ প্রতীয়মানতা নিত্য । দ্ব্য 
পদার্থ হইতে শক্তিকে অভিন্ন বলিয়া মনে ন! করিলে শক্তি ও ডব। 
বস্ততঃ অভিন্ন। জড়ীয় পদার্থ ই শক্তি,-- শক্তিই জড়ীর় পদার্থ (Matter 
is forces and conversely Force 19 Matter). 
ইহ! দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বাহ! আমর। ॥॥৪e৮ বলিয়া বুঝি; : 
তাহা শত্তিরই প্রকট অবস্থা । বে শক্তি আমাদের স্থুল দৃষ্টির সমক্ষে 
অনন্ত রূপে প্রকাশিত হইতেছে, বৈজ্ঞানিকের সবন্ম দৃষ্টিতে তাহ। এক । 
আমর! অনলে-অনিলে, বিদ্যুতে-বজে, আকর্ধণেবিপ্রকধণে শক্তির ? 
অনন্ত লীলা-রহস্ত দেখিতে পাঁইতেছি, সেই সকল ব্যাপার একই ক 
ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার প্রকটন মাত্র । পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এই সকল 
তত্ব পরিস্ফুটরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জড়ীর শক্তি এক | এই প্রকারের 
অলোচনার চরম বিকাশে আমরা জড় টি টা শক্তির রাজ্যে 
FL পনীত হইতে পারি, এবং যেই আলোচনায় স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হয় যে. 
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এই সফল জড়ায় পনর্ধের মধ্যে বে শক্ষি পরিদৃষ্ট হর, তাহ! কোন জ্ঞানময় 
পুরুবেরই শক্তির লীলাঁবিলাস। তিনি তীয় শক্তির দ্বার! এই অনন্ত 
বৈচিত্র্যগয় বিশ্বত্রঙ্গ গু প্রকাটত করেন, আবার তিনিই উহার এই 
আটিকারিণী শক্তিকে সহত করিয়া স্ুষ্টির লম্ম করিয়। থাকেন, চেতন 
অচেতন সকলই তাহারই শক্তির প্রকট অবশ্থ।। জলে স্থলে আকাশে 
পাতালে বাহ। কিছু প্রত্যক্ষ হগ, হকলেই সেই শকিনয়ের শর্জির 
ক্ষুরণ তাহারই শক্তির বাহ পরিণতি--তাহারই শঞ্তির সাক্ষি-্বরূপ 
তাহার সর্ধব্যাপিনী মহামহীয়সী শক্তির তরঙ্গ-লীলা-বিলাস। 

কিন্ত আমরা এই জড় জগতে নে সকল শক্তি দেখিতে পাই, তাহাই 
ভাঁভার শক্তির একনাত্র লীলাস্থলী নহে । মান্ষের আত্মায় বে জ্ঞানের 
সঞ্চাত হয়, এই জ্ঞান তাহার সপ্থিৎ শক্তির আভান ; মানুষের আআায় যে 
প্রেম প্রকাশ পার, তাহ! তাহারই আহ্লাদিনী শক্তিরই লেশাভাস। 

শক্তিতেই শ্ীভগবানের ক্রিয়। ও ক্রীড়া সুচিত হয়! আনন্দময় ধামে 

শীভগবান্‌ আনন্দমরী ব| হলাদিনী শক্তিব্গের 'সহিত 'ঘে ক্রীড়। করেন, 
তাহা চিদ্বামবাসীদেরও দুনিরীক্ষ্য ও দুর্তাব্যা। সাধক-বিশেষের সাধন।- 
বালে, বিশেষতঃ শ্রভগবানের কৃপা বলে বে সকল ক্রঙ্গানন্দপ্রাপ্ত সিন্ধগণ 
সেই আনন্দময় লীলা-রসাস্বাদন করার মৌভাগ্য প্রাপ্ত হবেন, কেবল 
তীঁহারাই দেই আনন্দ-শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে যংকিঞ্চিতৎ অবগত তে 
পারেন, হাহারাই কেবল নেই মহাভাব-স্বরূপিণা ও তত্শক্তিবর্গের 
আনন্দলীলা অন্থভব করিতে সমর্থ হয়ে, সেই 'জানন্দ-শক্তির লীলা- 
‘বলাসের রাজা ত্রঙ্গানন্দেরও উপরিচর | 

আমরণ জড় জগতের শক্তিই শ্বরূপ-নিবপণে অন, এইরূপ 
অসমর্থ হইয়াই এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক এই জড়ায় শক্তিকে অজ্ঞের বলিয়া 
প্রক্কৃত গক্ষেই ঘখার্থবাদিতার পরিচয় শিদ্বাছেন । খধিগণ এইজন্য এই 
গায় শক্তিকে অজ্ঞ ও অনর্বচনীরা বলিয়া গিয়াছেন। যদি জড়ীয় 


[ ১৬৬] 
শক্তি সম্বন্ধে এই কথা যথাৰ্থ হয়, তবে শ্রীভগবানের চিদানন্দময় অসীম 
ও অনন্ত ধামের শক্তি-লীল।-রহস্য কত ছুর্ববোধা তাহা সহজেই অনুমেয় ! 
এ বিষয়ে সাধনা ও সর্বোপরি তাহার রুপাই সাধকগণের একগাত্র ও 
প্রধানতম ভরসা । 

. শ্রীভগবান্ই সর্বশক্রির আধার। আমরা এই যে শক্তির পূর্বে 
“সৰ্ব” বিশেষণ প্রদান করিলাম, প্রকৃতপক্ষে তাহ! খুব ঠিক নহে। কেন 
না, শক্তি ও শক্তিমানের যেমন অভেদ কল্পনা অসম্ভব, তেমনই আবার 
ভেদ কল্পনাও অসম্ভব। অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদের ইহাই এক প্রধানতম 
রহস্য । ভগবংশক্তি এক ও অদ্বিতীয় । কিন্তু তগাশি জগতের অনস্ত 
ব্যাপারে আমরা এই শক্তির অনন্ত ভেদ ও অনন্ত বিকাশ দেখিতে 
পাই; একই শক্তির অনন্ত লীলা! 

যোগবাশিষ্ঠ রামারণের উপশম প্রকরণে লিখিত আছে -“আলোক- 

দারিনী তৈজ্সী শক্তি, অমৃতদারিনী এন্দবী শক্তি, মহত্বদারিনী ব্রাহ্মশক্তি, 
ত্রৈলক্যদায়িনী শাক্তিশক্তি, পরম্পূর্ণতীদাধিনী শৈবীশক্তি, বিজ্য়সমুদ্ধি- 
দায়িনী বৈষ্ণবী শক্তি, শীদ্রগতি মানসী শক্তি, অতি প্রবল বামবীশক্তি, 
দাহকারিণী আগ্নের শক্তি, নিবৃত্তিদাধিনী পাযসী শক্তি, সিদ্ধজননী গৌন- 
শক্তি, বিদ্যারপিণী বাহস্পতি শক্তি, ব্যোমগানিনী বৈমানিকী শক্তি, 
স্থৈধ্যরূপিণী পার্ধতী শক্তি, গাভ্ভীধ্যরূপিণী সা নুরী শ ক্তি, কলঙ্ক বিরহিণী 
নাভসী শক্তি, শৈত্যশালিনী তৌবারী শক্তি, ইত্যাদি দেশকাল ক্রিয়ামণী 
শক্তি মাত্রেই সেই পরম নির্শ্মল ব্রহ্ম হইতে প্রাছুভূ্ত হইয়াছেন । এইরূপে 
এই বৃহদুদ্দেশ্য জগত্রীব্রঙ্গ হইতেই কল্পিত হইয়াছে । 

সনগ্র বিশ্বতত্বে শক্তির যে অনন্ত অভিব্যক্তি বৈজ্ঞানিকগণের চিত্ত 
আকৃষ্ট করির। তাহাদিগকে অভিনব চিন্তার পথে পরিচালিত করে 


।ক্াভিনব আবিফার সাধন করার জনা তাহাদের গবেষণোদ্দীপ্র! 
প্রতিভাকে প্রতিনিয়ত আমস্ত্রিত, করে, তাহা সচ্চিদানন্দময়ী ভগবৎশক্তি-- 


রই আভাস, ভগব্ৎশক্তিরই স্থূল অভিবক্তি । ইহাই মাঁয়। ব! বহিরঙ্গী 
শক্তি । বিষ্ণুমায়াও সর্বত্র বহ্রিঙ্গ। নহেন। 

শঙ্করাচার্য্য এই শক্তিকে পরমাধিক ভাবে অস্বীকার করিয়াছেন | 
কিন্ত বৈষ্ণব দার্শনিকগণ বলেন, বিশ্বপ্রসবিনী মায়! বহিরঙ্গা শক্তি অলীক 
নহে। শ্রীভগবান্‌ যেমন নিত্য, তাহার শক্তিম্বরূপিণী মায়া তেমনই 
নিত্যা। এই মারাশক্তি কেবল আমাদের মিথ্যা জ্ঞানের আভাস ব| 
ছলনা নহে। মায়া যখন ভগবৎশক্তি-ন্বরূপিণী, সে অবস্থায় ইহার 
অস্তিত্ব অলীক বলিয়৷ তুলিয়া ফেলিলে চলিবে না, এবং তাহ। যুক্তিযুক্ত ও 
নহে। খধিগণ জড়শক্তিকে আকাশকুহুদের ন্যায় কখনও অলীক ব! 
মিথ্য। বলিয়া মনে করেন নাই । যে শক্তিবর্গ দ্বারা জগত্রচনা-কাষ্য 
সম্পাদিত হইতেছে, তাহা অলীক বা মিথ্য। নহে । বেদে ও উপনিষদে 
ব্রন্মের জগৎকারিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে প্রস্থত হয, 
ব্রহ্ম নিত্য, নিত্য হইতে অনিতোর আবির্ভাব হইবে কেন? স্থৃতরাং 
জগৎও নিত্যি। এই জগত ব্রহ্ম-শক্তিরই অভিব্যক্তি, সে অভিব্যক্তি 
অতি স্থল, এইজন্য বৈষ্ণব দাশনিকগণ ইহাকে বহিরঙ্গা শক্তি নামে 
অভিহিত করিয়াছেন। 

এই বহিরঙ্গ। শক্তির অপর নাম মায়! । কিন্তু শঙ্কর মায়াকে ভগবতৎ্শক্তি 
বলিয়া নির্দেশ করেন নাই । শঙ্কর বাহ! মায় বলেন, তাহার অর্থ ভ্রম- 
জ্ঞান। মায়া যি ব্রহ্মতত্বের বাহিরে হয়» মায়াকে বদি জ্ঞানের অভাব 
বলিতে হয়, তাহ! হইলে শঙ্করের জী স্বতঃই বিনষ্ট হয়। জ্ঞান 
ও জ্ঞানের অভাব স্বীকার করিলেই দ্বৈতবাদ স্বীকার্য্য হইয়া উঠে। 
অভাবও জ্ঞানের একটা বিভাগ । পরমাথিক জ্ঞানের উদয়ে এই 
অভাব জ্ঞান একবারে তিরোহিত হর এই যুক্তিবলে কেবলাছৈতীরা মায়! 
অবিদ্। ব। অজ্ঞানের প্রকৃত অস্তিত্ব তুলিয়া দিতে চাহেন । তাহারা বলেন, 
জগৎ অজ্ঞানেরই স্ষ্টি, জ্ঞানোদয়ে জগতের, অস্তিত্ব একবারেই অনুভূত 


০ 
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হয় না, কেবল চিন্মাত্রই পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়। থাকেন। কিন্তু বলা 
বাহুল্য এইরূপ অভিপ্রায় বেদ-বেদান্তের বিরোধী । সমগ্র বেদে যে 
ভগবৎশক্তি স্বীকৃত হইয়াছেন, আমর! ইতঃপূর্বে তাহা প্রদর্শন 
করিয়াছি । মায়াবাদীদিগের কাল্পনিক উক্তি প্রমাণ কিংব। বেদবেনান্তের 
উক্ভিই প্রমাণ, তাহ] হিন্দু প'ঠকগশের অবগ্ঠই ক্বিপিত। ধাহার। 
শ্রুতির প্রকৃত তাংপধা গ্রহণে সমর্থ, তাহার! বলেন, শ্রতিতে 
দৈতবাদ অদ্বৈতবাদ আংশিক ভাবে সন্যিত হইয়াছে । কিন্তু 
ভেগাভেদ-বাদই শ্রুতির পূর্ণ ও প্রকৃত ভাৎপধ্য । ভেরাভেন বাদ দ্বারাই 
শ্রুতির প্রকৃত ভৎপধ্য পরিগৃহীত ভয় । শক্তিবাদ স্পষ্টতঃই শ্রতিসম্মত। 
শ্রাতিতে পুনঃ পুনঃ শক্তি স্বীকৃত হইয়াছেন | শক্তিই আবার ভেদাভেদ 
বাদেরও মূল ভিন্তি। 

শ্রশীমহাপ্রহু শ্রীপাদ সনাতনকে যখন শিক্ষা প্রদান করেন তখন কৃষ্ণ- 
তত্ব ও তাহার শক্তিতত্ব স্বন্ধে উণদেশ প্রদান করিয়াহিলেন । শরীচৈততন্য 
চরিতামৃতে লিখিত আছে ১-- 

কুষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান। 
বার হয়, তার নাঠি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥ 
আবার অন্যত্র ঃ- 
অন্ধ জ্ঞানতত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগব!ন্‌ । 
স্বরূপ-শক্তিনূপে তার হয় অবস্থান ॥ 

শনৎ শঙ্করাচাধ্য প্রভৃতি ধাহাঁকৈ অদ্বর জ্ঞানতন্ত নামে অভিহিত 
কারয়াছেন তাহা. সর্বশক্তির আপার শ্রীকষ্চ-তত্বেরই অন্তর্গত। যাহার 
সনূশ ও অনদৃশ দ্বিতীয় নাই তিনিই অন্থিতীন্মণব। মন্ধন। ইনি স্বান 
সদৃশ ও বিদদূশ তন্বাস্থর-বিকুজি ত। শ্রীকঞ্জের স্নান কেহই নাই, তাহ! 
অপেক্ষব্লডও কেহ নাই। ইনি তন্বতঃ স্বঙ্গাতীয়-বিজ্জাতীর ও 
স্বগতভেদরহিত। কৃষ্ণ হইতেই বে অনপ্ শক্তি, অনন্ত বিভূতি ও অনন্ত 
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অবতার আবিভূতি হইতেছেন, লখুভাগবতামুতে তাহা প্রদণিত 
হইয়াছে £-- 
নণিধথ| বিভাগেন শীলপীতাদিভিযুভিঃ | 
রূপভেদমবাপ্োতি ধ্যানভেদা ভথাচ্যুতঃ ॥ 

একটা যণিতে যেমন নীল পীতাদি বর্ণ উদ্ভাসিত হয়, সেই প্রকার ধ্যান- 
ভেদে এক অদ্বিতীয় অচ্যুতও বিবিধরূপে এই প্রপঞ্চে প্রকটিত হই! 
ধাকেন। তিনি এক মৃত্তি হইয়াও বহুমৃত্তি। শ্রীকৃষ্ণ যখন রথারোহণে 
মথুরায় গন করেন, অক্রুর সেই একমুর্ঠিকেও বহুমৃন্ডিরপে দর্শন করিয়া- 
ছিলেন। অবভারগণ, দেবগণ, মনুস্যাদি প্রাণিগণ সকলই তীহারই 
‘শক্তি, আবার গোলোক বৈকুণ্ঠ ধামাদিও তীহারই শক্তি-বৈভব। এই 
বিশ্বপ্রপঞ্চ তাহারই শায়া-শক্তির বৈভবাত্মক। কিন্তু এই দৃষ্তমান 
বিশ্বানি, দেবাদি, তদীয় ধামাদি ও তদীয় চিদানন্দমর়ী শক্তিবর্গ তাহ! 
ভইতে ভিন্নবং প্রতীরমান হইলেও তাহা হইতে অভিন্ন। কিন্ত এই 
অভেদ ধেষন অচন্তা, তেমনি ভে-প্রতীতিও অচিন্তনীয় ; গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব দর্শনের ইহাই বিশিষ্টত। । 

ভাঙ্কর ভ'ন্য ও ভেদাভেদ বাদের সমর্থক বটে, কিন্তু ভাস্কর যে ভেদ 
স্বীকার করেন তাহ! উপাধিক ও অনিতা । গৌড়ীয় বৈদান্তিকগণের 
ভেদপ্রতীতি অনিত্যা নহে । নিষ্বার্কভাম্য যে ভেদাভেদ-বাদের সম্থক, 
তাহাতে ওঁপাবিক ভেদের কথা নাই । নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ভাম্তকার- 
গণ ভেদাভেদ শ্রুতি বহুল সংখ্যায় ও বহুত্র উদ্ধত করিয়। বিচার করিনা 
ছেন। তাহার! গুপ।ধিক ভেদাভেদ স্বীকার করেন না। ইহারা স্পষ্ট 
ভেদাভেদবাদী । কিন্তু গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈদাস্তিকগণ বলেন, ভগবান 
হইতে তদীয় শক্তির ভেদকল্পনাও যেমন আমার সামর্থ্যাতীত, অভেদ 
সল্পনাও তেমনি আমদের সামর্থাতীত । ভেদাভেদবাদ অবশ্যই কিয়ৎ 
পরিমাণে স্বীকাধ্য । কিন্ত স্পষ্টব্ূপে উহার বিকল্পনা অসম্ভব--উহা। চিন্তার 
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“আয়ত্ত নহে, সেইজন্য এই ভেদাভেদ চিন্তা । শক্তি ও শক্তিমান্‌ অভিন্ন. 
হইলেও সেই অভেদ অচিন্তা, সেই ভেদও অচিন্ত্য (Unthinkable) i 

শ্রীমং শঙ্করাচার্ধ্যের প্রতিষ্ঠিত নির্বিিশেষবাদের ভিত্তি-উন্ম লনের জন্ত 
বৈষ্ণব বৈদান্তিকগণ যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
শক্তিবাদই প্রধানতম । আধুনিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ তাহাদের 
আলোচনার স্থক্ম রাতো যতই অগ্রনর্ হইবেন, ততই তাহার! বৈষ্ঃছু 
বেদান্ত ভায্যের অর্থও যৌক্তিকত। বুঝিতে সমর্থ হইবেন । তাহার! ইহাতে 
আরও দেখিতে পাইবেন যে, বে সকল তন্ব তাহাদের নিকট দুর্ব্বোধ। 
দুজ্ঞেয় ব| অজেয় হিল, বৈষ্ণব দার্শনিকগণ অতি বিশদরূগে সেই সকল 
বিষয় শুক্ম বিচারের আলোক-রেখাম্ন উদ্ভাপিত করিয়া গিয়াছেন ' 
বিশ্বতত্ব, জীবতত্ব, জ্ঞানতন্ব, ব্রহ্মতত্ব, পরমাত্মতত্ব, ভক্তিতত্ব, ভগবত্তত্ব, 
প্রেমতন্ত্, রসতব ৪ আনন্দতত্ব প্রভৃতি ভঙজনপিদ্ধ বৈষ্ণব খধিগণের 
মানসনেত্রে অতীব সমুজ্জন ভাবে প্রকাশিত হইরাছে। 

মায়াবাদে বেদ-বেদান্তের স্ুচারুরূপে ব্যাখ্য। হয় ন। | শ্ীপাদ শঙ্কর!- 
চাধ্য শ্রোত বাক্য-সমূহের সামঞ্জস্ত না করিয়াই নিজের অভিমত বজার 
রাখিতে প্ররাস পাইয়াছেন। তাহার ফলে মায়াবাদ প্রক্কৃতপক্ষেই প্রচ্ছন্ন 
বৌদ্ধবাদ হ্ইয়। পড়িয়াছে। শক্কিবাদই যে বেদ-বেদান্তের প্রকৃত 
তাৎপধ্য, যাহারা নিরপেক্ষ ভাবে বেদের মন্ত্র-ভাগ, ব্রাহ্ধণ-ভাগ ও 
উপনিষদ্ভাগ পাঠ করিবেন, তীহারাই তাহা অনারাসেই বুঝিতে 
পারিবেন। ইহাই বৈষ্ণবগণের' অভিমত । 

উপনিষদ সমূহে কোন কোন শ্রুতি নির্ব্বিশেষবাদের সমর্থক বলিয়। 
প্রতীত হয়, শঙ্করের ভাগই উক্ত প্রতীতির কারণ। শাঙ্কর ভাঙ্ক 
পাঠ ন! করিরা যদি কেহ বেদসংহিতা ও উপনিবদ গ্রস্থাবলী নিরপেক্ষ 
ভাবে, গ্রাঠ করেন, তবে সবিশেষবাদ ভিন্ন কাহারও চিত্তে নির্ব্বিশেব- 
বাদের লেশাভানপ স্থান পাইবে না। অপরন্ত তাহার! ম্পষ্টতঃই বুঝিতে 


[ ১৭১ ] 


পাইবেন যে শক্কিবাদই বেদ বেলান্তের প্রকৃত তাংপর্য্য । বেদ-বেবান্তেরী 
সর্বত্রই শক্তিবাদের অকাট্য ও স্থস্পষ্ট প্রমাণ পরিলক্ষিত হইবে । শ্রীপাদ 
শহ্করীচ।ব্য তনীয় ভাষ্য, শ্রুতির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াও 
কার্যত; ব! ফলতঃ শ্রুতি প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার 
যুর্তিজালে ্রতিও মায়!-বিড়দ্বিত হইয়া পড়িরাছেন। বস্তুতঃ*এইরূপে 
শঙ্করের মারাবাদ একবারেই অবৈদিক হইয়| পড়িয়াছে। অপর পক্ষে 
ভগবংশক্জির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব বেদান্ত-ভাষা,-_পূর্ণরূপে বেদনম্মত 
ও বেদার্থ-স্থসঙ্গত হইয়াছে, ইচাই বৈষ্ণব-দিদ্ধান্ত ! 
মায়াবাদীর। ব্ৰাহ্মী শঞ্জির পারনাখিক অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। 

তাহার! বলেন, ব্রগ্মবস্ত চিদেকনাত্র । ইহার! চিৎ ভিন্ন অপর পদার্থ স্বীকার 
করেন ন!। এই দিদ্ধান্ত খণ্ডন করার নিমিত্ত শ্রীজীব গ্লোস্বনি-মহোদ্র 
ব্রাহ্ধী শক্তির অন্তিত ও স্বাভাবিকত্ব সপ্রমীণ করিয়াছেন। তিনি এই 
নিমিত্ত শ্রীভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করির। উঠার ব্যাখ্য। দ্বার: 
নিক্নলিখিতরূপে বিচার করিয়াছেন তদ্বথা--( ১১।৬1৩৮ ) 

সত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবুদেকমাদো 

সুত্রং নহানহখিতি প্রবদন্থি জীবম্‌ । 

জ্ঞান-ক্রিয়ার্থকলরূপতয়োকুশ্জিঃ 

ব্রদ্মেবভাতি সদসচ্চ তয়ো? পরং ঘৎ ॥ 
অর্থাৎ ব্ৰহ্মই অনেকাত্বশত্ি শালী বলিয়া প্রতিভাত হুইয়া থাকেন । মুলে 
“ব্রহ্মৈব” পদে একটা “এব” শব্দ আর্ছে'। এই এব শবটা “নিশ্চিত” অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে । অর্থাৎ সেই শক্তি কল্পিত নহে, উহা ব্ৰহ্মের স্বাভাবিক 
শক্তি। “পৃথিবী যন্ত শরীরম্” ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শ্রতিই উহার প্রমাণ । 
অতিরিক্ত বস্তু, পৃথিব্যাদি স্কুলদৃষ্টি-গ্রাহ্থ পদবর্থ এবং প্রকৃতি প্রভৃতি সুক্ষ 
অদৃষ্টচর পদার্থ এস্থলে সদসৎ নামে অভিহিত হইয়াছে । ব্রহ্ম সদসংরূপে 
প্রতিভাত হয়েন, কেন না তিনি এই দুইয়ের কারণ-স্বর্ূপ । এই সকল পদার্থ 
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বন্দ তিরিক্ত নহে । কেননা, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোনও পদার্থ মূলতঃ নাই। 
তাহা হইলে এই শক্তিসমূহকে ব্ৰহ্ম হইতে স্বতন্ত্র কল্পনায় এই সকল শক্তি 
BE হইরা উঠে। জ্ঞান, ক্রিয়।, অর্থ ও ফল দ্বার! এই নকল ব্রহ্মবৈভবের 
অস্তিত্ব উপলব্ধ হইয়| থকে, ম্হদাদিজ্ঞান, শক্তি রূপ, স্ুত্রাদি (কার্য্যানা- 
মাধারত্বা ুত্রস্থানীয় মিতি শ্রীবীররাঘবাচাধ্য) জ্রিয়াশক্তিরপ । ব্রহ্ম, 
কাধ্যের আধার, এইজন্য উনি স্মত্রস্তানীর । শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ 
এই পঞ্চতন্াত্র ইন্নিয়ার্থ রূপ সত্য। প্রকৃতিতে সর্ধভাবেরই সমাবেশ 
সুচিত হয়। এই নিমিত্ত ব্রঙ্গতক লদ্সৎস্বরূস বল! হইয়াছে। কিন্তু 
ব্র্গ, ফলরূপে এই সদসতেরও পরস্থানীয় পুরুষাথ-স্বরূপ, সবৈভব 
ভগবদাখা চিন্বন্ত এবং তদন্গত শুদ্ধাখ্য জীববস্ত এই উভয়ই কলস্বরূপ | 
এইরূপ জ্ঞান ক্রিয়াদি ছার! ব্রন্মের বহু শক্তিত্ব ব্যঞ্চিত হইয়াছে | 
এই এক -ঘদ্বিতীর ব্রহ্ম হইতে কি প্রকারে বহু শক্তির প্রকাশ হইল, 
শ্রীিহাব উক্ত প্লোকের ব্যাখ্যার নিপ্ললিখিতরূপে তাত। স্পষ্ট করিঘ্াছেন 
বথ| £- প্রথমতঃ আদিতে এক অদ্বিতীয় ব্ৰহ্ম, ভাহ। হইতে সত্ব, রজঃ, 
তম এই ত্ৰিপ্তণাত্মক প্রধান, ভাহ। হইতে ক্রিরা শক্তিদ্বারা কাধ্যাধার- 
স্বরূপ সুত্র, জ্ঞান এক্তিদ্বার। নহান্,-_এই মত্ত হইতে অহঙ্কার, এই 
অহঙ্ব।রই জীব ব। তটহ্থ। শক্তি । বৈকুগ্াদিবৈভব তাহাঁরই এ ণক। 
এই উক্তি সপ্রমাণ করার নিমিত্ত পুঙ্জাপাদ্ ব্যাখ্যাকার শ্রীজীব নিম্নলিখিত 
চান্দোগ্য শ্রুতি লক্ষ্য করিয়াছেন ভদ্যথ| £--তে চ-পদেব লৌম্যেদমগ্র 
আনীদিভ্যাছ্যাঃ |” টি 
আমর! প্রভিগুলি নিনে উদ্ধত করি! দিতেছি £- 
(১) “সদেব পৌগ্যেদম্গ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম। তদ্ধৈক 
আহুরনদেক্রেদম আসীদেকুমেবাছিতীয়ম্‌। ভক্জাদসতঃ সজ্জায়েত 1% 
'ইত্যাদি। ছান্দোগ্য ৬ প্রপা ২ খণ্ড। 
অর্থাৎ হে সৌম্য এই এক অদ্বিতীয় সদ্ধস্ত অগ্ৰে বিদ্যমান ছিলেন ॥ 


[ ১৭৩ ] 


কেহ বলেন, আদিতে অদ্বিতীয় অনত্বস্ত বিদ্যমান হিলেন। সেই অসং 
হইতে এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ আবিভৃতি হইয়াছে। 

(২) কুতস্ত খলু সৌম্যেবংস্তাদিতি হোবাচ কথম্সতঃ সঙ্জায়েতেতি। 
সদেব সৌমোদমগ্র মাসীদেকমেবাদ্ধিতীয়ম্‌। ( তত্ৰৈব দ্বিতীয়ে ) 

অর্থাৎ হে সৌম্য ইহা কি প্রকার ? অসং হইতে কি প্রকারে সৎজাত 
হইতে পারে? হে সৌম্য এক অদ্বিতীয় সই অগ্রে ছিলেন। 

(৩) ভদৈক্ষত বহুস্যাং প্প্রজায়েরেতি' তত্তেজোইক্জত-ইত্যাদি । 

অর্থাৎ তিনি মনে করিলেন, আমি বহু হইব, এই মনে করিয়া 
তেজের সষ্টি করিলেন । 

অতঃপরের প্রপাঠকে নিক্নলিশিত শ্রুতি গলি পরিপঠিত হইয়াছে যথা 2 

(১) তেষাং খন্বেষাং ভতানাং ত্রীণোব বীজাণি ভবন্তা গুজং 
জীবজমুভিজ্ঞমিতি ৷ 

(২) সেয়ং দেবতৈক্ষত হস্তাহমিমাত্ডিজ্রে। দেবতা অনেন জীবেনা- 
আনাঙগপ্রবিশ্য নামকূপে ব্যাকরবাণীত । 

(৩) তাপাং ত্রিবৃতং ভ্রিবিতমেকৈকাং করবাণীতি পেয়ং দেবতে- 
মান্তিলোদেবত। অনেনৈব জীবেনাত্মনান্ুপ্রবিশ্ত নামরূপে ব্যাকরোহ। 

(১) অর্থাৎ এই ভূতগণ অগুজ জীবজ ও উত্ভিজ্ক এই ত্ৰিবিধ 
বীজ হইতে উৎপন্ন হ্য়। 

(২) তখন সেই দেবত। মনে করিলেন, আমি জীবাত্জর্পে এই 
তিন দেবতা প্রবেশ করিব এব" ইহাঞ্ধদর মধো প্রবেশ করিয়। ভিন্ন ভিন্ন 
নামরূপে প্রকাশ পাইব । 

(৩) তহপরে দেবত। যনে করিলেন, আমি এই তিনের প্রতোককে 
ত্রিবৃত করিব। তিনি জীবাত্মরূপে প্রবেশ করিয়া সেইরূপ প্রত্যেককে 
ভিন্ন ভিন্ন নামে ত্রিবৃত করিলেন । অতঃপরে শ্রীজীব লিখিয়াছেন £-- 

“আদাবেকং ততন্তদতদ্রূপমিতিশক্তেঃ স্বাভাবিক ত্বমাযাতাম্‌ ।” 


২ ব্রহ্ম আদিতে এক, তৎপরে ভাজার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি প্রকাশ 
পায়, এ দাৰ রা শক্তির স্বাভাবিকত্ব স্পষ্টতই প্রতিপন্ন হইল । 

ধাহ।র। আধুনিক বিজ্ঞান € দর্শনশান্্ পাঠ করিয়াছেন, তাহারা 
এই পিদ্ধান্ত সুচারুরূপে হৃদরঙ্গম করিতে সব্র্থ ভইবেন । অদ্বিতীয় এক 
হইতে কের মাবিভভাব এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানদশ্মত | স্রবিখ্যাত দার্শনিক 
পুত হারবার্ট স্পেন্সার তদীয় “ফাষ্ট €প্রন্পিপাল” নামক গ্রন্থে শক্তিতত্ব 
দ্ধ বে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাতে জান। যায় শে, এক শক্তি 
হইতেই অন্ত শক্তির উৎপত্তি । বিশ্বকারণ “একমেবাদ্বিতীয়মূ” হইতেই 
বহু হইয়াছেন, এ সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান-সম্মত । শক্তির এই স্বভাবিকত্ 
অবশ্যই পি | কেন না “ভন্াক্তনভবেনেপািক ত্বাধোগাহ ।” 

অর্থাৎ শ্রাতি অনুসারে এক অদ্বিতীয় সত্বস্ত ভিন্ন পূর্বেধ যখন কিছুই 

ছিল না, এ অবস্থায় অন্ত বস্তু না থাকায় উপশ্লিকজের আল্াগহেতু এই 
এক্তি ব্রন্গেরই স্ব'ভ।বিক শক্তি । 

এই কন শক্তি ব্ৰচ্মের স্বরূপবৈভবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবৎ নিত্য সিদ্ধ 
হইলেও সুয্যের রশ্মি গরমাণুবৃন্দ দেষন স্থায্যেরই উপাদান ও সুধ্যমূলক 
তপ্টিম অপর কিছুই নহে, এই সকল শক্তিও তদ্রপু ব্রঙ্গসত। হইতে 
স্বীয় স্বীয় সত্ত৷ প্রাপ্ত হইয়াছে, জতরা” ইহাব: ব্রগসভামূলক এবং 


এ 


EEE 


এইরূপ সিদ্ধান্ত করি! শ্রীজীব শ্রেভ প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছেন 

তদ্লথখ। £--"তস্ত ভাসা সৰ্ব্বমিদং লিভাতি ৷” 

ভন্র কৃষ্যে। ভাতি ন চন্দ্রতারকং মেম বিদ্যতে! তোহয়মনিঃ | 

তনেল ভান্তম্নুভাতি তন্য ভাষ। সর্বন্দি* বি ক, ১২1১০ 
অতঃপরে শক্তির স্বাভাবিকত্ব ও অঠিন্তাহু সন্ধে বিষ্ণুপুর,ণের 

প্রাগুক্ত শ্লোক সমূহ উদ্ধত কর! হইয়াছে | 


বি্ুপুরাণের এতং সহন্ধীয় শ্লোকগুলে শ্রিইচভন্য চরিতামৃতেও 


| 
ৰ 
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উদ্ধত হইয়াছে। আমর! এস্থলে পুনর্বার এ সকল গ্লোক 
করিতেছি। যথা মৈত্রেয় মুনি, পরাশরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন £- 
নিগুণস্তাপ্রেময়স্ত পুদ্ধস্তাপ্যমলাত্মনঃ 
কথং স্বর্গাদিকর্তৃত্ব" ব্রদ্মণেহভ্যুপগম্যতে | 

ইহার প্রত্যুত্তরে পরাশর বলিতেছেন £ঃ-- 

শক্তয়ঃ সর্বভ।বানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ । 
যতোহ ত ব্ৰহ্মণস্তাস্ত সৰ্গ।ষ্ঠাভাবশক্তয়ঃ । 
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্ত যথোষ্ণতা ॥ 

শ্রধর স্বামী ইহার যে টাকা করিয়াছেন ভগবৎসন্দর্তে উক্ত টীকা! 
উদ্ধৃত হইয়াছে । উহার মৰ্ম্ম এইরূপ £--- 

“এই শ্লোকে ব্রন্দের স্থষ্টাদিকতৃত্বশক্তি সম্বন্ধে উল্লেখ কর! হইয়াছে । 
কিন্ত কথ! এই থে, ব্ৰহ্মকে যখন নিগুণ বলা হইল, তখন সেই নিগুণের 
আবার স্থষ্টার্দি করার শক্তি কোথায়? শ্রীধর স্বামীর মতে উক্ত শ্লোকের 
অর্থ এইরূপ £-ব্রক্ম নিগুণ ( সত্বাদিগুণরহিত ), অপ্রেমেয় (দেশকালাদি 
দ্বার অপরিচ্ছন্ন) শুদ্ধ ( অদেহ* সহকারিশূন্য ) অমলাত্মা ( পুণাপাপ 
সংস্কার বিহীন, অথব। রাগঘেষাদিশন্ত ) এইরূপ শ্বভাব-বিশিষ্ট ব্রদ্মের হষ্টি 
করিবার কর্তৃত্ব থাকিতে পারে কি? যাহার প্রবৃত্তি আছে, কাধ্য করার 
সাথ্য আছে, এজগতে তিনিই কর্তা এবং তীহা দ্বারাই কাধ্য নিষ্পত্তি 
হইয়। থাকে । 

আমর! ঘটাদি যে সকল স্থষ্ট পদার্থ দেখিতে পাই, তাহ! দেখিয়! 
অ।নাদের ধারণ! হয় যে এই সকল সুষ্ট পদার্থের অবশ্যই একজন কর্তা 
আছেন। যিনি কর্তা অবশ্যই তাহার কাধ্য করিবার বাঁসন। এবং 
তছ্‌দষোগিনী শক্তি আছে। কিন্ত ব্ৰহ্ম যদি নিগুণ ও নিক্কিয় হন, তবে 
তাহাকে কিরূপে স্থাষ্ট কর্তা বলা যাইতে পারে । এই আশঙ্কা স্বাভ.বিক। 
এই আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী পরিষ্ফুট ব্যাখ্যা 
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করিয়াছেন | তিনি বলেন, এই প্রশ্নের সুত্র এই ৫ গাকেই প্রদত্ত 
হইয়াছে । ্লোকে বল৷ হইয়াছে ইহ জগতে দেখিতে পাওয়। যায় যে, 
মণিমস্ত্রাদির শক্তিই তর্কযুক্তি দ্বার! বুঝা যাইতে পারে না'। কেননা সকল 
শক্তি অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর ও স্বভাবসিদ্ধ,ব্রদ্মের কি প্রভৃতি কাধ্যও তেমনি” 
অচিন্তজ্ঞানগোচর ও শ্বভাবসিদ্ধ ৷ স্থতরাং ব্রহ্ম গুণীদি-বিহীন হইলেও 
তিনি যখন অচিন্ত্য শক্রিমং, ত্থন "এ অবস্থায় জগৎ হষ্টা'দি কার্য 
তাহার পক্ষে.অসম্ভব নহে। শ্বেতা শ্বতর-শ্রুতিতেও' লিখিত হইয়াছে £-- 

চুন তন্তু কাৰ্য্যং করণ বিদ্যতে 

ন তৎ সশ্চাভ্যধি কশ্চ দপ্ততে 

পরাস্ত শক্তি বিধিধৈব ভাতে 

স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ। 


নায়াস্ত প্ররুতিং বিগ্যান্মায়িনন্ধ মহেস্বরম্‌। এ 
তস্তাবয়বভূতৈস্ত ব্যাপ্তং সৰ্ব্ব মিদং জগৎ ॥ টক 


' ফলতঃ মণি মন্ত্রাদির প্রভাব যেমন স্বাভাবিক, ব্রক্মণন্রিও সেইরূপ 
স্বাভাবিক এবং উহ! তর্কঘুক্তির অতীত । এই সম্বন্ধেও বৃহদারপ্যক 
খধ্যায় ৪র্থ ব্ৰাহ্মণে একটা শ্রুতি উদ্ধত হইয়াছে যথা := 

“স বাধুং সর্বশ্য বশী সর্ববসন্তেশানঃ সর্ববশ্তাধিপতিরিত্যা্দি ।” 

এই সকল শ্রুতি দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে ক্রহ্মই 'এই 
সকলের হেতু এবং তাহা হইতেই এই বিশাল বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড, প্রাদুভূত, 
হইয়াছে । এই ব্ৰহ্মতত্বও ভগৰত্তত্বের পরিকর । 7 

মায়াবাদীদের মতে ব্রন্ম নির্বিশেষ, নিগুন। সুতরাং প্রমাণের 
অগোচর। কিন্ত ব্রহ্ম নিগুণ হইলে এই বিশ্বত্রহ্ধাণ্ড ব্রঙ্ষের সুষ্ট হইতে 
পারে না.৮ ত্রন্মে অবশ্যই-বিবিধ শক্তি আছে, ইহা র্তিতেও জানা 
পিমাছে। ুতরাৎ ব্রচ্ম যে নির্ব্িশেষ, মায়াবাদীদের এই মত খ্া্থ 
নহে ।, মবায়ারাদীরা ত্রন্মে শত্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রবলতর যুক্তি শুনিয় 


বলেন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে ব্রদ্মে শক্তির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় বটে, 
কিন্তু উহ! “আগন্তক” | অর্থাৎ জল যেমন স্বাভাৰতঃ শীতল, কিন্ত 
অগ্নির সন্তাপে উহাতে' উষ্ণতার আবির্ভাব হয়, সেইরূপ ব্ৰন্ষে শক্তির 
আপাততঃ প্রতীয়মানত! কেবল মারারই বিলাস মাত্র । এই আপত্তি- 
খণ্ডনের' নিণিত্র সন্দঞকার জীব গরোস্বামিপাদ পিখিয়াছেন, এইরূপ 
আগন্তকত্ব ব্রন্গে স্বীকৃত হইতে পারে না। কেনন। শান বলেন: 
“ন তংসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃষ্যতে ।? 
অর্থাৎ তাহার- সমান বা তাহা 'হুইঈতে অতিত্বি + আব, কিছুই নাই । 
স্থতরাং “ব্রন্গে শান আছে,” একথা স্বীকার করি লই বলিতে হইবে যে, 
এই শক্তি ব্ৰহ্মের স্বাভাবিক্ত শক্তি, উহ| আগন্তর্ক নহে । বন্ধের স্বরূপ 
শক্তি রস্ুব' দারা প্ররুত সত্বাদিগুণের ॥ পরিণান * বটে এবং 
kt ই স্ষ্ট্যাদি ব্যাপার bre হয়। অপরস্থ ব্রন্ধ বলিলেই 
রি বে: _“সব্বং খন্দিদং ব্রহ্ম 
এই পরিদৃষ্টমীন বিশাল বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড রঃ কিছু আমাদের প্রত্যক্ষ 
চল তৎসমন্তই ব্রহ্ম । সুতরাং প্রাপঞ্চিক গুণাদিও প্রচ্মের অতিরিক্ত 
হ। খায়।৭ ত্রন্মেরই শক্তি, সুতরাং তাহাতে গুণের অত্যন্তাভাব নাই | 
তবে যে তাহাকে নিগু'ৰ বল। হইয়াছে, তাহার অথ এই যে, তিনি 
প্রাকৃত গুণাদি দ্বারা স্পৃষ্ট নহেন, অপ্রাকৃত অশেষ কল্যাণপ্তণ তাহাতে 
বর্তমান । মার! তাহার শক্তি বলিষা স্বীকৃত হইলেও উহ তাহার 
বহিরঙ্গ। শক্তি, কিন্তু স্বরূপ শি নহেন। নায়া শ্রীভগবানের আুধীন, 
এই নিমিত্ত তিনি মফাধীশ | তাহার স্বরূপ শক্তি চা এবং 
উহ! মায়াম্পৃষ্ট নহে । ' শ্রীমন্তগবদগীতাতেও লিখিত হষ্টরাছে £__ 
টিন যহতহ প্রবশ্গ্যামি যজজ্ঞা স্বাসুতিনস্্ | 
' অনাদিষ পরংত্রহ্ম ন সত্তন্নাসহ্চাতে ॥ 
' সব্বতঃ পাণিপাদস্তদিত্যাদি ৷ এতাদৃশ আরও প্রমাণ আছে | 
১২ 


ত | 
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এইস্ধগ প্রমাণ মুক্তির অবতারণ। করির] শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীভগবৎ 
সন্দর্ভে যে সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়াছেন তাহা এই :-- 

*একমেব তৎ পরমভত্বং স্বাভাবিক চিন্তন জ্ক্য। সর্ধবদৈব স্বব্ূপ-তদ্রপ 
বৈভব জীব-প্রপান-রূংপণ চতুর্দাবতিষ্ঠত্ত । ক্র্ষাস্তর্মগুলস্থ তেজ ইব 
মগুলতদ্বহির্গতরশ্মি তং প্রতিজ্ছবিরূপেণ ৷” 

অর্থাৎ একই সে পরণতন্ব স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তি দ্বার। পর্ববধাই 
স্বরূপ শক্তি, বৈকুঠাদি শ্বরূপবৈভব, জীব ও প্রধান এই চারিভাবে 
সর্বদাই বিরাজমান। সুয্যের অন্তর্মগুলস্থ তেজ, মণ্ডল, মণ্ডলের বহির্গত 
রশ্মিমাল! ও উঠার প্রতিচ্ছবি উক্ত বাক্যের উদাহরণ-স্বরূপ গৃহীত হইতে 
পারে। এই দৃষ্টান্ত কি অতীব প্রসিদ্ধ ও সদর্থক। 

অত্ঃপরে এই উদাহরণের ব্যাখ্য! %র। হইবে । এবরপ শত্তি বিভাগ 
বিষ্ণুপুরাণেও দেখিতে পাএয়! যায = 

একদেশস্থিতস্তাগ্নেজোৎস্না-বিস্তারিণী যথা ।, 

পরস্ত ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদনপিলৎ জগত ॥ 
শ্রুতি বলেন £--যস্ত ভাষা সর্বমিদং বিভাতীভি |” 
ইহাতে একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে! নে আপত্তি এই বে, 
“প্রত্যেক শক্তিই যদি বিশ্বব্যাপিক। ও নিত্য হয়, তবে উহাদের একত্র 
সমাবেশ কিরপে সম্তাবিত হইতে পারে?” এই অন্ুপদত্তি মভক্গেই 
পণ্ডিত হইতেছে, তদ্বথ| £- 


্ 


“ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ভগবৎশক্তিসমূহ অচিস্তা। শ্রপাদ 
শ্রপীব গোস্বামী লিখিয়াছেন £--“ছুর্ঘটিঘটকত্বং হচিস্তত্বম্‌।” বহা 
দুর্ঘট, তাহার সংঘটন হইগেই উহ| অচিশ্থ্য নামে অভিহিত হয় শক্তি 
সাধারণতঃ তিন প্রকার-স্তঅগ্ঠরঙ্গ।, বহিরঙ্গা ও তই! ! স্বরূপ শক্তিও 
বৈকুঠাদি স্বর্পবৈভব অস্থবঙ্গা শক্তির অদ্রর্গত । ইহারা স্র্ধ্যনগ্ডলস্থ 
£তিজের ন্যায় বিরাজমান। তট স্ব! শক্তি রশ্মি স্থানীয় । এই শক্তি চিন্ময় 
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শুদ্ধ জীবক্ধপিণী। বৃহিরঙ্গ। মায়া শক্তি প্রতিজ্ছবিগতব্র্ণশাব্লা স্থানীয় ; 
ইহা সেই পরমতত্তবের বহিরঙ্গবৈভর জড়ময় “প্রধান” পদবাচা । 

'ইতঃপুর্ব্বে পরমতত্বের চারি প্রকার অবস্থানের কথা বল। হইয়াছে 
খ্খ।--স্বর্ূপ, স্বন্ধপ বৈভব, জান ও প্রধান । বিষ্ণুপুরাণে প্রধানকে 
মায়া বৈভবের অস্তভূক্ত করির। শ্তিত্রপ্নের সংখ্য! করা হুইরাছে। জীব- 
শক্তিই তটস্থা শক্তি ।. বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ এই £-- 

বিষুশক্তিঃ পরা প্রো! ক্ষেত্রজ্ঞাখ্য। তথাপরা । 
অবিদ্া কম্মনংজ্ঞান্তা তৃতীয়া শক্তিরিষাতে ॥ 
তর তিরোহিতত্বাচ্চ শঞ্জিঃ ক্ষেত্রঞ্তসংজ্ঞিতা । 
সর্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ততে ॥ | 
ইতঃপূৰ্ব্বেও ইহার ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে । অবিগ্ঠ! শব্দের অর্থ মায়া । 
মায়। বহিরন্ধ। শক্তি হইলেও ইহার আব্রণী শক্তি প্রভাবে তটস্থ শক্তিময় 
জীবকে সহজেই অক্ষান্তম্ঃপ্রভাবে সমাবৃত করিতে সমর্থ । এই মায়ার 
আবরণের তারতম্য।নুলারে ক্ষেত্রজ্ঞাখ্য শর্তি বন্ধ হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সর্বব- 
দেহে ন্যনাধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়। ব্রন্দে এই সকল শক্তি নির্ব্বিশেষ 
ভাবে অবস্থিত নহে. ফলতঃ শ্রীভগবানে এই সকল শক্তিই মিলিত ভাবে 
অবস্থান করে। চিদচিৎ সকল পদার্থই শ্রীভগবানের শরীর ৷ যথ! 
শ্রীভাগবতে £-- 
খং বাসুমগ্রিং সলিলং মহীঞ্চ 
জ্যোতীংষি সত্বানি দিশে! দ্রমাঁদীন্‌ 
সরিংসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং 
: বৎকিঞ্চভৃতং প্রথমেদনন্তঃ | ১১৷৩৪৷১ 
শ্রীভগৰান্‌ যে চি্চিংশক্তিযুক্ত শ্রীভাগবতে তাহাৰ প্রমাণ অ।রও আছে, 
অনস্তাব্যক্তরূসেণ যেনেদমখিলং ততম্‌। 
চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৭1৩1৩৪ 
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শ্রীগবান্‌ চিৎ অচিৎ সর্ধশৃপ্চিমর। শ্রীভাগবতে এইরূপ ত্রন্ষশক্তি 
ব| ভগবৎ শক্তির আলোচন! আছে। শ্রীভগবৎসন্দর্ভে অতঃপরে মায়া, 
শক্তির বিস্তৃত আলোচন। কর। হইয়াছে । পরমাত্ম সন্দর্তে তটস্থা ব। 
জীব শক্তির ব্যাখা! বিচার কর! হইন্নাছে। 

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামিমহোদয় সর্ববনংবাদিনী গ্রন্থে ভগবংশক্কি 
তত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন! তিনি প্রথমতঃ কৈবলাদ্বৈতব।দি- 
গণের অভিমত উল্লেখ করিয়! লিখিয়াছেন “অদ্বয়ব।দিগণ বলেন, স্বাজাতীয় - 
বিজ্াতীয়-স্বগত:ভদরহিত জ্ঞানহ পরতত্ব। শ্রীভাগবতে “বদন্তি” শ্লোকে 
যে “অদ্ধয়” পদটা আছে সেই পণের প্রয়োগেই উপপন্ধ হইতেছে যে পরষ- 
তত্ব সজাতীয়াদিভেররহিত | স্রতরাং এই তত্ব অনন্ত ও সতা। জ্ঞেয়,. 
জ্ঞান ও তৎংসাধন সমূহের প্রবিভাগে ব্রহ্মা গুস্থষ্টাপিসাধনে অদ্ধরতত্ব সান্ত 
হইয়। পড়েন । যদি বল অদ্বরতত্ব জগতের কর্তা, তবে- জ্ঞানই কর্তা 
হইয়। উঠেন । আর বদি বল অদ্ধয়তত্ব বিঞ্িয়মান হইয়া জগতের করণ- 
স্বরূপ হয়েন, তাহা হইলে অদ্বয়জ্ঞানকে বাস্তাদিবং জড় বলির| প্রতিপন্ন 
কর| হর। তাহ! হইলে অজ্ঞান অসত্য হইয়। পড়েন। 

জ্ঞান শব্দটা জ্ঞপ্তি,অববোধ ও বোধপর্ধ্যায়ভুক্ত ৷ এই জ্ঞান নামক তন্টা 

“শক্তিনহ একথা বলাও অসঙ্গত। যদি বল বে “এই অছরজ্ঞান তত্টা 
স্বরূপভূত শক্তি”, তাহাও বলিতে পার ন।,_্বরূপশক্তি বস্তুটী কি, এই 
শক্তিটা অদ্ধজ্ঞান হইতে অতিরিক্ত কি অনতিরিক্ত ? ইগার আদ্েউব। 
স্বরূপত্ব কেন 'অন্তোই ব। শর্তিত্ব কেন? সত্য বটে এই অদ্বয়জ্ঞানকে 
ভগবান্‌ বল। হইয়াছে। কিন্তু ইহার ভগমরত্ব যে গুণাত্বক, যে গুণদ্বার! 
ইনি “ভগবান্” বলির। শব্দিত হইয়াছেন তা] বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ । 
স্থৃতরাং একটা স্বরূপশক্কি কল্পনা করিলে 9 উহ্‌! জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। এই জ্ঞানবিলাসের বহুত্ব ব| নানাবত্বও কল্পিত হইতে পারে না। 
ফ্লুপিচ নানাবত্বে ঈশিত্ব লক্ষণবিশিষ্ট গুক্রিয়াদিইবা কি প্রকারে সম্ভাবিত 
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হইতে পারে? আরও কথা এই যে এই অদ্বযজ্ঞানতত্রের নীল গীতা 
আকার ও পরিচ্চন্নত্বইব! কিরূপে সম্ভাবিত হ্য়? অদ্বয়জ্ঞানের আবার 
বর্ণ কি, তাহার পরিচ্ছদই বা কি? পরিজ্ছদ হইতেহছে--ডব্যবিশেষ, 
বৈকুণ্ হইতেছে- লোকবিশেষ, _দেখানে যাহারা গমন করে তাহার! 
ীববিশেষ”_এই নকলের" অদ্বয্ঞানত্ব কিরূপে সম্ভবপর হর? এই 
অদ্বয়জ্ঞান্তত্বের এ সকল অবস্থা স্বীকার করিলে সকল কথাই হস্তি- 
গানের ন্যায় অকন্মণ্য ও অযথা হইয়| পড়ে। অর্থাৎ সে মুহুর্তে হস্তীকে 
স্নান করা ইবে সেই মূহুর্তে স্বীয় স্বভাবে আবার হস্তী নিজ দেহকে ধুলি- 
ধূলায়িত করিবে। অদ্বয়তত্বে শক্তিনংযোজন ও সেই প্রকার নিরর্থক । এরূপ 
সিদ্ধান্ত কখনও স্বভাবতঃ নিশ্বল বা দোষশুন্য হইবে না। তবে বলিতে 
পার ঘে “এই জগৎ যখন কাধ্যনর, শক্তি ভিন্ন কখনও কাযা নিষ্পত্তি 
হয় না, স্থৃতরাং শক্তি অবশ্যই স্বীকার্য্য কিন্তু তদুন্তরে আমরা বলি এই 
শক্তি, তত্বও নহে, অতত্ব ও নহে, উহ! অনির্ধবচনীয় স্বতরাং উহা মিথ্যা 
এবং স্বরূ্নভূতা নহে। ভগাদি কেবল উপলক্ষণ মাত্র । জহদজগৎলক্ষণ 
দ্বার! ভগবান্‌ শব্দটী এখানে অদয়জ্ঞানের সহিত সামান্যাধিকারণ্যে প্রযুক্ত 
মাত্র । যেমন “সেই ইনিই দেবদত্ত" বশিলে “দেবদভ" শব্দটা উপস্থিত 
দৃশ্ঠমান ব্যক্তির পরিচারকরূপে প্রতিপন্ন হর,মেইবপ “অদ্বরজ্ঞানই ভগবান, 
এই কথা বলিলে জহদ জগৎ লক্ষণ দ্বারা অছ্গ্ন জ্ঞানেরই মুখ্যত্ব স্ুচিত 
হইয়। থাকে । ( আমার অন্থদিত সর্ধসপ্থাদিনী গ্রন্থে ইহার বিশেষ দ্রষ্টব্য ) 
কেবলাদ্বৈতবাদীদের এই আপত্তি খপ্তনের নিমিত্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী 
প্রীবৈষ্ণব বলেন, অদ্য়তত্বটা যখন ভাবরূপতত্ব সুতরাং “গলগৃহীত” ন্যায় 
অন্সারে ইহার স্বরূপশক্তি কেবলাধ্ৈতবাদীদিগকে ও স্বীকার করিত 
হইবে। জগদাদি কামা দর্শনে শক্তির অপ্িত্ব'্্বাকার কে না করিবে? 
কেবলাধ্ৈতবাদিগণের আপত্তি দোযদুষ্ট। জগৎ ধখন কায্য, কাধ্যসিদ্ধির 
নিমিত্ত শক্তি অবশ্যই স্বীকাধ্য । স্ুতব্লাং এই শক্তি, বস্তুর ধন্মবিশেষ ॥ 
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রর 
ও ধর্ম ব্যতীত কোনও কার্য্যসিদ্ধ হ্য় না। ব্রঙ্গাপ্তের উপাদানে নিমিত্ত 
কারণে এই স্বরূপভূত। শক্তি নিত্য বিরাজমানা ৷ এই শক্তি রাই কার্যয- 

বিশেষের উৎপত্তি হয়। এই শক্তি তাগ করিয়া অণর' বন্তবিশেষ 

হ্বীকার অনর্থক। বিবর্বাদীদের পক্ষেও একটা অধিষ্ঠ।ন্‌ স্বীকাধ্য । 

শক্তিতেগ্র্গতভ্রম হয়, এই অবস্থায় শক্রিকেই রজ্তল্রমের অধিান 

স্বীকার করিতে হয়। শক্তিতেই রজতের ভ্রম হয় কিন্তু অঙ্গারে হয় না। 

ব্রন্মেই জগতের ভ্রম হয়, অন্য কিছুতে হয় না, তাহ! হইলে ব্রঙ্গই জগং- 

ভ্রমের অধিঠান। যখন অতিরিক্ত অন্য পদার্থ নাই, জুতরাং জগহ তরঙ্গ 

শক্তিরই পরিচায়ক । 

সর্বসংবাধিনীক।র মায়াব'দের বিরুদ্ধে ভ্রীসন্প্রন্রের প্রতিবার উদ্ধত 
করিয়া লিখিরাছেন “আরও একট কথ! এই যে, ব্রহ্ম যখন দগংরূপে 
বিবর্তিত হরেন, তখন তিনি নিজে ততসথন্ধে কিছু করেন কিনা ? ঘি 
এই বিষয়ে তাহার নিজের কে'ন কাধা না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে বে অজ্ঞান দ্বারাই বিবর্তন সাবিত হইয়াহে ! কিন্তু শ্রুতি বলিতে, 
ছেন “পর্ব্বং পন্বিদং ক্রুদ্ধ” স্থৃতরাঃ তদতিরিক্ত অজ্ঞনের অস্তিজই ব। 
কিরূপে স্বীকৃত হইতে পারে? যদি বিবর্তন ব্যাপারে ত্রপ্ধের কিঞ্চিং 
কর্তৃত্ব স্বাকীর করা যায়, তাহ! হইলে দেই জ্ঞানাশ্রয় শুদ্ধ বস্তুর শক্তি 
গ্বতঃই মাসিয়| দাড়ার। অট্বত শারীরক ভাষ্যকার শ্রীমং শঞ্চরাচার্যা 
স্বয়ংই দিখিয়াহেন £- 

“শক্তিন্চ কারণস্য কার্য্যনিয়মর্থ। কল্পামানা নান্যা। নাপ্যদতী ব| কায 
নিহচ্ছেং, অনত্বাবিশেষাদান্তযন্বাবিশেষাচ্চ । তন্মাৎ কারণস্তাত্মভূতা শক্তিঃ 
শক্তেন্চাত্মভূত: কার্যমিতি 1৮ ( ২,১,১৮ সুত্র ভাষ্য |) 

অর্থাৎ শক্ত কারণে অবস্থান করিয়া কারখগত কা্যৌোর নিয়মন 
করে। যাহাতে কা্ধ্যগক্তি থাকে না, তাহা কারণ নহে, সুতরাং 
কাধ্যও জন্মায় ন।। শক্তি কারণ হইতে ভিন্ন, ও কাব্যের স্যার অসৎ, 
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( অভাবরূপিণী ) হইলে উহ| কখনও কার্য্ের নিয়ামক হইতে পার্রিত 
না। তাহা হইলে এই “বস্তদ্ধারা এই কাষ্য সাধিত হইবে, এ বস্তদ্বার! 
এই কাৰ্য্য সাধিত হইবে ন1”-_কাধ্য-সাঁধনের এরূপ নিয়ম থাকিত না। 
অসত্বের ও অন্যত্র অবিশেষ প্রযুক্ত অনিয়মেই কার্য হইত, কোনও 
নিদ্দিষ্ট নিয়ম থাকিত না। সুতরাং শক্তি, কারণেরই স্বরূপ এবং 
কার্যা,--শক্তিরই স্বরূপ, ইহা অবশ্যই স্বীকার্ধ্য । 

সর্ধসংবাদিনীকার শ্রীমজ্জীব গোস্বামী বেরান্তের আলোক লইয়া 
শ্রভর্গবংশক্তিতত্বকে অতীব পরিক্ষুট করিরাছেন। তিনি বলেন, 
আলোকের অন্ুচর অন্ধকানের ন্যায় অজ্ঞান চৈতন্যের অনুচর, অর্থাৎ 
বেখাছন চৈতন্য সেইখানেই অজ্ঞান, ইহাই নিম । এই নিয়ম দেখিয়া 
বুঝ যার যে এই অজ্ঞানের সত্তাও চৈতন্য হইতেই উদ্ভৃত। এই সিদ্ধান্ত 
হইতে আরও বুঝা যায় যে এই অজ্ঞানসত্তার স্ফুরণ-ধন্ম দ্বারাই স্বরূপ 
শক্তির উপলব্ধি হইয়া থাকে । শ্রুতি বলেন-- 

“অথ কম্মাদুচ্যতে ব্ৰহ্ম বৃহতি বৃংহয়তাতি" 


শ্রীবিধুপুরাণে এই শ্রুতি অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে £-- 
বৃহত্বাদ্‌ বুংহুণত্বাচ্চ হদত্ৰহ্ম পরমং বিছুঃ । 


বৃহত্বই তাহার শক্তিমত্বার প্রদর্শক | অন্তান্ত পদার্থে আমরা থে 
শক্তির স্ষুরণ দেখিতে পাই, সেই সকল শক্তির মূল প্রজ্রবণ,_চিৎ্শক্তির 
সনিধানত্ব, নতুবা জড়ে শক্তির ক্রিয়া সম্ভব । অন্যান্য পদার্থে যে শক্তি 
দেখিতে পাই, তাহাও ভগব:শক্তির ক্ফুপ্তিমাত্র ৷ 

শীপাদ শ্ীজীব গোস্বামী স্থত্রাকারে এই মণ্মে ছুই একটা যুক্তির উল্লেখ 
করিয়া প্রমাণ-স্বরূপ একটা বেদান্তস্থত্র ৪ উহার শাস্করভাহ্ উদ্ধৃত 
করিয়াছেন তদ্যথা :-প্রবৃত্তেশ্চ। ২২।২ ইতি অন্রাদ্বৈতশারীরককৃতাপি 
ব্যাখ্যাতম্‌ “নঙ্গ তব দেহাল্রিংঘুক্তস্তাপ্যাত্মনো। বিজ্ঞানস্বরূপমাত্রা- 
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ব্যতিরেকেণ প্রবন্ত্ন্ঠ পপস্তেরনুপপন্ণং প্রবর্তকত্রমিতিচেং, ন অয়স্কান্ত- 
বদ্ধ শাঞ্চিবচ্চ প্রবুভ্ভিরহিতন্যাপি প্রঠঁসকত্বোপপত্তেঃ ।” 

এস্থলে লোকায়তিক নাস্তিকগণের মৃত-নিরসনার্থ তাহাদের মত 
উদ্ধৃত করিরা উক্ত মতের পরিহার করা হইতেছে । নাক্তিকগণ বলেন, 
“তুমি-কেব'ল বলিতে আত্মার প্রবৃত্তি গাহে । কিন্ত তুমি বে প্রবৃত্তি 
দেখিতেছ্ক উহা দেহ্‌স'বুক্ত আত্মারই প্রবৃত্তি; বিজ্ঞানস্বরূপ মাত্র বস্তুর 
প্রবৃত্তি কোথায়? স্থতরাং প্রবুন্তিবিহীন শুদ্ধ চেতনার প্রবর্ত্তকত্ব 
উৎপন্ন হইতেছে ন! ।" 

লোকায়তিগণের এই মত পরিহারার্থ শঞ্চর বলেন, প্রবৃত্তি না 
থাকিলেই যে কোন বস্তু প্রবর্তক হইতে পারে না একথা বলিতে 
পার না। এরস্কান্তমণি এবং রূণাদির দৃষ্টান্তে প্রবৃত্তিহীনেরগ প্রবৃত্তি 
দৃষ্ট হয়। অনস্থান্তনণি স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত হইয়াও লৌহের প্রবর্তক হইয়া 
থাকে । বরূপ'দি বিষর সকল প্রবুত্তিবিহীন হইয়া ও চক্ষুর প্রবর্তক হয় । 
সর্ববপ্রবৃত্িরহিত হউঘ়া 9 ঈশ্বর সর্ব্বগত সর্ববাত্ম! সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি হইয়। 
সকল পদার্থের প্রবর্তক । যদি বল অজ্ঞান হইতেই জগদ্রপ কাধ্য স্বীকৃত 
হইয়। থাকে, শঙ্গান ও মিথ্যা, জগতরূপ কাধ্য ৪ মিথ্যা । স্থতরাং জগত 
প্রবর্তকজাদি শক্তি ব্রন্মের নহে, উহা অজ্ঞানের । 

মায়াবাদিন, ভুমি একথাও বলিতে পার না । কেন ন! “জন্ম।ঘ্যস্ত 
যতঃ” স্থত্রের ব্যাখ্যার শঙ্করও এই ব্যাপারেই ব্রদ্ধের প্রসঙ্গ করিয়াছেন । 
রঙ্গ হইতেই ভগতের উৎ্পত্তাদি হইয়া থাকে ৷ জগহ কাধাতে ব্রদ্-প্রসঙ্গ 
স্বীকার করিলে ত্রঙ্গে অজ্ঞান ও তংকর্যোর অতিরিক্ত স্বরূস-শক্তির 
স্থিতি একেবারেই ঢুমিবার হইয়া উঠ্ঠে। কেনন। এতংপক্ষে কোনও 
প্রতিবন্ধকত। দেখিতে পাওয়াপ্বার ন।। সবিতৃপ্ৰকাশ প্রকাশ্ঠনাশেও নষ্ট 
হয় না, সবিতার স্যার বন্তমান থাকে । সবিতা আছেন অথচ তাহার 
প্রকাশ'নাই, ব্ৰহ্ম মাছেন অথচ তাহার শক্তি নাই ইহ! অদ্ধ কুক্ধুটীবং 

চর ট 
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উপহাস্ত ৷” এইরূপ উক্তির পরে শ্রীপাদ গোস্বামী শ্রীমৎ শঙ্করের ভাষ্তে 
উদ্ধত করিয়াছেন। শঙ্করও ব্রঙ্গত্র-ভাষ্য ইহা স্বীকার করিয়াছেন । 
বথা £--“ঈক্ষতে নাশব্দম্’,-_১৷১৫ 1--সুত্রভান্তে £--অসত্যপি কৰ্্মণি 
সবিত। প্রকাশত ইতি কর্তৃত্ববা।পদেশদর্শনাৎ। এবম্‌ 'সত্যপি কর্শণি 
ব্ৰহ্মণ স্তদৈক্ষতেতি কতৃত্বব্যাপদেশোপপত্তে ন দৃষ্টান্তবৈযম্যমিতি 1৮ « 
অর্থাৎ যখন কন্ম বা প্রকাশ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ অবিবক্ষিত থাকে 
তখন বেমন স্বধ্য প্রকাশ পাইতেছেন” এইরূপ বলা হয় এবং অকর্শ্মক- 
কর্তৃত্বের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, তদ্রপ স্ষ্টির পূর্ব্বে জ্ঞানকর্শ্ম (জ্ঞেয় বস্তু) 
“না থাকিলেও “তং এঁক্ষত” তিনি ঈক্ষণ করিলেন তদ্রপ অকন্মক কর্তৃত্ব- 
বাবহার ও নিদ্ধ হইয়া থাকে । উহাতে দৃষ্টাস্তের কোনও বৈষম্য নাই । 
শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তদীয় সহস্র নাম ভান়োও লিখিয়াছেন £-+স্থরূপসানর্ধেন 
‘ন চ্যুতে| ন চ্যব্যতে ন চ্যবিষ্যতে ইত্যচ্যুতঃ শাশ্বতং শিবযচ্যুতমিতি 
শ্রুতিঃ ।” 
হৃতরাৎ এস্থলেও শঙ্কর ত্রপের স্বরূপ-সাম্থ্য বা স্বরূপ-শক্তির প্রসঙ্গ 
স্বীকার করিয়াছেন । বস্তুর শক্তি কায্যের উত্তরকালে ও পূর্ববকালে তংতং 
বস্তুতে মন্ত্রশক্তির ন্যায় বিরাজমান থাকে। কাৰ্য্যকাল প্রাপ্ত হইলেই 
উহা! প্রকাশিত হইয়া থাকে, এই মাত্র বিশেষ । ব্ৰহ্মশক্তি সম্বন্ধেও 
এই কথা । শঙ্কর ভাষ্যেও এইরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়1 যায় যথা := 
“বিযয়াভাবাদিয়মচেতয়মানত! ন চেতন্তাভাবাৎ” 
অর্থাৎ যে বে স্থলে অচেতয়ামানত! দৃষ্টহ্থয়, তাহা কেবল বিষয়াভাব 
নিবন্ধন, কিন্তু চৈতন্যাভাব জনিত নহে। 
শক্তির উৎপত্তি বিনাশ স্বীকার করিলে উহার কাধ্যত্বই স্বীকার 
করিতে হয়, কিন্তু কারণত্ব স্বীকৃত হয় না, অথচ স্বীকৃত না হইলে 
'শৃক্তির স্বরূপহনি হয় । আরও একট। কথা এই যে "জ্ঞান বদাশ্রয়জ্ঞানই” 
সম্ভবপর পঞ্জানমাত্রাশ্রয়” সম্ভবপর নহে । অজ্ঞান স্বীকার করিতে অবশ্যই 
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" উহা! হইতে পৃথক্‌ লক্ষণশীলজ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। সেই জানেও 
শক্তি অব্য 'ন্বীকার্ধা। কেন না এই জগৎ যদি শক্তির ক্রিয়াস্থলরাণে 
পরিগণিত হয় এবং অজ্ঞান হইতেই যদি বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রাহুরভূতি হইয়াছে 
বলিয়া স্বীকার কর! যায়, তাহা হইলে জ্ঞানশক্তির অস্তিত্ব অনিবাধ্য 

৪হইয় উঠে। কারণ এই যে, এই অজ্ঞানও জ্ঞান হইতে উদ্ভৃত। 

আর এক কথ! এই যে চিন্মান্র ব্রন্মব্যতিরিক্ত আর সফল মিথ্যা, 
চিদ্দেকত্ৰন্নজ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান, তদ্যতিরিক্ত আর কোন জ্ঞান নাই । 
ইহাই অদ্বৈত সিদ্ধান্ত ৷ এতাদৃশ জ্ঞানের জ্ঞাতাই বা কে? জ্ঞানকে 
অভ্যাসম্বরূপও বলিতে পার না, কেন না, অভ্যাস স্বীকার করিলে কেবল 
চিন্াতর ্রন্ববাতিরিক্ত অপর নিখিল পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে 
+"গ্রারে না। সুতরাং কর্তৃত্ব ও অন্গুপপত্ হইয়া পড়ে। অথাৎ কশ্ম না 
থাকিলে কর্তৃত্ব স্বীকার করারও কোন প্রয়োজন থাকে না। যদি বল 
উক্ত জ্ঞান ব্রহ্গস্বরূপ, তাহাতে আপত্তি এই যে ব্রহ্ম বদি নিবর্তকজ্ঞান 
হরেন, ভবে জ্ঞাতৃত্রটী কি উহার স্বরূপ কিংব। জ্ঞাতৃত্বটা ব্রন্মে অধ্বস্ত হয় ? 
যদি বল জ্ঞাতৃ হটা ব্রন্মের স্বরূপ নহে, উহা অধ্যস্ত, তাহ! হইলে অভ্যাস 
এবং তাহার মূল আর একটা অবিদ্যা স্বীকার করিতে হয়, ইহারা উভয়েই 
নিবর্তক জ্ঞান হইতে পৃথক । নিবপ্তক জানাস্তর শ্বীকার করিলে উহার 
ত্রিকপন্ধ নিবন্ধন জ্ঞাতৃত্ব পক্ষে অনবস্থ! দোষ বটে। অপর পক্ষে জ্ঞাতৃত্ব 
যদি ব্রহ্মের স্বরূপ হয়, তবে আমাদের পক্ষই গৃহীত হইল বলিতে হইবে । 

কেহ কেহ বলেন জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্বই উহার ক্ষুত্তির হেতু । তজ্জ 
তন্ত্র শক্তি স্বীকারের প্রয়োজন কি? স্বগ্রকাশত্ব হইতেই উহ! ভাসমান 
হইয়া থাকে, উহার প্রকাশের জন্য পৃথক বস্তুর কল্পনার আবশ্যক হয় না । 
ই'হার। যাহাকে স্বপ্রকাশ হ বলেন, আমরা তাহাকেই শ্বরুপশক্তি বলিয়। 
নির্ধারণ করি। শ্বপ্রকাশত্ব ভিন্ন কোন স্বপ্রকাশ বস্তু থাকিতে পারে 
না। যাহ। ম্বগ্রকাশ তাহাতে অবশ্যই ধশ্ম বাঁ শক্তি আছে। যদি বল্‌ 
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অপরের অনপেক্ষ। পিদ্ধিই শ্বপ্রকাশ পিক্ষিৎ এতদ্বাতীত স্বপ্রকাশ সিদ্ধি “ 
নামে কোন ভিন্ন বস্তু নাই । এই আপত্তির উত্তরে আমাদের পক্ষ হইতে 
বক্তবা এই যে সিদ্ধি প্রভৃতি ও এই স্বরূপ-শক্তি ! 

অশিচ মায়! বাদীরা বলেন ব্রহ্মণিবিশেষ। তাহার সবিশেষ প্রকাশ 
মারাবাদে অঙ্থীকাধ্য। এই নিবিবশেষ প্রকাশ মাত্র ব্রক্মবাদে সঞ্জকাশ্ঠ 
ত্বও প্রতিপন্ন হয় না । বন্দাণ। নিজের ও পরের বাধহারষোগ্যত। প্রতি- 
পাদিত হয় তাদৃশ বন্তই প্রকাশ নামে অভিহিত । নিব্বিশেষ বস্তু এই 
উয়ুত্ধরূপ-বিহীন এবং খটাদিবং সচিৎ । হি বল বে উভ্য়রূণ বিহীন 
হইয়াও উহাতে প্রকাশ ক্ষমত। থাকিতে পারে । একথা বলিতে পার না। 
ক্ষমত্ব, অর্থ সামথ্য,সাষর্থ্য স্বীকার করিলে নিব্বিশেষবা। স্বতঃই নিরস্ত 
হয়। অপিচ নিব্বিশেষবাদে স্বীর অভ্যুপগম এবং অনিতদি ও স্বীকৃত 
হয় না। অপর কথ। এই বে নিধিবশেষবা? অপ্রমাণ। কেন না নিব্বি-" 
শেষবাদীরা একথা ও বলিতে পারেন ন! থে নিব্বিশেব বস্তুতে এই 
প্রমাণ আছে । যেহেতু সর্ব প্রকার প্রমাণই সবিশেষ বস্তু বিষয়ক | নিব্বিশেষ 
বস্তু প্রমাণের বিষর হইলে উহ গ্রমেয় হইর। পড়ে ।' মায়াবাদীর। বলেন 
যাহা প্রমেয় তাহা নশ্বব। স্থতরাং নিব্বিশেষ প্রমের প্রমাণের বিষগীভূত 
হইলে প্রমেয় বলিয়। নশ্বর হইয়। পড়েন। ব্রা স্বানুভ!বসিদ্ধ, স্থতরাং 
ত্বসম্প্রণার়সিদ্ধান্তাছুসারে তাহীকেই যদি নিব্বিশেষ বলিতে চাহ, তাহাও 
বলিতে পার না, যেহেতু এই স্বান্ত্ুভাবসিদ্ধ পদার্থ ও আত্মসান্ষিক সবিশেষ 
অনুভব ছারা নিরন্ত হইয়া পড়েন । ৪ 

ব্ৰহ্ম সঞ্বন্ধে দুই পক্ষ হইতেই বিবাদের কথ তোল| যাইতে পারে । 
একপক্ষ বলেন সবিশেষ ব্রহ্ম বস্তত্বনিবন্ধন ঘটাদিবং এদাথে পরিণত | 
অপরপক্ষ বলেন তোমাদের নিব্বিশেষ ব্ৰহ্ম “আনো বস্তু নহেন, উই! 
অলীক, অপিচ উহ! প্রমাণসিদ্ধ নহে, যেমন শশব্ষাণ। 

এইরূপ বিচারের পর সর্বসংবারিনীকার সপ্রমাণ করিয়াছেন বে নির্বির 
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শেন ব্রহ্ম শন্দপ্রমাণেরও বিষয় নখেন যথা £₹-"শব্স্যতু বিশেষেণ সবিশেষ 
“এব বন্বন্তভিধান সামর্থ্যৎ পদবাক্যরূপেণ প্রবৃত্তেঃ ৷ প্রকৃতিপ্রতায় 
পোগেন হি পদত্বম। প্রকৃতি প্রত্যয়োরর্থভেদেন পদস্তৈব বিশিষ্টার্থ 
পরতিপাদনমবক্জ্ী়ম। পদরভেদশ্চার্থভেদেনিবন্ধনঃ । পদসজ্ঘাতকরূপস্য 
বাক্যস্তানেকপদার্থনংসর্গবিশেষাভিধায়িত্বেন নির্বিশেষ মলদ্বৈব ন 
প্রবন্থতে। ইতি তন্মং সবিশেষত্থং এবং সিদ্ধং । স চবিশেষঃ শক্তিরেব । 
অর্থাৎ সবিশেষ বস্ততেই শব্দের অর্থ প্রকাশের সামর্থ্য থাকে । 
কেনন! পৰবাকা রূপেই শব্দের অর্থবোধ হয়। প্রকৃতি প্রত্যয়ে যোগে 
পদ রচিত হয । প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থভেদে পদের বিশিষ্ট প্রতিপন্ন 
£ইঘ়! থাকে, ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার বে! নাই। পদভেদ 
নিশন্ধণই অথভেদ হ্য়। বাক্য পদসমুতের দ্বারা রচিত ভয় । অনেক 
পদাথ সংযোগ বাক্যের অর্থ নিরূপিত হয়। অতএব নিব্িশেষ বস্তু 
আঅবলদনে শব্দার্থ প্রতিপন্ন হয় ন! । জৃতরাঃ শব্দার্থ প্রতিণাদনে সবিশেষ- 
তই' সিদ্ধ ভুইয়া থাকে, সেই বিশেষ, শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে । 
শীম্ভ।গনতের দম ক্ষন্ধের অন্তিম অধ)ার হইতে পূদ্যপাদ শ্রীদীব 
গোস্বামীর একটী শ্লাক।ংশ ও উহার প্বানিকরুত ভাষ্য উদ্ধ ত করিয়!- 
ডেন তদ্দণ। 2তিদ্ক্তৃক্‌ সৰ্ব্বাদৃশাহ সমীক্ষণঃ?’ । শ্ৰীধর স্বামী এই 
গ্লাঝাধশের টীকার লিখিয়াছেন--অর্ক প্রকাশবং স্বতগ্রং দৃকজ্ঞাণং বন্য 
ন অক্পুক অতঃ সর্বৃশ।ং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং প্রকাশকঃ ইতি ।” অর্ক প্রকাশের 
ন্যায় নাহার জ্ঞান স্বতপিন্ধ এবং এই নিনত্ত বিনি স্ব্বেন্দিয়ের প্রকাশক । 
সর্বনংবাধিনীকার এস্থলে শ্রীরানানভিছের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করিয়াছেন 
নৃণ! :"জ্গানিপ্বরনপন্ত চ তশ্য জ্ঞাতৃতরূপত্বং ছানণিদীপানিবদুযক্তম্‌ ।” 
ভন।হ বিন জ্ঞ:নদ্হ্ধপু তিনি জ্ঞাতৃন্বরূণও বটে, দু'মণি ও দীপ। দি 
ইহার উদাহরণ শ্রিক্ষতে নাশব্দম’? এই ব্রন্মস্থত্রের ভাষ্যে শ্রীমৎ, 
শুক্জর।চার্যা একস্থলে লিখিয়াছেন £:_ | 
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যদপুযুক্তং প্রাপু২পত্রেব্রপ্ধণঃ শরীরা দিসন্বন্ধমন্তরেণেক্ষিভব্ম্প দন্ত 
মিতি ন তচ্চোগ্যমমবতরতি । সবিতৃপ্রকাশবৎ ব্রগণোজ্ঞানন্ব্পণিত্য- 
তেন জ্ঞানসাধনাপেক্ষান্গপপত্তেঃ ৷ অপিচ অবিদ্ভামতঃ নংসারিণঃ 
এ জ্ঞ/নাৎপন্তিঃ স্তাৎং ন জ্ঞানপ্রতিবন্ধকারণরহিভঞেশ্বরন্ত : 
ী চোবীশ্বরন্ শরীরাগনেপেক্ষাতামনাবরণজ্ঞানভাঞ্চ দর্শয় ত: | 
ন তন্যকাধাং কারণঞ্চ বিদ্যতে 
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যুতে 
পরাস্তযশক্তির্বিবিধৈব শঁয়তে 
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিননাচ । 
অপাণিপাদো জবনো গ্রহীত। 
পশ্যত্যচক্ষুঃ প্র শণোত্যকণঃ | 
স বেত্তি বেন্যং ন তঙ্গান্তিবেত্তা 
তমাহুত্রর গ্রাং পুরুষং মৃহান্তমিতি চ। 
তাথাং “উৎপত্তির পূন্ধে ব্রন্মের নারি সম্বন্ধ থাকে না, তৎংকাবশে 
তৎকালে তাহার ঈক্শিতৃত্‌ থাকা যুক্তিযুক্ত নহে” এই আপত্তি অকিঞ্চিৎকর ' 
সতত প্রকাশ কুষোর দৃষ্টান্তে বরের স্বরপজ্ঞান-উগ! নিত্য, সুতরাং 
ইহার উৎ্পন্ভি নাই এবং উপকরণের অপেক্ষাও নাই । অন্ঞাশা নংমাবা 
জীবেরই শরীরাদি নিমিত্বক জ্ঞানোৎপত্তি হর! খাকে | জ্ঞান গ্রতিপন্গক- 
রণ্তি ঈশ্বরের সন্ধে গে নিয়ত নাভি । 
দুইটা বেদ মন্ত্রদ্বারা ঈশ্বরের শরারাদি* অনপেক্ষা জ্ঞানতা। ও অন। 
ব্রণতা প্রদর্শিত হইয়াছে । il মন্্্ধয়ের অর্থ এই যে, “তাংার কাব্য ও 
নাই, করণও নাই, তাহার সমানও নাই, অধিকৎ নাই, আ্রতিতে তাহার 
বিবিধ প্রকার উৎকৃষ্ট * 9 স্বতসিদ্ধ জ্ঞানক্রিয়ার অস্তিত্ব অভিহিত 
হইয়াছে । অপিচ তাহার হস্তপদ নাই অথচ তিনি বেগগামী ও গ্রাহক, 
তাহার চক্ষু নাই তথাপি তিনি দেখেন, তাহার কর্ণ নাই তথাপি তিনি 


[ উই, ২ 


শুনেন, তিনি বেছ্চ বা জ্ঞেয় বস্ গা:নন কিন্তু তাঁহার জ্ঞান নাই, 
এন্জ্ঞগণ তাহাকেই মহান্‌ ও শ্রেষ্ট পুরুষ বলির! জানেন ইত্যাদি ।” 

সর্বসংবাদিনীকার বলেন, নদি নল জ্ঞানের নিত্য তায় জ্ঞান-বিষর 
স্বাভযন্ত্রর ব্যাপদেশ দৃষ্ট হয় না, এব? অ।পতিগ করতে পার না । কেনন। 
সখ্য প্রকাশে প্রকাশ ও দহন উভয়ই উপলদ্ধি হয়। “নাভাৰ উপলকব্ধেঃ ।” 

শ্রীমৎ শঞ্চরাচাধা এই ত্র্গস্থত্রের ভষ্যে বিজ্ঞানবাদ নিরাক্রণ করিয়া 
ছেন। তাহার ব্যাখ্যার আম্মার সাক্ষিহ স্বীকৃত হইরাছে। সুতরাং 
একই তত্বেরই স্বরূপত্বও স্বীকৃত হইরাছে। স্বরূপত্ব স্বীকৃত হইংলই 
শএক্তিত্বও স্বীকাধ্য হইয়। উঠে। 

শস্ত্ৰ উক্ত মাছে প্রযেশ্বরের বিমল চিচ্ছন্তি চৈতন্য নামে 
অভিহিত । এই শক্তি সত.! ও বা! ভগবানের জড়া শক্তি অবিদ্য। 
নামে অভিহিত হ্ইয়। থাকে 1 এই উভয় শক্ির পরস্পর স'যোগে 
5জড়াত্মক জগতের উদ্ভব হয় । 

সর্ব-সংবাদিনীকার এইরূপ নিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়া আরও প্রনাণার্থ 
“বিষ্ণুণক্তি পরাপ্রোক্ত।” শ্লোকটী উদ্ধত করিয়া শ্রীধর স্বামিকিত উহার 
টাক! উদ্ধত করিরাছেন । স্বামী 'লখয়াছেন, বিষ্ণুশঞ্তি শব্দের অর্থ 
বিষ্ণুর স্বরূপভূতা চিহশ্চি, এই শক্তি প্রবন্ধ পর-তন্তাপ্য।। ইহ! 
ভেদবিরহিত সত্তামাত্র নামেও 'অভাহত হহয়া থাকে । স্বর শক্তি 
নললে কাধ্যোন্ুখ শক্তি বুঝায় । কারো ন্মুখত্ব দ্বারাই স্ব্:পর শক্তিত্ 
স্বীকৃত হইয়। গাছকে । স্বরূপ বিশেষ্যরণ । এই শক্কিমৎ বশেষণবূপ 
কায্যোন্ুখত্ই শক্কি। জগং কাধ্যক্ষমত্থমূলক। শাক্ত কাধ্যক্ষমত্বের 
পরিচায়ক । এই ক্ষন হ্রাদিরূপা! শক্তি নিত্য । স্থতরাং উহাই ম্বব্ূপ- 
শক্তি। তথাপি ইহ! বস্তু হইতে অত্যন্ত পৃথক্‌ । 

এই শজি সমন্ধে বস্তুর নিরূপণযোগ/তা! নাই স্থৃতরাং পৃথকত্ব নাই । 
সুতরাং এই শক্তিকে শক্তিমদ্‌ বিশেষণন্থপ কার্যোন্ুখত্ব নামে অভিহিত 


[ ১৯১ ] 


ও 

কর! হইয়াছে । প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে যদি ইহাকে তোমরা 
শৃক্তিবল, তবে সেই শক্তির নাম বস্তুই হউক না কেন? উহা ত বস্তুনিষ্ঠ 
ধন্ম-বিশেষ | শক্তি স্বীকারে কি প্রয়োজন ? ইহার উত্তরে বেদান্তিগণ 
বলেন আমরা উহাকে বস্তু বলিতে পারি ন।। বস্তু থাকা সত্বেও মন্ত্রাদি 
দ্বার! বস্তশক্তিই শুক্ভিত হয়। বস্তু আছে, কিন্তু উহার কার্ধ্যোন্মুখত্ব স্তম্ভিত, 
এমত স্থলে পৃথক অবশ্য স্বীক৷য্য । নতুব| এতাদৃশ স্থলে যুক্তি-বিরুদ্ধতা 
দোষ বটে । ইহাকে স্বরূপ হইতে অভিন্নক্ূপে চিন্তা করা! যায় না, 
স্থতরাং উহা ভিন্ন এবং ভিন্নভাবে ও চিন্তা কর। যায় ন! উহ! অভিন্ন, 
এই নিমিত্ত শক্তি ও শঞ্তিনানের ভেদাভেদ শ্বীকৃত হইয়াছে এবং শক্তি 
ও শক্তিমান্‌ অচিন্থ্য বলিয়াও অভিহিত হইয়াছে ৷ | 

“সৰ্ব্বং খন্বিদং ব্ৰহ্ম” ইহাই শ্রুতিবাক্য। অপিচ এই ব্ৰহ্ম স্বগতভেদ- 
বিবৰ্জিত । যদি বল ব্রহ্মের বিশিষ। ও বিশিষ্টতা সকলেরই স্বীকাধ্য 
এবং যদি শক্তিমান্‌ ও শক্তির পার্থক্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে 
স্রগতভেদবিবৰ্জ্জিতত্বে বিরোধ উপস্থিত হয়।” কিন্তু এরূপ বিরোধে 
দোষ দৃষ্ট হয় না। যেহেতু যদিও ব্ৰহ্মের জন্ম বৃদ্ধি প্রভৃতি ষড় ভাব 
বিকার শাস্তযুক্তির অসম্মত। কিন্তু তথাপি ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই সকল শব্দের 
ব্যবহার সর্ববপ্রকারেই অপরিধাধ্য । তন্মাত্বেও স্রগতভেদ দৃষ্ট হয়। 
বৃষ্টাস্তের স্বক্কপ গদন্ধাত্ম পৃথিবীর কথাই প্রথমে ধরিয়া লগ । গন্ধতন্মাত্র 
এক হইলেও উহাতে অনস্ত ভিন্নত। বহুল বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। যথ। 
শ্রীমন্তাগবতে £-- | 

করস্ভ পুতিসৌরভ্য শান্তোগ্রাক্াদিভিঃ পৃথক্‌। 
দ্রব্যাবয়ব-বৈষম্যাদগন্ধ একো বিভিদ্যতে ॥ 

শ্রীধরশ্বামীর টাকার মর্শ্মান্ণযায়ী ইহার বঙ্গানুবাদ. 'ধইক্সস--করস্ত (মিশ্র 
গন্ধ) যেমন ব্যগুনাদির গন্ধ, পুতিগন্ধ, সুগন্ধ, শান্ত ( পদ্মাদির গন্ধ ), 
উদগ্র ( লগ্তনাদির গন্ধ ), অম্নগন্ধ--এইক্প বহুল গন্ধের অনুভব হয়, 
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আবার এই সকল গন্ধ শ্রেণীর মধ্যেও জনন্ত প্রকার ভেদ আছে !- 
ভ্রব্যাবয়বের বিভিন্নতা হইতেই এক গন্ধতন্মাত্রের বহুল শ্বগত ভেন 
পরিলক্ষিত হইয়। থাকে । কিন্তু সেই সকল বিশেষ ব। ভেদ, গন্ধাতিত্রি ক 
অপর কিছুই নহে; কেন না সেই সকল বিশেষ ও ভেদ কেবল 
ভ্রাকেক্দ্রিয়েরই অন্থভবগম্য । 

তন্মাত্রের কথা দূরে থাকুক, নির্ব্িশেষ ব্রক্ষবাদীর! ব্রহ্মর যে লক্ষণ 
বিচার করেন তাহাতেও ম্বগতভেদবুত্তি অপরিহাষ্য হইয়া উঠে: 
অদ্বৈতবাদীরা বলেন--বিজ্ঞানানন্দং ব্রহ্ম” এস্থলে জিজ্ঞান্ত এই যে 
বিজ্ঞান ও আনন্দ এই দুই শব্দ কি এক অর্থবাচী অথবা দুই ভিন্ন 
অর্থবাচী? এই দুই শব্দ একার্থ-বাঁচী হইলে পৌনরুক্ত দোষ ঘটে ! 
যদি ছুই বিভিন্ন অর্থবাচী হয়, তাহ হইলে বিজ্ঞানত্ব ও আনন্দত্ব এই 
দুইটা পৃথক্‌ লক্ষণবাচী শব্দ এক বস্তুতে বাবহৃত হওয়ায় স্ব গতভেদাপত্তি 
হইয়া] উঠে। 

বদি বল বিঞ্রান জাড্যের প্রতিযোগি এবং আনন্দ দুঃখের 'প্রতিবোগি 
সুতরাং উক্ত দুইটা শবদপ্রয়োগ দ্বারা জাড্য ও দুঃখের প্রতিযোগিত্ব. 
প্রদর্শন পূর্বক একমাত্র বন্ধই গ্রতিগন্ন হইয়াছেন । একথা বলিতে পার 
না। কেন ন! দুই ব্যাবুত্তির ছুই প্রতিবোগিত স্থাপনাই যুক্তিযুক্ত । 

বিজ্ঞান ও আনন্দ শব্দ দ্বারা যে এক পদার্ধের উপস্থাপনা করা হয়, 
সেই পদার্থ কি দুইয্নের একতর, অথব! ছুই হইতে পৃথক্‌ । যদি দুইয়ের 
একতর হয়, তবে অন্য পরিত্াগের হেতু কি? অপিচ একতরের ছুই 
শ্রতিবোগিতাই বা কিরূপে সম্ভবপর ? আনন্দমাত্র বলিলেই বদি 
ছুই প্রতিযোগিত। উপলব্ধ হয়, তাহা হইলে পদ-প্রয়োগ-লাখবের 
রীত্যান্থসারে আনন্দ শব্দে বিজ্ঞান পদটাও উপলব্ধ হয়। তাহাতেও 
দ্ধের তিরোভাব হয় না। কেনন। আবার বিজ্ঞান শট পুনরুক্ত ভয়। 
বিজ্ঞানজের প্রধান্ত স্বীকার করিয়! আনন্দকে বদি অনুগত বল। যায়, 
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তাহা হইলে আনন্দের হানি ঘটে, তাহা হইলে আবার পুরুষার্থ থাকে না । 
আবার অপর পক্ষে যদি এরূপ বলা যায় যে অনুকুল বিজ্ঞানই আনন্দ 
এবং আনন্দকর বে বিজ্ঞান তাহাই ব্রহ্ম, এরূপ বলিলেও অনুকূল লক্ষণ 
ধৰ্ম্ম দুষ্পরিহর হইয়া উঠে । ব্রঙ্গকে আনন্দ ও বিজ্ঞান হইতে অন্যতর 
পদাথ বলিয়! স্বীকার করিলে প্রতিযোগিতা অসিন্ধ হয়। 

শ্ীপাদ প্রীজীব গোস্বামী এই সম্বন্ধে বহুল বিচার প্রদর্শন করিয়। 
অবশেষে বলিয়াছেন পত্রঙ্গে জাড্য ও দুঃখের ব্যাবৃত্তি-যোগ্যত। অবশ্যই 
আছে ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে । এই যোগ্যতাকেই আমর! 
শক্তি বণিয়। অভিহিত করি |” 

অতঃপরে শ্রীপাদ গোস্বামি মহোদয় স্বীয় মীমাংসার দৃঢ়তা সাধনের 
নিমিত্ত শীভাষা হইতে সবিস্তাররূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার মর্শ্ম এই :-_ 

কোনও প্রকার যুক্ত্যাভাস দ্বারা সবিশেষ অন্ুভূয়মান অনুভব 
ও নির্বিবশেষ বলিয়! সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে । কিন্তু যে সকল হেতু দ্বারা 
এই সবিশেষ অনুভূরমাঁন অঙ্গুভব নির্ব্িশেষ বলিয়া স্থিরীরুত হয়, সেই 
সকল হেতু সত্তাতিরেকী ( অন্থুভবের স্বীয় সত্তাবহিভূতি) নিজের 
অসাধারণ স্বভাববিশেন। এইরূপ হেতু সকল দ্বারা যাহার! নির্ববিশেষত্ব 
সপ্রমাণ করিতে চাহেন, তাহার! বুঝিয়। দেখেন না যে এই অনুভবের 
স্বীয় সতাতিরেকী নিজের অসাধারণ শ্বভাববিশেষও ইহার সবিশেষত্বই 
বজায় রাখে । এই অবস্থায় এইরূপ নিদ্ধারণের অর্থ এই যে, কোন প্রকার 
বিশেষ সমূহ দ্বারা বিশিষ্ট বস্তুর অপর বিদ্ধশযসমূহ নিরম্ত হয় মাত্র কিন্ত 
এতদ্বারা নির্ব্বিশেষত্বের কোনও প্রমাণ হয় না। 2০৪ রঃ 

অর্থাৎ “দতাৎ জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” এই শ্রুতি বাকো সামানাধিকরণ্যে 
অনেকগুলি বিশেষণ আছে । বহু বিশেষণ সারা এক ব্স্ত অভিহিত 
হইয়াছে । এই বিশেষণগুলি বহু গুণপ্রকাশক টু ঃ hs : 

মহামতি দর্শনীচা্ধ্য শ্রীভাষোর শ্রুতপ্রকাশিকা টাকায় লিখিয়াছেন 
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“সন্ধার জনভিরেক্ী হইলে পক্ষতাবিশিষ্ট হেতু হইত। তাহ! অযুক্ত 
কেননা, «ক্রব।বণ্তকই হেতৃ। স্বাসাধারণ শব্দের তাৎপৰ্য্য এই যে, 
“স্ব শব্দের ব্যধিকরণে সিদ্ধ পরিহার 1” সুতরাং এই স্থবিখ্যাত শ্রুতি 
নিব্রিশেষত-সাপক নহে । 

বহু ধ্রাথ-প্রকাশের নিমিন্ত এক অধিকরণে মে অনেকার্থ বৃত্তিত্ব 
ভাহারই নাম “নানানাধিকরণা” | এক্ষণে অন্দর! সত্যং জ্ঞানং আনন্দম্‌ 
এই তিনটা পদকে মুখ্যার্থরূপেই (গুণ বা বিশেবণপে ) গ্রহণ করি, 
অথবা তত্তৎগ্রণবিরে ধ্যাকার-প্রতানীকাকারেই ॥ তত্তংগুণাভাবের 
প্রতিত্যাগিরূপেই ) গ্রহণ করি, এই উভয়ের যে অনেই কেন গ্রহণ করি 
না,এই সকল পদের প্রয়োগে নিনিভ্তভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 
কেবল এইমাত্র বিশেষ যে,-_একপক্ষে পদসদূহের মুখ্যার্থ প্রকাশ পায়, 
অপরপক্ষে উহাদের লক্ষণার্থ অভিবাক্ত হয় । 
“সত জ্ঞানমনন্তম্‌” পদগ্তলি অজ্ঞ'ন্যদ্রি গ্রতিতোগিকপে ব।বহৃত হইলে 
সেই প্রতিষোগিত্ব বা প্রত্যানীকজ কখনও বস্তস্বরূপরূপে গৃহীত হইতে 
পারে না। যদি এক পদদ্বারাই ক্রহ্গন্বরূপ অভিব্যক্ত হইত, তবে এত- 
গুলি পদ্প্রয়োগ করার কি প্রয়োজন ছিল? তাহা হইলে এই সকল 
গদ প্রয়োগে নিশ্চয়ই বৈয়র্থ্য তর়। তাহ! হইলে দামানাধিকরণ্যও 
অসিদ্ধ হয়! কেন না এক বস্ততে এই সকল পদের নিমিত্তভেদাশ্রয় 
নাই । অপ কিশ্ষণভেদনিবন্ধন বিশিষ্টতাভেদজনিত এক ব্ৰহ্মেরই 
শনেকার্থত্ব, এই লকল পদের হামানাধিকরণ্য-বিরোধিও নহে। কেননা, 
লামানাধিকরণ্যের লক্ষণই এই নে একই বস্তুর অনেক বিশেষণবিশিষ্টতা 
্রতিগ্রু্টীপর পদের ব্যবহার হইয়া থাকে । শান্ধিকগণ বলেন “ভিন্ন 
প্রবৃত্তিনিমিত্ত শব্দসমূহেত্র বে একার্থে বৃত্তি তাহাই সামানাধিকরণ্য । 

পতঞ্জলির মহাভাষ্যের টাকায় কৈদ্ট লিখিয়াছেন--“ভিন্নপ্রবৃত্তি- 

িযুক্তম্ত অনেকস্ত শব্দস্ত একন্িনর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরগ্যম্‌।” 


সা 
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বিজ্ঞান ও আনন্দ এই দুইটী শব্দ ভিন্নার্থক হইলেও এই দুই শব্দ 
প্রয়োগহেতু ত্রদ্ধের দ্যাত্মকত! ঘটে না। প্রকৃত কথ। এই যে, একই 
ব্রহ্গবস্ত স্বরূপ ও প্রকাশের বৈশিষ্ট্যহেতু ভিন্নভাবে নিরূপিভ হইয়াছেন। 
কেহব। তাহাকে জ্ঞানরূপে বুঝিয়াছেন, কেহব। তাহাকে আনন্দরূপে 
নির্দেশ করিয়াছেন । যেমন চন্দ্র ও চন্দরকিরণ সম্বন্ধে “ইং! শুরু” “ইহ! 
জ্যোতিঃ” এইরূপ উঠ্জি পরিলক্ষিত হয়; “বিজ্ঞান” ও “আনন্দ” শব্দ- 
দ্ববের প্ররোগণ তদ্রপ বুঝিতে হইবে । সত্যন্ব ও আনন্দত্ব হইতে 
রঙ্গ ভিন্ন পদার্থ নহেন। যেহেতু এই উভয়ই ব্ৰন্দের ধন্ম । 

অপিচ বেদাদি শাস্ত্রে অবিগ্। নিবৃত্তির জন্য সবিশেষ ত্রন্মের উপদেশ 
প্রদান করিয়াছেন, যথ। ২ 

১। বেদাহমেতৎ পুরুষং মৃহাস্ত মাদিত্যবর্ণৎ তমসঃ পরস্তাৎ 

২। তমেব বিদিত্বাতি মৃতামেতি নান্তঃপন্থা বিদ্যতে অয়নার | 

৩। সৰ্ব্বে নিমিষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি ন তস্যেশে কশ্চন ; যস্য 
নাম মহদ্যশঃ | যএনং বিদুরমৃতান্তে ভবস্তীতি । 

অতঃপরে সর্বসংবাদিনীকার “আ নন্দময়োহভ্যা সাং” এই ব্রহ্মন্থুত্রে্ 
উল্লেখ করিয়া আনন্দময় প্রকরণের বিচার করিয়। প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে 
শ্রীমৎ শঙ্করাচাধ্য আনন্দময় প্রকরণকে যে নির্ব্বিশেষ ব্রন্মোপামন বলিয়া 
ব্যাখ্যাত করিয়াছেন, উহ! অসঙ্গত ও অযৌক্তিক ব্রদ্দস্ত্রের প্রথম 
অধ্যায়ের প্রথম পদের নিম্নলিখিত সুত্র গুলির সমষ্টিই “ আনন্দময় 
প্রকরণ” নামে অভিহিত 2- ia . 

(১) আনন্দময়োহভ্যাসাং। ১২। (২) বিকারশক্কাঞ্রেতি চেয় 
প্রাচুর্য্যাৎ | ১৩। (৩) তদ্ধেতু ব্যপদেশাচ্চ। ১৪। $৪) ধুম" ক 
ম্রেচ গীয়তে। ১৫। (৫) নেতরোনোপক্ধে;।১৬। (৬) ভেনব্য- 
পদেশাচ্চ । ১৭ । (৭) কামাচ্চ নানুমা নাপেক্ষা । ১৮ । (০) অস্মিরস্, 
চ তদ্্যোগং শান্তি । ১৯। সর্বসংবাদিনীকার এই করয়েকটী, সুত্রের 
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ব্যাখ্যার বহুল পরিমাণে শাঙ্কর ভাযোর অন্তসরণ করিয়াও অবশেষে 
মূল বিষয়ে অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদসন্বন্ধে শঙ্ষরের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়: 
সবিশেষবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমং শশ্করাচার্স্য আনন্দময় 
প্রকরণটীর বিচার করিতে বসিয়! সাক্ষাৎ বাসদেবকেও শব্দপ্রয়োগে' 
অনভিজ্ঞ বলিয়া প্রদশিত করিতে প্রয়াস পাইফ়াছেন | শ্রীপাদ ul 
গোস্বামী স্ববব'বাদিনীতে এই সকলমাপত্তি পণ্চন জরির। উপসংহার 
লিখিয়াছেন :-- 

“যদি চ স্ত্রকারম্তয বেদান্তার্থানভিজ্ঞতাং নিগৃঢ়মভিপ্রগ্থত৷। ত 
প্রমাদমা্জনার্থং স্বচাতুরীব্যদ্ভঙ্গ্যা তদানন্দময় সত্রমেবং ব্যাখোরং 
আনন্দময় ইত্যত্র ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্টেতি স্বপ্রধানমেব ব্রহ্মোপদিশ্য তে ইতি , 

ইহার ভাবার্থ এই যে যদিও “আনন্দমরোহ্ভ্যাসাৎ” এই স্ুত্রের 
“আনন্দময়” পদের প্রয়োগ দেখিয়। শঙ্করাচাধা স্ত্রকারের বেদান্ত- 
অনভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কটাক্ষ করির৷ তাহার প্রমাদমাজ্জনার নিমিত্ত 
স্বীয়চাতুরীময় বাকাভঙ্গীতে আনন্দময় স্ুত্রের ব্যাথা। করিয়।ছেন কিন্ত 
ভৈত্তিরীয় উপনিষদে যে এব্রন্ষপুচ্ছ- প্রতিষ্ঠা” লিখিত আহে, তৎস্থলে 
স্বপ্রধান ব্ৰহ্মই উপবিষ্ট হইয়াছেন, উহ! বাজে ব্ৰঙ্গ নহেন। স্ৃতরা, 
স্ত্রকারের কোন অপরাধ নাই! 

শহ্বরাচার্ধ্য বলেন “আনন্দময়” এই পদ শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ উত্ত' 

টি আনন শব্দেরই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ ( অভ্যাস ) দেখিতে পা, 
28র উত্তরে গ্র্দীব বাঁলন, “অভেদবিবক্ষয! ত্থানন্দত্বেনচাভ।া- 
শিব! ' অৰ্থাৎ আনন্দময় ও আনন্দ,--ইহাতে কোন ভেদ নাই, 
প্ৰকশ প্রাচুধ্যবং আনন্দ শব্দই প্রাচ্ধ্যার্থে আনন্দময়রূপে ঝ/বহত 
হইয়া থাকে । ইহাতে “অভ্যাসের” অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উল্লেখের কোনও 
ব্যতিক্রম হয় নাই। 

_.. অতঃপরে সর্বসংবাদিনীকার “বিকার” সুত্রের শাঙ্করভাব্য সমালো- 
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চন! কয়িয়াছেন, বিকার স্ুত্রটী £--“বিকারশব্বান্্নেতি েন্ন প্রাচৃব্যাৎ।, 
“আনন্দময়” পদের ময়ট্‌ প্রত্যয়টার বিকারার্থ আশঙ্ক(নিরশনের নিমিত্ত 
এই স্থত্রের অবতারণা করা হইয়াছে । আনন্দময় পদটা ম্রট প্রত্যরান্ত। 
ময়ট প্রত্যয় বিকারার্থে ব্যবহৃত হয়, স্থতরাং আনন্দময় বলিলে ব্রহ্ম 
বুঝার না এই আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু তাহা নহে। প্রাচুর্ধ অর্থেই 
এখানে ময়ট্‌ প্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়াছে । 

শঙ্করাচাধ্য ১৯ স্তরের ব্যাখ্যার এক পূর্ব পক্ষ করিয়। তাহার সমাধান 
করিয়াছেন, তাহার মশ্ম এইরূপ, “এরূপ বলিতে পার যে “অন্নণয় আত্মা 
হইতে প্রাণময় আত্মা ভিন্ন, তাহ হইতে মনোময় আত্মা ভিন্নমনোময় হইতে 
বিজ্ঞানময় ভিন্ন এবং বিজ্ঞানময় হইতে আনন্দময় ভিন্ন ও অস্তবৃতী । এই- 
রূপ ক্রমে গরিপাঠিত শ্রতিতে সমুদয় ময়ট প্রত্যয়ের অর্থ ই বিকার, কেবল 
আনন্দময় শব্দন্থ ময়ট প্রত্যয়ের অর্থ ‘প্রাচুধ্য” এরূপ অর্থ জরতীয় ন্যায় 
স্বীকার কর কেন? যদি বল “সত্যং জ্ঞানং আনন্দং বর্গ” এই মন্ত্রের 
প্রতিপাদ্য পরত্রন্ম তদধিকারে পরিপঠিত বলিয়া এরূপ অর্থ স্বীকার 
করি। ইহাতে আপতিকারীদের কথা এই যে, উহা অসঙ্গত। কেনন! 
এরূপ বলিতে গেলে অন্নময়াদি আত্মাকেও ব্রহ্ম বলিতে হয় । উহ। যুক্তি- 
যুক্ত নহে । আনন্দমময়ের অন্তরে অপর কোন আত্মার সংবাদ শ্রুতিতে 
দেখিতে পাওয়া যায় না । সুতরাং আনন্দময় আত্মাই পরথাত্ম।, অর্থাৎ, 
দ্রহ্ম । ইহ! স্বীকার না করিলে প্রকৃতহানি ও অগ্রকু ভ-প্রক্রিয়! 
দোষ ঘটে ।” ld EX 

শ্রীজীব গোস্বামীও লিখিয়াছেন £--“নম্থুবিকারার্থকময়ট্‌ সগাহান্তঃ- 
পাতিতত্বাৎ কম্মাদর্ধজরতীবৎ প্রাচুধ্যার্থো ন যুজ্যত এবস* শং 

ইহার মর্ম এই যে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ বশত্যই আনন্দময়ে অর্ধজরতী 
ন্যায়ের বাবহার হইতে পারে না। 

নির্বিশেষবাদ নিরসনের নিমিত্ত শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামিমিহোদয় 
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স্বয়ং বহুল যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিরাছেন। এই সকল যুক্তিজালে 
সর্ধবসংবাদিনীর ভগবত্মন্দর্ভ অন্ুবাখ্য। সমাবৃত হইয়াছে । শ্রীপাদ 
রামীহুজের ভাষ্য হইতে এ বিষয়ে যে সকল পাহাঁঘা পাওয! গিরাছে ইউ: 
পুর্বে তাহার উল্লেখ কর হইয়াছে । 

“অশিচৈবদেকে" এই স্থত্রের ভাফ্কের কিরদংশ উদ্ধত কিয়! শ্রীপাল 
শ্রীদীব গোস্বামি মহোদয় নিধিরশেষবাদ খণ্ডন করিয়াছেন । শ্রীভাঙ্কে 
লিখিত আছে “অতএব নিবিবশেষ চিন ্রহ্মবাদেহপি প্রধানতুলা তব- 
মিতি।” শ্রুতি সমূহের সাহায্যেই স্বয়ং স্ত্রকার নির্দিশেষ ব্রহ্মবাদ 
নিরম্ত করিয়াছেন বলিয়। জানিতে হ হইবে । কেননা, এ সকল শ্রুতির 
পাঁরমাথিক মুখ্য অর্থ এই যে, যে ব্রঙ্গভিজ্ঞান্ত, তিনি ঈক্ষণা্ি গুণযুক্ত : 
নির্কবিশেষ ব্রহ্মবা্‌দে ব্রঙ্গের স।ক্ষিত্বও অপারমধিক হইয়। উঠেন! বেদান্ত 


বেগ্য ব্রঙ্গই জিজ্ঞাস্য হইয়াছেন । টা “ঈক্ষতে নাশব্দম্‌” 
ইত্যাদি স্বত্ত দ্বারা প্রতিজ্ঞাত ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন | চৈতনা 


গুণযোগ ভিন চেতনত হয় না। ঈক্ষণপ্তণাবিরঠী হইলে ভগহনিশ্বাতণ 
বেদান্ত-প্রতিপাছ্য ব্রহ্মেও ও সাহখ্যকারের প্রাণের কোনও পার্থকা 
থাকে ন|। সুতরাধ তাহাতেও দোষ ঘটে । অপিচ--নন স্থানতোইপি 
পরস্তোভয়লিঙ্গং সর্ধন্র হি। ৩২১১ সুত্র! 

এই অধিকরণে ও সকল বাক্যেরই সবিশেষ পরত্ব প্রন 
আপদ প্রক্গরণের £ সঅন্সিন্স্তচ তদযোগং শাস্তি । ব্রহ্মস্তুত্র ১1১1১৯ 

এই কুত্রটা আনন্দময় প্রকরণের অন্তর্গত । এই স্তরের ভাষ্য শ্রীমৎ- 
শঙ্করাচার্যট লিখিয়াছেন £ঃ-- অপিচানন্দ্যশস্ত ব্রন্মত্বেপ্রিয়াদ্যবয়বত্বেন 
সবিশেষং ব্রহ্মত্যুপগন্তব্যং নির্ব্বিশেষন্ত ব্রন্ধবাকাশেষে শ্রতিতে - 
বাঙমনোসরোরগোচরক্ষাভিধানাৎ | 

ধুতাবাচো নির্ধর্তৃন্তে অপ্রাপ্য মনস! সহ । 

৯৮ আনন্দং ভ্রন্ম বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চ ন ॥ 


সপ 
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অর্থাৎ প্রিয়াদি অবয়ব আছে বলির! আনন্দমঘকে সবিশেষ ব্রহ্ম 
বলিতে পার না। কেননা তৈত্তিরীয় উপনিষদের বাকা-শেষে জানা যায় 
যে তিনি বাক্যমনের অগোচর । শ্রীমৎ শক্করাচাধ্যের মতে উল্লিখিত 
শ্রুতিবচনের অর্থ এই বে বাক্য ও মন ধাহাকে পাইয়া! প্রতিনিবত্ত হয়, 
তিনিই আনন্দব্রহ্গ । সমে জন আনন্দ ব্রহ্ধকে জানেন, কিছুতেই তাহার 
ভয়ের কারণ নাই। অভিপ্রায় এই যে গুণ বা বিশেব ন! থাকাতেই 
তিনি বাক্য ও মনের অতীত । অপিচ দ্বিতীয়াভিনেবেশের অভাঁবনিবন্ধন 
ভয়, ভেতবা ও ভর কন্ত?র অভাব হয় । এই নির্রিশেষ সিদ্ধান্ত শীভাষে 
নিরারুত হইয়াছে । যথ। ১-- 

তৈত্তিরীর উপনিঘদের কোন কোন অন্বাকে ব্রলের কলা" 
গুণসমূহ “ভীষাম্মাদ্বাতঃ পৰে হইতে বণন আরন্ধ হইয়াছে, তৎপরে 
লিখিত হইয়াছে “তে যে শত" ইন্থাদি। এতদ্বার! ক্ষেত্রজ্ঞের 
আনন্দাতিশয় অন্তক্রমপ্রণালীতে বর্ণিত হইয়ছে | তারদরে আরঙ্গের 
কল্যাণগুণময়ত্বের অনন্ত প্রদ্শনের নিদিত্ত লিখিত হইয়াছে, “ব.তাবাচে! 
নিবর্তন্তে ইত্যাদি!” অতঃপরে শ্রুতি স্পষ্টরূপই বলিয়াছেন := 

“সোহশ্র তে সৰ্ব্বান কামান্‌ সহ ক্রঙ্গণা বিপশ্চিভেতি।” 

এতদ্বার! পরৃব্রহ্মের অনন্ত কল্যাণগুণের বিষর আরও স্পষ্টীকৃত 
হইয়াছে । যাহ! কামন। করার উপধুক, তাহাই কাম, স্ৃতরাৎ কামা:” 
পদের অর্থ কল্যাণগুণ সখূঃ । সফলকাম সাধক তরঙ্গের সহিত অশেষ 
কল্যণগুণ লাভ করে ইহাই এই আতর অর্থ। কবিরাজ গোস্বামী ৪ 
লিখিয়াছেন,__‘কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণ গণ সকলি সঞ্চরে ।" 

এস্থলে গুণপ্রধান্য বলার নিমিত্তই সহ শব্দের প্রয়োগ কর। হইয়াছে! 
“যতোব।চে নিবর্তস্তে অপ্রাপ্যমনসা সহ” এই শ্রুতির অর্থ একপ নহে 
যে তিনি মনের অগোচর । এতৎ সহ “বন্যা মতং তস্যমতং” ও অবিজ্ঞাত, 
বিজানতাঁং ইত্যাদি শ্রুতি দ্বার! যদি এইরূপ সিদ্ধান্ন দুট়ীরুত হয় যে ব্রহ্ম, 
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জ্ঞানের বিষয় নহেন তাহা হইলে “ত্রঙ্গবিদাপ্সেতি পরুম্” “ব্রহ্মবিদ 
ব্রন্মীব ভবতি” ইত্যাদি দ্বার! ত্রহ্ধজ্ঞানই মোক্ষের হেতু এরূপ উপদেশ 
প্রদত্ত হইত না। ব্ৰহ্মজ্ঞান উপাসনাত্মক | ব্ৰহ্মকে জানিতে হইলে 
উপাসনাত্মক জ্ঞান ভিন্ন অন্ত প্রকারে তাহাকে জান। যায় ন!। উপাসনার 
পদার্থ সগুণ। স্থতরাং ব্রঙ্গও সপুণ। কিন্ত এই ব্রহ্ম অনস্ত কল্যাণ 
গুণময়, তাঁহার অপরিমিত গুণ বাক্য € মন দ্বার! পরিমিত হয় না। 
এই নিমিত্তই বলা হইয়াছে যে তিনি বাক্য মনের গোচরাতীত । এই 
জন্যই বলা হইয়াছে,_যে বলে আমি ব্রশ্বকে জানিয়াছি সে তাহার 
কিছুই জানে নাই । কেননা, তাহার গুণ অনন্ত ও অপরিমিত । 

সর্বলংবাদনীতে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোম্বামিমহোরর ও লিখিয়াছেন £-- 

যত্তৃ যতোবাচে। নিবর্তন্তে” ইত্যাদিকং শয়তে তদিদমীদৃশঘিদং 
পরিমাণং বেতি নির্দেশাসামর্থাপরম্ব অলৌকিকত্বাদনস্তত্বাৎ 1১ 

অর্থাৎ তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে “যতোয়বাচে। নিবর্তন্তে” ইত্যাদি 
লিখিত হইয়াছে তাহার তাৎপধ্য এই দে অনন্ত গুণবি-শিষ্ ব্রন্মের গুণের 
পরিমাণ কর। যাঁর না। তিনি এই পদার্থ, তিনি এতাদ্বশ, তিনি 
এই পরিমাণবিশিষ্ট” ইত্যাদিরূপে নির্দেশ করা যান না, কেননা তাহার 
গুণ অলৌকিক ও অনন্ত। 

শ্রীপাদ শাজীব গোম্বামী এসম্বন্ধে উপসংহারে লিখিরাছেন অতএব 
অলৌকিক বিশেষবত্বে সতি তস্য “মতোবাচে। নিবন্তন্তে” ইত্যাদি 
মহিমা চ সঙ্গভাঃ স্যাৎ। 

অর্থাৎ ব্রদ্মের অলৌকিক বিশেষবস্তাতেই “বন্োবাচো নিবর্তন্তে”” 
শ্রুতির অর্থ তাহার মহিমাই অর্থই বুঝিতে হইবে । শ্রীভাগবতেও 
লিখিত আছে “নদীয় মহিমানঞ্চ পরব্রদ্মেতি সংজ্ঞিতম্‌ ৷” অর্থাৎ 
আমারমহিমই পরম ব্রহ্ম সংজ্ঞায় শব্দিত 

শ্রীভাষ্যে অতঃপরে উক্ত হইয়াছে £-_ 
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দহরবিষ্যায়াং--“তস্মিন্মদন্ত স্তদন্তেষ্টব্যম্‌’ ইতি যদগুণা প্রাধান্তং বক ং 
মহ শব্দঃ । 

পাণিনি হুজ্রেও দেখিতে পাই £-_সহযুক্তেহপ্রধানে |--২৷৩৷১৯। 
অর্থাৎ সভার্থেন যুক্তেম্থপ্রধানে তৃতীয়াস্তাৎি। যথা পুত্রেণ সহগতঃ পিতা। 
সহার্থক শব্দমাত্র গ্রহণম্‌। পুত্রেন সার্ধং ধনবান্‌। পিতুরক্রিয়া সম্বন্ধ 
সাক্ষাচ্জব্দেনোচ্যতে । পুত্রস্ততু প্রতীয়মান ইতি পুন্তস্ত অপ্রাধান্যম্‌ । 
সহার্থ শব্দগ্রয়োগং বিনাগি তৃতীয়! ৷” 

শীশ্রীমহা প্রভূ তত্প্রিয়পার্ষদ শ্রীমৎ সনাতন ও প্রীরূপকে স্থৃতি, অল- 
হার, দর্শন ভক্তি ও প্রেম সম্বন্ধে বহুল উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার 
দার্শনিক উপদেশগুলি শ্রীজীব গেস্বামিমহোদয়ের গ্রান্থই লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে। বলা বাহুল্য শ্রীজীব, শ্রীশ্রমহাপ্রভৃর এই সকল উপদেশ 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাপ্ত হন নাই । শ্রীপাদ সনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীগোপাল 
ভট্টই তাহাকে এই সঙ্গদ্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের 
নায়াবাদের প্রধানতম দুর্গ --নির্ব্বিখশেষবাদ বিচলিত করাই বৈষ্ঞব- 
দর্শনের এক প্রধানতম বিচার-গৌরব। বৈষ্ণব-বেদান্ত ব্যাখ্যা এই 
বিষয়ে কি পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, এখনও তাহ! বহুল পণ্ডিত 
জনের অপরিজ্ঞাত। অবজ্ঞা ও অন্ুসন্ধানাভাবই তাহাদের এইরূপ 
অনভিজ্ঞতার প্রধানতম হেতু । বেদান্তস্থত্র সম্বন্ধে বৈষ্ণবভাষ্যকারগণের 
সুত্রার্থনিচয়ের সরলতা ও অক্রিষ্টদৌষ-বিবজ্জিভ ব্যাখ্যা, শ্রুতির সামপ্রস্ত- 
সংরক্ষণ, যুক্তির নিপুণতা ও পাণ্ডিত্য-প্র'র্য সম্বন্ধে আলোচন! করিলে 
বিস্মিত হইতে হয়। শক্করভাষ্য যেরূপ অসমাগুস্ত ও ক্লিষ্টত৷ দোষময়ী 
ব্যাখ্যা পরিলক্ষিত হয়, বৈষ্ণবভাষ্য-কারগণের ব্যাখ্যার তাদৃশ দোষ 
অতি বিরল। আমর! বেদাস্তুত্রভাষ্যপাঠকগণুকে কতিপয় ভাষ্য নির- 
পেক্ষভাবে তুলনা করিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহা হইলেই 
আমাদের এই বাক্যের সারবত্বায় কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। 
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শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী স্বাভাবত:ই কম বৃদ্ধিমান ছিলেন। ইহার 
উপরে প্তায় মীমাংসা সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি তাহার উত্তমরূপ অধীত ছিল? 
তিনি সর্বসংবাদিনীতে বেদান্তের অতি জটিল তত্ব সমূহের স্থমীমাংসা 
করিয়াছেন । নির্বিশেষবাদ খণ্ডিত না হইলে শ্রীভগবানের অবতারবাদ 
অসিদ্ধ বা মায়িক হইয়! যায়। সেইজন্য নির্বিশেষবাদ খণ্ডনের এই 
বিপুল প্রয়াস । 

“ন্‌ স্থানতোহপি পরস্তোভয়লিক্ং সর্বত্র ভি ।” ৩২1১১ । 

এই বেদান্তসুত্রের ভাষ্যে শ্রীনতশঙ্গরাচার্যা লিখিয়াছেন--সস্ত্য ভয়- 
লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ে! ব্ৰহ্মবিযয়াঃ “সর্ববকশ্মঃ সর্ববক+মঃ সর্ববগন্ধঃ সর্ববরসঃ"? 
ইত্যেব্মাছ্যাঃ সবিশষেলিঙ্গীঃ | “অস্ুলননন্তম্বমদীর্ঘম” ইতোবযাদ্যাশ্চ 
নির্ব্বিশেষলিঙ্কাঃ ! 

অর্থাৎ শ্রতিতে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেন এই উভর ব্রঙ্গবোধক বাক্য 
আছে । ব্ৰহ্ম সর্ববকম্ম।, সর্বকাম, সর্ধগন্ধ সর্ধরন্” ইতাদি বাকা সবি 
শেষ ব্ৰহ্মব্যর্্ধক । আবার অপর পক্ষে “ব্রঙ্ম স্থল নহেন, ত্ন্থ নহেল 
দীর্ঘ ও নহেন, এই সকল বাক্য শির্ব্বশেষ ব্রঙ্গবোধক | 

"ন তাঁবং স্বতএব পরন্য ব্রহ্মণ উভয় লিঙ্গত্বমুপপন্যত্তে | নহ্েকং বস্তু 

স্বতএব রূপাদিবিশেষোপেততদ্বিপরীতঞ্চেত্যত্যুগন্থং শক্যং, বিরোধাহ 1” 

অর্থাৎ পরত্রন্মের স্বতঃ এই দুই রূণ উৎপন্ন হর ন।। একই বস্ত 
এক সময়ে রূপবান্‌ ও রূপবিবজ্জিত এইরূপ অভ্াপগম ন্যায়বিরুস্ট। 
কেননা উহা পরম্পর বিরোধভঈবাপন্ন | 

“অস্তিতহি স্থানতঃ পৃথিব্যাদছুপাধিযোগাদিতি ৷ তদপি নোপপদ্যতে ! 
ন হ্াপাধিযোগাপ্যন্তাদৃশস্ত বস্তুন! হন্যদৃশ স্বভ’বঃ সম্ভবতি।* 

তর্কস্থলে এরূপ বলা মাইতে পারে যে এক বস্তু স্বতঃ দ্বিরূপ হইলেও 
কিন্ত স্থানাদি উপাধি দ্বার! দ্বিকূপ হইতে পারে না কি ? তাহাও অসম্ভব 
কেননা উপাধিযোগেও একপ্রকার বস্তু অন্য প্রকার হয়না যেমন 
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স্বচ্ছ স্কটিক অলক্তান্ি উপাধিষোগে ও অন্বচ্ছ হর না। উপাধি নকল 
অবিদ্যা! দ্বারাই অভ্যুপস্থাপিত হুইপ থাকে । 
“অতশ্চান্ততরলিঙ্গপরিগ্রহেপি সনশ্ত এবশেবরহিতং নির্বিকল্পমেক 
ব্ৰহ্ম প্রতিপত্তাম্‌, ন ভদ্বিগরীতম্‌। 
স্থতরাং সবিশেষ ও নি্বাশেষ এই উভয়বোবক ব্রক্মেথ আন্ডার গ্রহণ 


করিতে হইলে সমস্ত বিশেষ রহিত, টি ব্রঙ্গই প্রতিপা নন, সব" 
শেষ ব্রহ্ম প্রতি”ত্তব্য নহে! পূরুমপঙ্গ্য আ্ীপাদ শ্রজাব চি 


উক্ত বেদান্তস্থত্তের হে ব্যাখ্য। সরিগ়াহেন এক্ষণে তাহাও প্রকাশ কর 
যাইতেছে £-অত্রাপিকরণে সর্কেষামেৰ বাক্যানাং সবিশেষপরত্বমেস 
দর্শিত মস্তি । তথাহি তন্থঃ সর্ববকন্ম। নর্ধবকীমঃ সর্ধবগন্ধঃ সর্দদরনঃ ইত্যেব- 
মাদিকং পরস্ত ব্রশ্মশ- সবিশেষহ* চিহ্ৃম্‌। অস্থলমননহস্বযদীর্ণ মিত্যে 
মাদিকং নির্বিবিশ্ষে তব চিহ্নম্‌ । তদেতদুভনূং চিহ্ৃৎ পরমস্য ন সম্ভবতি 
বিরোধাৎ। 

অর্থাৎ এই অধিক্রুণ হে নকল বাকোর উল্লেখ হইরাডে নেই সকল 
বাক্যই সবিশেষ ব্রক্ষবোবক ; সর্বকামানি আ্তি-সবিশেষ 
পক্ষে “অস্থলাদি শ্রুতি, নির্বিশেধব্রন্বব্যপ্তক। সুতিরহ এ 
চিহ্ন পরব্রঙ্গের পক্ষে গত নুহ । কেনন, ইহার। প্রম্পরাবিরোধা । 

“নালি স্থানমুপপিম্পীকৃত্য তৎনস্টাবনীরম্‌ উপাধিঘেগেন সবি- 
শেষত্বং স্বতো | নির্বিশেষত মেবেতি ৷" 

স্থান অর্থাৎ উপাধি অঙ্গীকার করিয়া এরূপ বল। যার ন: থে উপাধি 
ঘোগেই ব্ৰহ্মের সবিশেষত্ব কিন্ত ব্রহ্ম স্বতনির্ব্বিশের । “হি যন্মাৎ সর্বব্্র- 
বোপাধিসহ্বন্ধে তদসম্বহ্ধে চ তস্য সবিশেষত্ব মুপসভ্যতে ।” 

অর্থাৎ--এই হেতু যে উপাধি সহ্বন্ধ থাকুক, আর নাই খাকুক,-- 

ন্ষের সবিশেষত্বই উপলব্ধ হইয়| থাকে । 
তত্রোপাধি সম্বন্ধে তাবছুভয়থাপি সবিশেষ ত্রম্‌, তেনোপাধিন! তিত্রের 


= 


এ 
ধন 

{ 
be 
+ 
is 
৪] 

A 


[ ২০৪ 1 


স্বরূপশর্জি-প্রকাশিশ্চ । যদি তত্র স্বরূপশক্তিনস্যাৎ তদ! জড়স্য 
তল্যাপাধেঃ প্রবৃত্ত্যাদিকমপি ন স্যাৎ। 

উপাধি-সন্বন্ধ-বিষয়ে নিম্ন নিদ্দিষ্ট উভয় প্রকার্ই সবিশেষত্ব উপলব্ধি 
হইয়। থাকে»-(১) উপাধি দ্বারা এবং (২ )স্বীর স্বরূপ শক্তি প্রকাশ 
স্বার।। যদি স্ববূপশক্তি অস্বীকার কর, তবে জড় বস্তুর সেই উপাধি 
প্রবৃত্তিরও অভুপগম হয় না। স্থান শব্দের অথ-উপাধি। কিন্ত 
-শঙ্করভাষ্যের টীকায় ভামতীকাঁর বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন--“ন 
স্থানত উপাধিতোহপি পরস্যব্রহ্ষণ উভয়ত্বচিহুসম্তবঃ ।” 

শ্রীপাদ শ্রাজীব গোস্বামিমহোদয় সর্বসংবাদিনীতে পিখিয়াছেন ত্রহ্ধের 
উপাধিও আগস্তক নহে । কেননা ছান্দোগ্য উপনিষদে গিখিত আছে £-- 
দেব সোম্যেদঘ গ্র আসীদেকমেব। দ্বিতীয়ম্‌। ৬ষ্ট প্রপ। দ্বিতীয় খণ্ড, ১। 

এই স্থলে বে ইদং শব্দের উল্লেখ আছে, বিশ্বই সেই ইদং” শব্দের 
বাচ্য। ব্ৰহ্মের সহিত এই বিশ্বের যে তদাত্্য সন্দ্ধঃ এই উপনিষদ- 
বাক্যেই তাহ! সপ্রধাণ হইতেছে । যদি বলা যায় যে এই জগৎ একটা 
উপাধি-মাত্র, ভাহাতেও ব্ৰহ্মের সবিশেনতের কোনও হানি হয় না। 
ব্রহ্ম উপাধি-দোষে লিপ্ত নহেন। উপাধি অসং, ব্রহ্ম সং । সৎ ব্রহ্ষমে অমৎ 
উপাবির স্পর্শ অসম্ভব । এতংৎসম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষ্দই বলেন £ 

এষ আত্মাপহতপাপ্দা বিজরো বিমৃভাবিশোকো হুবিজিঘংসোহপিপাসঃ 
সত্যকামঃ সত সন্কল্প: সোহন্বেষ্টব্য স বিজাজ্ঞাসিতব/ঃ ইত্যাদি । 

এই সকল শ্রুতি সবিশেষত্-বোধক। এতদ্বতীত এক বিজ্ঞান 
দ্বারা সর্বববিজ্ঞান গ্রতিজ্ঞ।ও সবিশেষত্বেরই প্রতিপাদক | শ্রুতিতে ব্রহ্মকে 
জগৎ উপাদান বল! হইয়াছে । জ্গজ্জীব-ভাদাজআ্য-বাকা দ্বারাও 
সবিশেষত্থই সপ্রমাণ হইয়ছে । , 

নির্ব্বিশেষবাদ স্বীকার করিলে “দদেবসোনোদ*” শ্রুতি বাক্যটী 
উপক্রম বিরোধ-দোবে দুষ্ট হয়। কেন না, ইদং অর্থাৎ, এই বিশ্বকে সৎ 
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বল! হইরাছে। বিশ্ব যদি অনদৎ হয়, তাহ। হইলে এই শ্রুতির উপক্রম 
বিরোধ-দোব ঘটে, কিন্তু “সং” ও “ইদং” এই উভয়ের তাদাত্মভাব 
সামানাপিকরণো সংস্থাপন করিলেই এই শ্রুতির অবিরোধ স্থাপিত হয় 

এইরূপ “একমেবাদ্বিতীরম্” বাক্যও “বৃহং শব্দ বাচ্যের অভাব 
প্রতিপাদক নহে ।” “একমেবাদ্বিতীয়ম্‌” বাক্যের “এক” শব্দটা 
জগছুপাদন-ম্বরূপ ব্রহ্মের একনবোধক অর্থাৎ বহুল পরমাণু দ্বার! জগৎ 
স্ষ্টি ভ্য নাই | সব্ধশক্কিসমন্থিত এক ব্ৰহ্মই এই জগতের উপাদান । 
এতদ্বা। ত্রহ্মশক্তির অভ্যপগম হইয়াছে । স্ৃতরাৎ “একমেবাদ্ধিতীরম্” 
এই বাক্যে ইদং বা ব্রন্মশক্তি ধ্বনিত হইয়াছে । অদ্বিতীয় শব্দ দ্বার! 
ব্রন্মের স্বায় শক্তিই ব্যঞ্জিত হর। ঘট-নিশ্মাণে যেমন কুলাল মুত্তিকাদির 
প্রয়োজন, জগৎ নিশ্মাণে ব্রহ্ম তেমন পর কোন বস্তুর সাহায্য গ্রহণ 
করেন নাই। “একমেবাধ্তীয়ম্‌” বাক্যের মধে। যে একট! “এব” 
শব্দের প্ররেগ আছে, ব্রহ্মের পক্ষে তাদবশ ব্যাপারের অসম্ভব-নিবৃত্তি 
নিমিত্তই উক্ত “এব” শব্দটা প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই অব্যক্ত ব্র্ষের 
শক্তি সন্ধদ্ধে যে উপাধিত্ব-প্রত্যয় শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়, উহ! বহিরঙ্ষ|- 
শক্তি সমন্ধে বল। হইয। থাকে । তাহার পরাশক্তি উপাধিবর্জিত। 
উহ! দ্বার! ব্রহ্ম যে অক্ষয়, তাহাই অধিগমা হইয়া থাকে । ব্রহ্মকে যে 
নিগুণ অনৃষ্ত ও অগ্রাহথ ইত্যাদি বল! হইয়াছে তাহাতে তাহার প্রারুত 
হেয় গ্রণীদিকেই প্রতিযিদ্ধ করিঝ়। ব্রন্মের নিত্যত্বও বিভুত্বাদি কল্যাণ 
গুণ-যোগহ প্ৰতিপাদন কর! হইয়াছে । শ্রধ্তি বলেন ৮5 “নিত্যং বিভৃৎ 
সর্বগতম্‌ ইত্যাদি । 

নিগুণ নিরঞ্জন ইতা।দি পদদ্বার। তাহ।র প্রাকৃত হেয় গুণ বিষয়ই 
নিষিদ্ধ হইয়াছে । নঞ প্রত্যয়ের দ্বারা যদি, ত্রন্মের সকল প্রকার 
গুণই নিষিদ্ধ হয়, তাহাহইলে যে, নির্বিশেষবাদিগণের স্বীয় 
সিদ্ধান্তিত নিত্যাদি গুণও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে । কিন্ত জ্ঞানমাত্র-- 


বদগণও ব্রহ্মের জ্ঞানম্বরশত। স্ব 

জ্ঞানস্থব্ূপই ভূন, তাহ! হইলে নাহার জ্ঞাতৃত্ব আছে ইহা অবশ্যই 
স্থীণ’র করিতে হইবে। জ্ঞাতুত্ব স্বীকার করিলেই নির্ব্বিশেষত্ববাদ 
পাক হইয়া পড়ে। ক্রহ্গকে কেবল আনন্দম্বরূপ খলিলেও সেইরূপ 
বিবিশেষত্-বাদ নিরন্ত হয়। এমন কে বৃহৎ বোধক ব্রহ্ম শব্দটা পর্য্যন্ত 
প্বশেষত্বের বিরোধী । বুংছণ =ইতেই তরঙ্গ শব্দের উৎপত্তি । স্থতরাং 
উচাতেন ব্রঙ্গকে সবিশেষে পুবিণভ করিতেছ্ছে। “আনন্দ: ব্রহ্মণে 
বিদ্বান” এই শ্রুতিও সবিশেষত্ব প্রতিপাদক । ‘সতে! বাচে| নিবর্ন্তে” 
ইত্যাদি বাক্য রঙ্গের অলৌকিকত্ব ৪ অনন্তত্বের গ্রতিপাদক। এইরূপ 


অর্ণ হারাই “্রন্ম তে ক্রবাণি, ব্রঙ্গবিদাপ্রোতি প্বম্‌* ইত্যাদি শ্রুতির 
অর্থন।মধন্য স’রক্ষিত হয়। নিব্বিশেযবানে এই সকল শ্রুতি নিরর্বক 
হইয: পড়ে। শ্রীপাদ প্রীজীব গোস্ মী সর্বস্বাদিনীতে এইরূপ বহুল 
a দ্বারা  নির্বিশেষধাদ খপ আন্দযছন ! 


ব্রন্মের স্বরূণ শক্তি অবশ্যই স্বীকর করিতে হয্র। স্বরূপ শক্তি 
স্বীক-র না কবিলে হ্বৈভবাদ মানিতে হয়। নির্বিশেষবাদীর| দ্বৈত- 
নদ স্বীকার করেন না । আমরা বিট স্বীকার করি ন!। শ্রীমধ্বাচাধা 
সম্প্রদায় দ্বৈতবদী বটে। গুকুপ্রণালিকান্ুসারে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় 
নগ্বাজন্য অম্প্রদায়ভুক্ত হইলে এই সম্প্রদা়-প্রবর্তক শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ 
পু আঠিন্থা ভেলাভেদনদের অষ্ট । যেখানে দ্বৈতভাব প্রতি- 
ভাত হয়, সেস্থদো একে অর্পর্বকে দেখে, কিন্তু শ্রুতি বলেন- পর্ব 
আাজ্সৈব অন্ত, তৎকেন কং “শ্যেং” অৰ্থাৎ, সকলই এক আত্মত্বরূপ, 
ওতরাং কে কাহ্যর দ্রষ্ট। হইবে? আপিচ “নেহ নানাস্তিকিঞ্চন, মৃত্যুঃ 
স মৃত্যুমাপ্রোতি য ইহ দানেন পশ্যতি !'"' এই সকল শ্রুতি দ্বার! ব্রন্ধের 

নানাত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে । কিন্তু উহাতে জীব ও জগৎ অশ্বীকৃত হয় 
নাই । জীব ও মায়! তাহারই শক্তি, সনগ্র জগৎ ক্রন্ষেরই কার্য, সকলই 
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তাহথারই অন্তভুক্তি, সকলই তদাত্মক, স্থতরা* হদতিরিক্ত নানাত্ব 
অন্থীকাধ্য, এইজন্য অভেববাদ্রই শ্বীকাধা । কিন্ত এই অভেদবাদ সৰ্ব্বথ! 
স্বীকাধ্য নহে । কেন ন। শ্রুতি বলেন--অন্য সব্ধমাত্যৈবাতুৎ্” ইহ! 
দ্বার! বর্গের শ্বরূপ-ভেদ অস্বীকৃত হইরাছে। অপিচ আরও শ্রুতি এই 
যে “বহুম্তাং প্রজারেয়েত্যাদি” এই শ্রতিও অগ্রাহ্য নহে । কিন্তু ইহাতে 
ভেদ্বাদ ঘট । বিনি নিনিকার তিনি বন্ধ হন কি প্রকারে? 
সুতরাং নির্বিশেববাদ স্বীকার করিলে এ শ্রতিও দোবছুষ্ট 
হইয়। পড়ে । কিন্তু ইহার প্রকৃত ব্যাখ!। এই যে, নিত্য নির্বিকার 
বস্তু অচিন্ত্য শঞ্জির দ্বার কাব্যভাবভেদ অঙ্গীকার করেন । 
ইহা শ্রুতিপিদ্ধ। এরূপ ব্যাখ্য। ন! করিলে ইহার সদর্থ হয় ন।! 
এইরূপ সদ্‌ ব্যাখ্যাই অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্মত। যদি বল “নানা” 
অপরমার্থবিষয়।, কিন্তু তাহা বলিতে পার না, কেন না ব্রহ্ষের নানাত 
প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণের অনবগত । ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই নানাত্ব একবার 
প্রতিপাদন করিয়। আবার প্রতিষেধ-বাক্য দ্বার! এই সকল নানাত্বের 
প্রতিষেধ করা প্রকৃত পক্ষেই উপহাস্ত 

“নেহ নানান্তি কিঞ্চন" এই শ্রুতিতে “ইহ” শব্দের অথ “ব্রহ্মণি”। 
ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে ব্রহ্ম সমন্ধীয় যাহ! কিছু জানা যায় তংলমুদায় 
্রন্ম ব্যতিরিঞ্র অপর কিছু নহে, তৎনকলই ব্রদ্ষের স্বরূপাত্মক । নানা 
শব্দের এইরূপ অর্থ ন। করিলে এই শব্দটার প্রয়োগ নিরর্থক হইয়া 
উঠে। স্ৃতরাৎ জীব, জগৎ ও মায় এই সকল “বহু” বা “নান” 
হইলেও ইহার! ব্রহ্মাতিরিক্ত পৃথক পদার্থ নহে এবং ইহাদের অস্তিত্বও 
মিথ্যা বা ইন্দ্রঙ্জালবৎ অলীক নহে । 

নির্ধবিশেষবাদীরা ছান্দোগ্য উপনিষদের নিম্মলখিত মন্ত্রীকে নির্বিব- 
শেষবাদের সমর্থক বলিয়া মনে করেন যথা £- 

“ত্র নান্তং পন্যতি নান্ধৎ শুণোতি, নান্তদ্‌ বিজানাতি স ভূনা। 
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অথ অন্তৎ পশ্যতি অন্তৎ শৃণোতি, অন্যদ্‌ বিজানাতি তদল্পং। যোইব 
ভূন! তদমুতম্‌ । অথ যদল্পং তন্মত্ত।ম্‌ । 

এই শ্রুতির “নান্তৎ পশ্যতি" বাক্যের অর্থ এই কেবল তিনিই 
একমাত্র দর্শনীয় । ইহাতে ব্রদ্ষের রূপত্ব সিদ্ধ হইল ৷ “নান্তং শৃণোতি" 
ইহার অর্থ তিনি ভিন্ন আর শ্রাবা নাই । ইহাতে তাহার শব্দবন্ত নি 
হইল। এই উপলক্ষণ দ্বার! ক্রন্মের স্পর্শাদিমবও বুঝিতে হইবে 
ছান্দোগ্য শ্রুতি বলেন £--“সর্ধবগন্ধঃ সব্ধরসঃ” ইত্যাদি । 

ইহাতে জানা যার যে বহিরিক্্রিদেও ব্রহ্মের ক্ু্তি পরিলক্ষিত হর। 
“নান্দ বিজানাতি” বাকোর অর্থে বুঝ! যার যে অন্থঃকরণে৪ তিনি 
স্কুরিত হয়েন। অন্যদর্শনাদির নিষেধ খারা ব্রহ্মের অনন্তত্বই বিবক্ষিত 
ইইয়াছে। এই নিখিল জগৎ তাহারই বিভূতির অন্তর্গত । শুদ্ধচিত্তে 
জগৎ তাহারই বিভুতিরূপে প্রতীয়মান হয়। স্থতরাং তাদৃশ তত্বদর্শীর 
নিকট জগতের ছুঃখ-প্রদত্বও অন্ভূত হয় না । তাই উক্ত হইয়াছে :- 

“ময়া সন্ভষ্টমনসঃ সর্ববাঃ সুখময়] দি 1” 

ভান্দ্যোগ্য উপনিষদের বাক্যশেষেও ইহাই বল! হইয়াছে ₹- 

সব! এষ এবং পশ্ঠন্লেবং মন্বান এবং বিজ্ঞান নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্ম- 
নিখুন আত্মানন্দ সবশ্বরাড় ভবতি, সর্কেধু লোকেযু কামচারো ভবতি । 
ছান্দোগ্য উপনিষদের এই ব্রহ্ম সবিশেষ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। ফলত; 
শ্রুতির সব্বত্রই এইরূপ সবিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদক প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় 

“স্ব্বেবেদা যৎপর্দমামনপ্তি” ইতি শ্রুতিঃ। 

. বৈষ্থব দর্শন শাস্ত্রের পরমতত্ব-_প্রেমময় শরীভগবান্‌ । অএঁকৃষ্ণতত্ব- 
“অসবন্থে এ পর্য্যন্ত বহুল আলোচনা হইয়া গিয়াছে । বেদসংহিতার মন্ত্র 
ঠভাগেও ভক্তগণ কৃষ্ণলীলার প্রমাণ পাইয়াছেন। ' এতঘ্যতীত ইতিহাস 
“ওপুরাণে সবিস্তারে স্্ীরুষ্ণের অশেষকল্যাগু-মরদ্থের উদাহরণ প্রদর্শিত 
হইয়াছে । বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ অতিক্ট্রি যুক্তি ছারা প্রতিপন্ন 
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করিয়াছেন বে ব্রহ্মতত্ব ভগবভব্বের অন্তর্গত । এক শ্রেণীর সাধক, 
সাধনাবশে কেবল মাত্ৰ নি্গণ অ্ৰন্মের ভাব চিন্ত। করির। থাকেন কিন্ত 
সাধনার বিকাশে ও পরিস্ষুট তায জান! বায়, নিখিল ব্রদ্ধাণ্ডের অধিপতি 
কেবল জ্ঞান নন, তিনি জ্ঞানময়, প্রেনময়। অনন্ত কল্যাণ গুণময় । 
[শি নির্ধিবিশেন চিদেকণাত্র নহেন--তিনি "রস বৈ সঃ" তিনি অখিল- 
রসামৃত মুত্তি। তিনি মধুময় ও আনন্দময়, নি [হই নহে তৎহষ্ট 
জীবদলের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য তিনি নিরন্তর প্রস্বত। স্থতরাং 
তিনি অশেষ কৃপাময় । জীবের আকাজ্ষ ভভিযোগ, তাহার দুঃখের 
রোদন ও হধের আবেগ সেই নিখিল রসামৃত মুর্তিকে স্পর্শ করে। 
তাহার সককুণ ব্যাকুল আর্তনাদ তাঁহাকে আকধণ করে।' প্রত্যেক 
জীবের হৃণরে তাহার কোমল করুণ কপার ছবি সময়ে সময়ে উজ্জ্বল 
বা ক্ষীণভাবে প্রতিফশিত হ্য়। জীব ব্যাকুল ভাবে কাতর প্রাণে 
তাহাকে ধখন ডাকে, তখন তিনি নীরবে নীরবে প্রতি ডাকেই সাড়া 
দেন। শিরাশ। তত বিষাদের ঘন জমাট আধারে শাকের হৃদয় যখন 
সনাচ্ছন ও বিষগ্ন হইএা পড়ে সেই অবস্থায় গান্ুঘ যখন কাতর 
প্রণে তাহ।র শ্রীচরখের পানে দৃষ্টিপাত করে, তখন সহস। কি-জানি- 
কেমন এন্দজালিক প্রভাবে তাহার চরণের নখচ্ছটা হইতে বিমল 
জ্যোৎ্সার তরল কিরণ তরক্ষে তরঙ্গে আপিয়। সে আধার হৃদয় 
উঞ্তশিা তোলে, তাহাতে তখন ঝলকে ঝলকে অলৌকিক আনন্দ 
উথনিয়। উঠে । বিষাদের অশ্রলহরী শুঝাইতে না! শুকাইতেই অতুল 
অ'নন্দের রক্তরাগে মানুষের বিষণ্ন বদনগানি স্থপ্রসন্ন হইয়া উঠে। 
জীবের সহিত শ্রীভগবানের এই মধুর অন্বদ্দ কেমন ঘনিষ্ট, বৈষ্ণব দর্শনের * 
পৃত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। Ye 
মায়াবাদীর কেবল জ্ঞাুুএ স্ল। তিনি মুখে আনন্দের কথা 
বলিয়া থাকেন, উ: নিবি] কানে স্থানে ভীহারে যে আনন্দ 
১৪ i bd 
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বালরা উল্লেখ ' করিয়াছেন, নারাবাদী শুদুদঘুখে কেবল তাহারই প্রতি" 
ধ্বনি করেন। কিন্তু বৈষ্ণব দার্শনিকগণ মেই আনন্দামবতের রলাঁ- 
স্বাদনে চিরবিভোর ও চিরলালার্িত। দেই আনন্দতত্ব কেবল তাহারই 
প্রতিধ্বনি করেন। নেই আনন্দতন্ কেবল তাহাদের তর্কযুক্তির 
গৌোচর নহেন, তিনি তাহাদের নিত্য আম্বাদনের বিষয় । বৈষ্ণবগণ 
কেবল এই আনন্দমরকে জ্ঞান দ্বারা অনুভব করেন না, এই পরম্তন্ 
তাহাদের সাধনার চরম অবস্থায় চক্ষুরাদি [ইন্দ্রিয়র ব্ষবীভত ইউ: 
থাকেন । 

তাহার। তখন নিখিল বিশ্বত্ন্ধাত্ডের সর্বত্রই মানন্দময় ম্ধুরচ্ছট!- 
সন্দ্শনে কৃতার্থ হইয়। থাকেন । চতুদ্দিক হইতে বে কিরণরাশি ভাহ।- 
দের দ্শনেন্দ্রিয়ের সমক্ষে বিজ্ছুরিত হয়, তাহ। তাহারা সেই আনন্দ 
ময়ের মাধুধ্যচ্ছটা বলিয়াই মনে করেন। বায়ু, তরঞ্জে তরঙ্গে তাহা 
দের নিকট চিরমধুময়ের মাধুধ্য বহন করিয়া আনে, সিন্ধুর লহরে লহরে 
তাহারা অনন্ত মাধুধ্য সিন্ধুর তর ল-রী দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর 
রেন। উদ্ভতিজ্ৰগৎ্ সেই আনএময়ের কোটী কোটা বিচিত্র সংবাষ 
তাহাদের নিকট আনয়ন করে, উর কণকরাগে পূর্বভাগ যখন অঙ্- 
রাঞ্জত হর সেই তরুণ অরুণ আলোকের সংস্পশ সুপ্ত জগৎ যখন জাগি! 
উঠে, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি বখন নবজাবন লাভ করে, বৈষ্ণব সাধক, 
অতি উবার ব্রাহ্মমুহুর্ততে সেই মাধুয্য-নিন্জুর আনন্দপীলা-সন্দর্শনে অনন্ত 
রসাস্বাদন করিয়। থাকেন। তআবার ঘোর নিশীথে বিশ্ব যখন নিদ্র! 
এগ্র হইয়া পড়ে, আবার গাড় আধারে গিরি, নদা, বন, উপবন 
ঘখন প্রস্ছন্র হইয়|। যায় তখনও তাহার! তাহাদের চিরঙুহৃদ রসিক- 
শেখর কালাচাদের মোহন মধুর নাশরী-ধ্বনি শুনিতে শুনিতে বিবশ 
হইয়। পড়েন। জগৎজোঁড়া এমন আনন্দের ভাব এমন করিয়া দেখিতে 
জানেন, __কেবল বৈষ্ণব কবি ও বৈষ্ণব দাঁমিক । 


৮ 4 


| ২১৯ |] 


আমদের ননে হয়, বৈষ্ণবের দর্শনে ও বৈষ্ণবের কাবো বুঝি কোন 
সীমান্ত রেখা নির্দিষ্ট নাই । বৈষ্ণব কবি ও বৈষ্ণব দার্শনিক, একই 
কথ।। বৈষ্ণবের কাবা হুক্মতম মহাদশন শান্্ব। আবার বৈষ্ণবের 
দর্শন শান্তি বিশাল বিপুল অনন্ত ধুর মহাকাব্য-বিশেষ। মাদুখা ও 
মৌন্দধ্য, এই কাবা ও দর্শনে প্রাপস্থকধ1 | বেদ বেদান্ত যাহাকে 
রদম্বূপ বলির। নিছদেশ করিয়াছেন, সেই গরম তত্ব যখন মানুষের 
সাধনার চরম সীমায় প্রতিভাত হরেন, তখন তিনি কেবল সৌন্বধ্য, 
মাধুধ্য ও আনন্দের আকারে স্ফুরিত হইয়। থাকেন। এইজন্য বৈষ্ণব 
সিদ্ধপুরুষগণ তাহাদের উপাস্য দেবতাকে “আনন্দলীলা-রসবিগ্রহ” বলিয়। 
বীর্ভন করিয়াছেন । 
সর্বতী শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ, শ্রীগৌর।ঙ্গের আনন্দসিন্ধুতে নিমজ্জিত 
হইর। বুঝিয়াছিলেন, লোকে যীহাকে শ্রীগৌরাঙ্গরূপধ।রী নন্যাসী বলিয়া 
মনে করে, তিনি আনন্দপীলা-রসবিগ্রহ এবং মহাপ্রেনরসপ্র | 
্যান্মঞ্জিত শ্রীপাদ বিহ্বদঙ্গন শ্্রীরুষ্ণের অনন্ত 'মাধুয্য-সিন্ধুতে মগ্ন 
হইন্না গাইলেন 
“ন্ধুরং মধুরৎ বপূরন্ত বিভো 
নধুরং গধুরং বদনং মধুরম্‌ । 
মধু-গন্ধি মৃতু স্মিত মেতনহে। 
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্‌ ৷” 
পরম তত্্ববিৎ শ্রীরায় রামানন্দ দোঁখয়াছিলেন এই পরম তত্ব 
রসরাজ নহাভাব ‘দুইয়ে একরূস’। ইহার উপরে আর কেহ এই পরম 
তত্বের শ্রেষ্ঠতম শ্বরূপ অঙ্ণুভব ও আস্ব।দ্ন করিতে সম্থ হয়েন নাই । 
জগংপ্রসবিনী শক্তিই বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্রে শ্রীঙ্ঠাবানের বহিরর্গা শক্তি 
ব। মায়াশক্তি নামে অভিহিত|। সংস্কৃত ভাষায় মায়া শব্দটা অতি 
প্রাচীন, এবং বহু স্থানে বহু অর্থে এই শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। 
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পা কী 


বেয়াকরণগণ বহু অথে এই শবটার বুংপত্তি-সাধন-প্রক্রিয়। প্রন 
করিয়াছেন । ছুই একটা উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে £- 

১। মীয়তে অপরোক্ষবৎ প্রদর্শ্যতে অনর। ইতি । মা1+"নাচ্ভাস- 
‘সস্থভ্যো যঃ” উপাদি ৪০।৯ ইতি যঃ টাপ । 

এইরূপ ব্যুংপত্তি সাধনে ইহার অর্থ ইন্্র।লাদি । অনরকে।য অঙ্গন।কে 
ইহার অপর পর্য্যায় শাহ্বরী। অভিধ।নিক জটাধর মারার কতকগুলি 
পৰ্য্যায় শব্দের উল্লেখ করেন তদবথা! ২--ইন্দ্র্গালি,কুহক, কুপতি, শাঙ্গ 

২। মতি বিশ্বমস্তাং মনীষাদিঃ | 

এই ব্যুৎপত্তিক্রমে বিশ্বপ্রস্থতি, বিশ্ববিধ।রিণী ও বিশ্বসংহারিণী এ 
মারা শব্দের বাচ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে । 

৩। মীমিতে জানাতি সংখ্যাত্যনয়েতি (নাঃ টাপ্‌) 

এই ব্যুৎপত্তিক্রমে মায়া শব্দের প্রজ্ছা ও প্রজ্ঞান অর্থ নিদ্দিষ্ট হই 
পারে । খগ্যেদ সংহিতাতে প্রজ্ঞ-মর্থে মার শব্দের প্রোগ দৃষ্ট হন 
মেদিনী অভিধানে মায়া শব্দ বুদ্ধি-অখে ব্যবহৃত হৃইয়াছে। সুপ্রণ্্ 
অশ্িধানকার জৈন হেমচন্দ্রের অভিধানে মায়। শব্দের কৃদ। ও দ্ অর্গ 
ধৃত হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন, মায়! অর্থ শঠতা। তদ্বথ। : = 

"মার তু শঠতা শাঠ্যং কুন্থতিনিকৃতিশ্চ সা ।” 
ক্ষুদ্রোপারও মার! বলিয়! অভিহিত হয়, যথা £ 

“্মায়ে;পক্ষেন্দদ্ালানি ক্ষুদ্োপায়! ইমে ত্রয়ঃ । 

খথেদে শক্তি ও সামর্থ্য অর্থও মায়া শব্দের প্রয়োগে দেখিতে *।নদ। 
যার, যথ! £-"দসানামিন্দ্রোমায়য়া 1!” 91৩1২১ 

সারণ ভায্যে এস্থলে মায়া শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিত হইহাছে |. 
ষথা £ --"মায়য়া--দ্বকীয়। শক্ত্যা ।" 

ধথেরের করেকটা স্থান হইতে মায়া শব্দের প্রয়োগ ও উহার অর্থের, 

কর। যাইতেছে £-- 


ER 
CC 
নী 
চি] 

্্স্পূঁ 
A, 
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১। মায়াভিরিন্দরং মাযিনং ত্ব ক্র্চমাতিরঃ। 

এস্থলে ইন্দুকে *মায়িনং” বল। হইয়াছে। সারণ তদীর ভাষ্যে 
“শ্রায়িনং” পদের অর্থে “নানাবিধ কপটোপেতং” এবং “মায়াভি” পদের 
অর্থে “কপটবিশেষৈ:” লিখিয়াছেন। প্রথম দ্গুলের ৩২ স্বক্রের ৪ খকে, 
৮০ সুক্তের ৭ খকে, এবং খ্িতীয় মণ্ডলের ১১ সুক্তের ১ম খকেও 
এইরূণ মার| শব্দের উল্লেখ আছে। কপট বঞ্চনা, ছল ছন্মভাব প্রভৃতি 
অর্থে এই সকল খকে নায়ার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। 

দ্বিতীয় মণ্ডলের ১৭ সুক্তের পঞ্চম একে প্রজ্ঞা অর্থে মারা শব্দের 
প্রয়োগ দৃষ্ট হয় । তদ্যথা £---অন্তভাৎ মায়য়! দ্বাং অব গ্রহসঃ 1” 
এস্থলে সারণ অর্থ করিয়াছেন £__*সায়য। গ্রজ্ররোপায়েন 1” দ্বিতীয় ম গুলের 
২৭ সুক্তের ১৬ খ্কে লিখিত আছে £-ন! বে। মার। অভিদ্রহ্থে ।” 
স্ম।বার তৃতীয় হগডলের ১৭।৭ খকে ও মায়। শব্দের উল্লেখ আছে । তৃতীয় 
মণ্ডলের ৬০ সুক্তের প্রথম খকেও নায়। শব্দের উল্লেখ আছে । 

২। “মধাশিত্ৰপ্ত বরুণায় মায়া” ৬১।৭ ঝক্‌ । এই ঝকুটিও তৃতীয় 
মণ্ডপে ভ্রষ্টব্য। চতৃথ যপ্তালে ৩০ সুক্রে ১২ এবং ২১ ঝকে মায়! শাব্দর 
উল্লেখ আছে। পঞ্চম মণ্ডলে ২ সুক্তে ৯ খকে লিখিত আছে £ -*প্রাদেবী 
দর্ঁর। সহভে |” এখানেও আজ্গুরী দায়া অথাং ছলন। অপেই মায়া 
“শব্দের প্রয়োগ পরিলক্ষিত ভু । 

এই মণ্ডলের ৬৩ সুক্ত ৩ খকে, ৭৮ সুক্ত ৬ ঝকে, ৮৫ স্থুক্ে ৫ এবং 
৬ কে, ৮ মণ্ডলের ২৩ সুক্তের ১৫ খকে শ্রবং দশম মণ্ডলের ৫৩ স্ুক্তের 
মম খাুক নায়! শব্দের উল্লেখ আছে। 

অথর্ববেদেও ১২১৮১ ১৩২১৩ এবং ৮১৷০!:২ মন্ত্রেও মায়া শব্দ 
দেখিতে পাওয়! বায়। এতদ্যতীত বাজসনেদর ষংহিতার ১৩।১৪+ ২৩1৫২, 
৩০1৭ মন্ত্রে মায়া শব্দ দেখিতে পাওয়াধার ! অর্থ সঙ্গদ্ধে আর কোনও 
বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হইল ন]। 
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এতরেয ব্রাহ্মণের ৬/৩৮ ৪ ৮২৩ মন্ত্রে এই শব্দের উল্লেখ আছে. । 
সিনা ব্রাহ্মণের ৩১, এবং ৮২ মন্ত্রে মারা শব্দ বাবহ্ৃত হইয়াছে 
তপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ২৪১২।৫ মস্ব দষ্টবা । “কাং চিন্ময়াং কুখ্যাৎ ইত্যাদি 1" 
“তামিন্দঃ করাচন নাররাহস্থ: নাশংস 1" এই মঙন্রও শতপথ ব্ৰাহ্মণে 
আছে এতদ্যতীত উহার মার অনেক স্থানে এই শব্দটি রহিয়াছে । 
প্রশ্নোপনিবদে ১1.৬ ও শ্বেতাব্বতর i মায়। শদের প্রয়োগ 
দুষ্ট হয়। পঞ্চদশীতে মায়া ও শক্তি সম্বন্ধে এর আলে।চন। আতে । 
বৈদিক গ্রন্থের বিবিধ স্থানে এইজপ মায়া শব্দের উল্লেখ আছে ! 
এই সকল স্থলের কোন কোন স্থানে মায় রা শক্তি ও সানথা অদেও 
ব্যবহৃত হইয়াছে। স্থলবিশেবে বৈদিক গ্রন্থে মায়! শবে দণ্ড ও কৃ”! 
অর্থও প্রবুক্ত হ্ইয়াছে। প্রবত্তী সাহিতো ইহার প্রন্নোগন্ধপ 
প্রদর্শন করিয়া মায়া শক্তির পার্শনিক তত্বত আলোচন কর! 


বস ওল পপ ২ ৬০০ পিন শি ০ ও pe এ লী কি শপ পে 
নাগাকে গ্কৃতি নামেও আভিভত করা ত্য । হেতাশ্বতর উতাশিষদে। 


এচণ্ডীতেম UE ব্ৰহ্ম, স্তব কারি ছেন £_ 
“প্রক্ুতেস্থ্চ সর্ধবন্ত গুণত্রয়বিভীবিনী” 

এখানে সাক্ষাৎ মহামায়। দেবীই প্রকৃতি প্রকমেণ করোতি 
বিশ্ব-দঠিমিতি 1” ধিনি প্রকুষ্ট্প বিশ্ব রচনা করেন তিনিই প্রকৃতি । 
ইনি আবার জ্রীংরির মহামীয়া শক্তি । শ্রীচন্ত্রী আবার বলেন,৮সৈৰ 
বিশ্বং প্রন্থরতে" ইনি বিশ্ব-প্রদবিত্রী,-হারবার্ট ম্পেন্সারের সেই 
“Mysterions Force” ভ্রীভগব্দ্‌ গীতা শ্রীভগবান্‌ বলেন, আমার 
রতি ? দ্বিবিধ১-পরা 9 অপরা। পঞ্চভূত মন বুৰি ব{ অহঙ্কার 
আনল অপর! প্রকৃতি এবং জীব গাঁছার রা প্রতি । 
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প্রকৃতি হইতেছেন মায়া, মারা আবার ভগবানেরই শক্তি, কেবল 
যে এই মায়া বহিরক্গ। শক্তি তাহাও নেন, ইনি *অন্তরঙ্গা শক্তিও 
বটেম। স্থতরাং জীবমায়া ও জড়মাঘা, স্বতরাৎ মায়ারও দুই বিভাগ 
হইতে পারে । এই মায়! বিশ্বের যেমন উপাদান-কারণ, তেমনি নিমিত- 
কারণ ;-_পরমাত্খ সন্দর্ভে ইহাও স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে । 

মায়া যে কত অথে এবং কতভাবে পুরাণাদিতে এ দর্শনাদিতে 
ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার নির্ণয় কর! বড় সহজ নহে । আমার লিখিত 
পাঞ্চজন্য মাসিক পত্রের “শরতে শারদ!’ প্রবন্ধ হইতেও এ সম্বন্ধে এস্থলে 
কিছ উদ্ধত করিয়! দেওয়। যাইতেছে শ্রেতাশ্বতর উপনিষদে স্পষ্টতঃ 
লিখিত আছে -- 

পরাশ্তা শক্তির্বাহুণৈব শয়তে 
শ্বঁভাবিকী জ্ঞান বলক্রিয়। চ। 

বেদবেদান্তের প্রমাণ উদ্ধত করি! এখানে যাহ! বলা হইল, পুরাণে সেই 
মহাসত্য অতি বিস্তৃতক্কপে অলোচিত হুইয়াছে।. ব্রহ্মবৈবর্জের প্রকৃতি- 
খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ শক্তির নাম ও ধাম অতি বিস্ততরূপে আলোচিত 
হইয়াহে। শ্রীবিঝুুরাণের বহুল শ্লোক উদ্ধত করি৷! বৈষ্ণবাঁচার্য্য 
সবপ্রসিঞ্চ দার্শনিক শ্রীমৎ শুজ্জীব গোস্বাসমি মহাশয় ভরদীয় সন্দভঁগ্রন্থে 
ভগবৎশক্তি স্ধন্ধে যে সুবিস্তৃত ও ত্ুক্ম আলোচনা করিয়াছেন, তাহ! 
পাঠ করিলে তত্ববিচারতঃ শাক বৈষ্ণবের মূল বিষয়ে ভেদবুদ্ধি বিন্দুমাত্র 
থাকিতে পারে না। hd 

বিষুশভিঃ পর! প্রোক্ত! ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যাতথাপর!। 
অবিদ্যা কম্মসংজ্ঞন্য। তৃতীয়াশক্তিরীষ্যতে ॥ 

এই শ্লোকে শত্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ? শ্রীপাদ শঙ্করের নিঃশত্বিক 
ব্রচ্ধবাদ তিরস্কৃত করিয়। ভগবত্তত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত কর! হইয়াছে । গ্রীজীবের 
সন্দ$ঁগরন্থ পাঠ করিলে পাঠকগণ এ সম্বন্ধে বহু তথা জানিতে পারিবেন। 
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পাদ শ্রীজীন পর্ববসন্বাদিনী গ্রন্থে বিষ্ণু পুরাণের আরও দুইটা স্লো 


১। সর্বভূতেষু সর্ববাত্মন্‌ ব। শাঞ্জর বর। তব 

গুণাশ্রয! নমন্তস্মৈ শাঙভারৈ জুরেশ্বর | 
২। যাতীতা গোচরপাচাৎ অনল চাবিশেবণ! 
জ্ঞানিজ্ঞান-পরিচ্ছেদ্য। বন্দে তামীশ্বরীং পবাম্‌ ! 
এই স্থলে অপর! ও পবা নানে ভগবংশক্ির ছুই প্রকার বিভাগ 
কল্পনা করা হইয়াছে | সর্বব-সন্বাদিনী গ্রন্থে শ্রীণাদ জীব ইহার যে ব্যখন। 
করিয়াছেন, ভাঙার দন্ম এই বে, হে সন্ধান্সন তোমার চিৎ শকঞ্চি হইলে 
অপরা নে শক্চি আছে যাহ! বঠিরঙ্গা, জীবনার। বা মায়া প্রভৃতি নামে 
খ্যাত, যাহা সর্ধভূতি € দর্বজীবে বিদ্যমান, নেই ওুণাঅ্রয়। শক্তিকে 
নমস্কার । তাং! হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্বক বেন হুদূরে থকা বাহ, 
তিনি বেন এই কু | করেন, এই অন্ত ডংপ্রতি ননঙ্কার | জডপ্রক্কতি 
সত্ব ণিগুণের এশ্ররস্বরূপিণী । উর্ননাভ বেনন শাকচিক্য দেখাই কীউ- 
দিগকে আবন্ধ করে এই গুণাশ্রয়। মায়! শঞ্জি জীবদিগকে তেমনই না বন্ধ 
করেন। সুতরাং পূর্বেই অন্গনর-প্রবর্শনার্থ ইহার প্রতি নমস্কার 
করিতেছি । কেন্ত তোনার অন্তরঙ্গ! পরমেশ্বরী শক্তি বাহ! চিৎ শক্তি 
ব। আত্মমায়! নামে প্রসিদ্ধা তাহার অনুদরশার্থই তাহার বন্দন। করি, 
যেহেতু তিনি জ্ঞানি-জ্ঞানপরিচ্ছেদ্য। |” এই পনের বহুল পাণ্ডিত্যপূ্ন 
ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে । ইনি এবিদ্যান্বরশৈণী, স্বরূপশক্তি, এবং মুর্তি 
ভক্তি প্রদায়িনী । ইনিই অশেষ কল্যাণ গুণগণের জনয়িত্রী । শ্রীমাপবভ ঘা 
প্রমাণিত শ্রতিদ্বারা জান। যায় ইনি নিত্যানন্দ! ও নিতাবূপা। উনি 
শ্রীচণ্তীর দহাবিদ্যা, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পরাশঞ্চি-তিনি বৈষ্ণব 
তন্ত্রের চিৎশক্কি যোগনায়া £--- 


 শ্রবিষ্ঞপুরাণে অন্যত্র লিখিত হইয়াছে £-- 


রী 
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চিংশক্ষিঃ পরমেশ্বরন্ত বিমল! চৈত্বন্যদেবেচযতে 


সা সত্যৈব পর! জড়াভগবতঃ শাঁজস্থাবগ্োচাতে | ৮ 
লংদর্গীচ্চনিথস্তয়োভিগবতঃ শা জ্ঞগজ্জ রেভে। 


হচ্ছক্ঞযাসাধিকারধা ভগবতশ্চিংশক্তিরাতচ্যতে | 


এখন একটুকু বিচারের প্রয়োজন হইরাছে । বেদান্তে নায়। প্রকৃতি, 
ন্হামায়া, বে'গঘাগ, আত্মনায়। এইরূপ অনেক গুলি পদ দৃষ্ট হয় । শ্রীভাগ- 
নত সর্ববেদান্থনার, তাহাতেও এই অকল পদ দেখিতে পাওয়া যায় । 
শসার শ্রীনীব গোন্বামিমহৌদয় যট্‌ সন্দর্ভের অন্তর্গত তত্বভগব* ও পর- 
নাজ সন্দভে এই খায়াদির অতি স্ুন্ম পিচার করিয়াছেন। শ্রীনষ্ভাপবত, 
পুরণ সমুহের মধ্যে অেষ্ঠতন পুরাণ । আমাদের আলোচন। বিষয়ে 
শ্রীপ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত কি প্রকার, তাহার উল্লেখ না করিলে এই 
আলোচনা অসম্পূর্ণ বলির। প্রতীয়মান হউবে । 

হ'নেকেই মনে করেন বৈঞ্চবেব| শক্জিপৃজার বিরোধী । এ ধারণ! 
অনুলক | বৈষ্ণবদাত্রেই শক্ষিবাদী | বৈষ্ণবদর্শন শক্তিতন্বের উপরেই 
প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণব বেদান্ত নিঞ্তণ এরক্গতত্বের “ক্ষপাঁতী নহেন--যেহেতু 
'শক্ষিবর্গতদ্ধম্মীতিরিক্তং কেবলং চিদেকরণমেব ব্রহ্ম” অর্থাৎ ব্রহ্ম বলিলে 
শৃক্তিনর্গ এবং উহাদের ধৰ্ম্ম ব্যতিরিক্ত কেবল চিবেক রলই নুঝায়। 
বৈষ্ঞক্গণ এই ত্রঙ্গকে উপাসকবিশেষের একটী চিৎম্ফুরণ বলির! বুঝিয়! 
লইয়াছেন। শ্রীভগবান্ই ভজনীয় পুণসুপন্ন এবং তিনি অনন্ত শক্তির 
সমাশ্রয়। অনন্ত শক্তি সমূহের মধ্যে যে শক্তি অন্তরঙ্গা পরা বা বিশুদ্ধ- 
চিৎশান্ত, বৈষ্ণবগণ তাঁহার উপাসক | শ্রীনারাদপঞ্চ রাত্রের শ্রুতিবিদ্া- 
সম্বাদে এই পরশক্তিই শ্রীহূর্গ। নামে অভিহিত হইয়াছেন যথা :-- 


সাণাঁত্যেকা! পরাকান্তং সৈবহুর্গীতদাত্সিক | 
য। পর! পরমা! শক্তিরমহাবিষু্বরূপিণী ॥ 
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যস্তা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং গরমাত্মনঃ । 
»,. মুহূর্তাদেব দেবন্ত প্রাপ্তিরবতি নান্তথা ॥ 
একেয়ং প্রেমসর্বন্বস্বভাব। গোকুলেশ্বরী । 
অনযাস্থুলভো জ্ঞেনঃ আদিদেবোভখিলেশ্বরঃ ॥ 
অস্য! আবরিকাঁশক্তি মহীমায়াখিলেশ্বরী । 
যয়া মুগ্ধ জগংসর্ধ্বং সর্ধ,দহাভিমানিনঃ ॥ 
শ্রীমস্।গবতেও লি'খত হইয়াছে 
বিধ্চে।র্মায়া ভগবতী যয়! সংমোহিতং জগৎ । 
আদিঞ। প্রভুনাংশেন কার্য্যাথে সংভবিষ্যতি ॥ 
এই শ্লোকের অথ-বিচারে মায়া, মহামায়। ও যোগমায়াদির পার্থক্য 
পরিলক্ষিত হয় ৷এই শ্লোকে থে মায়! শব্দটা ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই মায়৷- 
শব্দের অর্থ কি? শ্লোকটাতে দেখ! যায় ভগবান্‌ বষ্ণুর মায়াশক্তি প্রভুদ্ধার। 
আদিষ্ট হইয়| নান। কাৰ্য্য-স।ধনাখ আবিভূ্ত হইবেন। এই মারার 
পরিচয়ার্থ বল। হইয়াছে যাহ। দ্বার! জগৎ সম্মোহিত হয়! এই শ্লোকে 
বে “অংশেন” পদটা আছে তাহার কোন ব্যাখ)। এই অনুবাদে হইল 
না। এ পদটা এখন হাতে রহিল । ব্যাখ্যায় সে প্রয়োজন প্রকাশ করা 
যাইবে । 
শ্রীধরন্বামী কেবল পথ্াধ্যার্যে” এই পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, 
দেবকী গর্ভদন্কর্ষণ ও যশোপা স্বাপনাদি কার্য ইহার ছারা সম্পন্ন হইবে । 
ইনি যশোদার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করবেন । 
এই ক্লোকটা লইয়। একটা তুমুল আন্দোলন চলিতে পারে । এস্থলে 
তাহার স্চনা দেখাইতেছি । এইটা প্রথম ক্বন্ধের প্রথম অধ্যায়ের শ্লোক ! 
প্রভু ভগবান্‌ বিষ্ণুর আ[হ্দশে আদিষ্টা হইয়া মায়। জন্ম গ্রহণ করিবেন, 
এই শ্লোকে তাহাই জানা গেল । সেই আদেশটী কি তাহা খ্িতীয় 
অধ্যায়ে প্রকাশ পাইয়াছে তদ্‌ যথা 
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তগ্বানপি বিশ্বাস্মা বিদিত্ব| কংলজ, ভয়ং | 
যদূনাং নিজ নাথানাৎ যোগমায়াং সমাদিশহ ॥ 
গচ্ছ দেবি ব্র্ং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কতং | 
রোহিী বহুদেবস্ত ভার্ষ্যান্তে নন্দগোকুলে |] 
অন্যাশ্চ কংস-মংবিগ্ন| বিবরেবু বসন্টি হি 
দেরক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং বাম মামনি 
তৎ সঙ্গিকষ্য রোহিণ্য। উদ্দরে সংনিবেশয় । 
অথাহনংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং ভে 
প্রাপআযামি স্বং যশোদায়াৎ নন্দপত্থ্যাং ভবিব্যপি। 
ইহাই হইতেছে আদেশ । ইহাতে আমরা ইহাই বুঝিতেছি হে 
প্রথম অধ্যায়ে যে মায়ার কথা বল। হইয়াছে, তিনি যোগমার! | যশোদার 
গর্ভে যোগমায়া! দেবীই জন্ম গ্রহণ করেন । 
শ্রীষ্ভাগবত মহাঁপুরাণের অনাত্রও (১০৩৪৭ ) দেখা যায যৌগ- 
মায়জরনি নন্দজীঘুয়া' । আবার শ্রীভাগবতের দশদঙ্কন্দের চতুর্থ অধ্যারে-- 
অদৃশ্যতাচ্জাবিষ্ঠোঃ নাব্ধাষ্টনভাভুজা। এখানেও অষ্টভুঙ্জা দেবীর 
পরিচয় পাওয়া যায়! আবার ইহার কয়েক ছত্র পরেই 
ইতি প্রভাষ্য তং দেবী মায়া ভগবতী ভুবি 
ব্নামনিকেতেবু বহনাম। বন্তুব হ। 
ইহাতে মনে হয়, শ্ভাগবতে মায়। ও যোগমার়। শব্দটা বিশেষ কোন 
পারিভাষিক অঞ্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এঁকন্ভ এই দুই পদের অর্থ একরূপ 
নয় । ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন অর্থে এই ছুই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । চণ্ডীতে 
যিনি দুর্গা, মহামায়।, অশ্থিকা, চণ্ডী প্রভৃতি নামে প্রকাশিত হইয়াছেন, 
তিনিই “নন্দগোপগৃহে জাতা, যশোদাগৰ্তসম্ভবাঃ বলিয়া! চণ্ডীর উপসংভারে 
পরিচিত হইয়াছেন। শ্রীভাগবতের দশমন্ধন্ধের প্রথম চার অধ্যায়ে যে 
মায়া বা যোগমায়ার কথা বল! হইয়াছে--তিনিও চণ্ডীর সেই মহামায়া! । 
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“ভগবন্‌ কাঁ হি না দেবী মহামায়ে 


বান্‌ ভবান্‌ চিনি | 
কিন্ত তাহার জন্মের পুর্বে তিনি শেনকার সপ্তম গর্ভকে রেহিনীর 
উরে সন্নিবিষ্ট করেন। স্তর! প্রাপ্তক্ত মায় শব্দের অর্থ ঘোগমার। | 
ইহার পরে ্ভগবান্‌ এই বোগনাছ। দেবীকে আর ও বলিতেছেন £-- 


অচ্চিন্তন্তি মন্গসতাস্থাৎ সর্্বকাদব রেশ্বরীঃ | 
ন[নোপহারবলিভিঃ সর্বকামবর প্রনাম ॥ 
নান ধেয়ানি কুর্বন্তি স্থান।নিচ নর ভুবি। 
ছুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয় বৈষ্ণকীত চ ॥ 
কুমুদাচণ্ডিক৷ কৃষ্ণা মাধবী কন্যাকে চ। 
মায়! নারায়ণীশানী শারদেত্যদিকেতি চ ॥ 

“হে দেবি তুমি সৰ্ব্বকামপ্ৰদ| সর্বকমবরেশ্বর । ভেনাকে দাছুষের। 
“নাম৷ প্রকার উন্হার-বলি দ্বারা পূজা! করিতব। ভুমি নান! স্থানে নানা 
নামে পূজিত হহঁবে।” থে ফরেকটী নাম উল্লিখিত হইল, স্তপ্রলিদ্ধ 
টীকাকার বৈজয়ধবজ তৎসমূহের এইর 7 অর্থ করিয়াছেন যথ।75) 
ইহাকে জানা বড় কঠিন ()10860:103৯) এইজন্য ইহার শাম-হ্শী। 
(২) ভদ্রা অর্থাৎ মঙ্গলা লীল| ধাহার--এইজন্য উদ্রকালী--(৩) সর্বব- 
দেশকে পরাজিত করেন বলিয়|--বিজর! €৪) ইনি বিষ্ণুশক্ি--এইজপ্ত 
বেবী; (৫) কুশব্বের অথ ভূমি--ইনি মর্তধ/মে আনন্দ পান বলিয়। 

কুুন1; (৬) শক্রর প্রতি কোপ বীরেন বাদ্য। চণ্ডী ; (৭) সদানন্দ! বলিয়া 
কষা; (৮) মধুকুলোত্পন্না বছিরা মাধবী; অথব। মাধব প্রিয়! বলিয়! 
“মাধবী (৯) হুখদান করেন বলিয়া কন্তা (কং স্থথং নয়তীতি) অথবা নিত্য 
কুমারী) (১০) মীয়তে জ্ঞারসে অথাৎ জানা বার বলিয়। মায় ; (১১) নর 
সমূহের আয় বলিয়া নারামণী (১২) সফলের উষ্-_ঈশানী ; (১৩) 
শীর্যতে ইতি শারঃ, ত" সংসারং গ্যতি খণ্ডয়তি অর্থাং ইনি সংসারদুঃখ- 
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গয় করেন বলিয়া স্পান্পদ!; (.৪) নকলের মন! এইজন্চ 
অিক11” 

উনি কোন স্থানে কোন্‌ নামে প্রশিদ্ধা শব বউঈভাচাধা তদীয় ৪ 
স্রবোধিনী টীকার তাহা প্রকাশ করিয়াছেন ষণ।:--কাশীতে গা, * 
অবন্থীতে ভদ্রক'লী, বৈষ্ণবা ও নে কুহলাপুরে, চণ্ডাকা৷ কামদপে, 
মারা শারন! উত্তরদেশে, অনিক) অধ্বিকাবনে, ককা কন্ত। কুমারীতে 
ইত্যাদ আরও বন্ুস্থানে ইনি বহুন।মে বিবাগিত|। 
শ্ীগাদ সনাতন “যোগমায়া” পদের বহু ব্যাখা। করিয়াছেন যথা 
যোগ শব্দে অথ ভগবংশঞ্চি বিশেষ । AN এই শক্তিবিশ্ে 
ব্ৰহ্মাৰ্দে দেবগণকেও মোহিত করেন বলি ইনি যোগমারা নামে। 
গসিদ্ধ! | ই যোগমায়! জাবকাহ রণ-শাক্ি । (5€)৯1109- রা Force) 
অপেক্ষায় পরাবস্থায় স্থিত: বলির' ইহার অপর নাম “একানংশ!”। 

আমাদের সাধ।রণ দর্শন শাস্ত্রে বন্দশান্্রে ও বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্রে মাহ।- 
একটা লইয়া সবিশেষ ভান্কির উদয় হহদা থাক |, এক শ্রীদন্তভীগবতেই 
দেখিতে পাই মায়া শকটী কত রকন অর্থে ঝবহৃত ভ্ইয়াছে। 

১। ইন্দুজাল, কপ), দস্ভ-- গ্রসৃতি মায়া শব্দের অ.ভিধনিক অর্থ 
সর্বদাই শুনিতে পাওয়া যায় । 

২। ইহার উপরে-নাধ। বে অবিগ্ধ।র বৃত্ত, তাহা তো সকলেই 
জাগেন ; এই নান অন্ত একের ৪ একটি পরধ্যায় | 


৩| এ5॥।-ত্রপ্তণ/খক। প্রকহিঞ্ “মায়ান্ত প্ৰকৃতিং বিদ্যাৎ 


{ope LE 
i Lo 


হত 
দি 
দে 


৪1 উতি পরমেশ্বরের জগপ্জিত্মাণক রিণী বিচিত্রশক্তি (0০১8০- 
physical Energy ) | ঞ 

মায়ার কথা কত বলিব » মায়ার কর্ধ্য যেমন অনন্ত__দায়। 
এক হইর়াও যেগন নন বস্তুর প্রস্ততি, মণ] শবকটার অর্থও 


ৃ [ রি ] 
Ly 
তেমনই ইন্দজালের মত। দর্শনে, বশ্মশান্সে, সাহিত্যে ও পুরাণে এ 
শব্দটা যে. কত প্রকার “অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার নংখ্য। কর।ই 
ঞ্ছ | আমভ'গবত পুরাণে মায়া শব্দটার বহুল অথে প্ররোগ দেখিয়! 
একেবারেই বিহরল হইতে হয়। সংস্কৃত ভাষার বিভিন্ন ভাবপ্রকাশক 


ভিন্ন ভিন্ন শব্দ খাকা সত্বেও মহ্ষি বেদব্যাস মা, শব্দটীর এমন বহুল 
বিচিত্র প্রয়োগ হনয় NLL মন্টিফে মায়ার ইন্্রজাল জারি 
করিলেন কেন, বুঝিয়। উঠিতে পারিলান ন!। 


শ্ীপাদ শীঞ্জীবের সুক্ষ রা এই মায়। শব্দের অতি বিচিত্র বিপ্রতি- 
০ভিস্থচক বহু অর্থ দেখিয়া বিহ্বল হইয়াছিল । কেবল তিনি নহেন, 
তাহার পুর্ববভীব্যক্তিগনও সি অন্বিধ। ভোগ করিরাছিলেন। 
£ জাবক্কভ পরমায্ম নন্দতে তাহ।র নিদর্শন দেখিতে পাওয়।, যৃথ! 8 
ত্র নানাভি্তাজনি সা সংগ্রহ প্লোকঃ-- 
মায়াস্তাদন্তরঙ্গ।য়াং ব্রিক ন। ্ৃত।« | 
নেহপি ক্বচিদ্ৃষ্টা তদৃত্তিদোহিনী চ স|॥ 
অ[দ্ে ত্ররে স্তাং প্রকৃতি শ্চিচ্ছক্তি স্থগ্তরঙ্গিক।। 
শুদ্ধে জীবহপি তে দৃষ্টে তথেশজ্ঞানবীধ্যয়োঃ ॥ 
চিন্মারা নি বৃত্ত্যোস্ত বিদ্যাশক্তিরুনীধ্যতে | 
চিচ্ছক্তিবুতে! মায়ায় যোগমায়সমাস্থত! ॥ 
প্রণানাব্যাক্ক ভাব্য ক্তং ত্ৈ গুণ গ্রককতৌ প্রম্‌ ৷ 
ন মারারাং ন চিৎ্শভ্ভীবিত্যান্াহাখিবেকিভিঃ ॥ 
দথ্‌।ৎ মায়াশব্দটী কখনও ভগবানের অন্তরঙ্গ। শাঁওকুদে কখনও ব! 
গ। শক্তিরশে ব্যবহৃত হয়। কখন কথন প্রধান 'ম্বথেও ব্যবহৃত 
হর। আবার কখনও ব+প্রথনের থে বৃত্িদ্বার। জীব সকল মোহিত 
হত তাহাকেও মায়! বল। হর। চিৎশজি অন্তরঙ্গ! শক্তনাষে প্রসিদ্ধা। 
অন্তরক্গ। ও বধ্রিঙ্গ। মারাশক্তি শুদ্ধজীবে নৃষ্ট হয়। ঈশ্বরের জান ও 


তত্র 
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বাধ্য বুঝাইতে চিন্রনা শক্তির বৃ(ত্তদ্বযকে বুঝ, । উহার! বিগ্য।শক্তি 
নামে খ্যাত। মারার চিংশক্তি বৃত্তি যোগমাম। নামে খ্যাত। প্রধান 
শব্দে এবং ভ্তিগুণময়ী প্ররুতিটিকে খারাশব্দ বাবহৃত হইয়া থাকে । 

সংস্কৃত ভাষার একই শব্দ নান! অর্থে ব্যবহৃত হয়।, অর্থ, প্রকরণ, 
লঙ্গণ, ওচিত্য, দেশ ও কাল প্রভৃতির বিচারে শব্দার্থ নিক্ূগিত হইয়া 
৭০1 এমন বে ব্রহ্মন্‌ শব্দ--তাহাও কোথাও নিপুন ব্ৰহ্ম, কোথাও 
সপ্ু৭ ব্রহ্ম, কোথাও বেছ, কোথাও বা একবারেই জড় প্রকৃতি অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। আনম্ন্‌ শব্ধটীও মেইবূণ - কোথাও ব| পরত্রন্ধ, কোথাও 
বা নপ্চণ ব্ৰহ্ম, কোখাও পরযাত্ম!, কোথাও জীবাত্। কোথাও চিত্ত, 
কোথাও নন, কোথাও বা একবারেই দেহ অথে ব্যবহৃত হয়। 
মায়! শব্দটীরও সেইক্লপ বহু অর্থ,__কোথায় ছল, প্রতারণ:--কোথায়ন ব। 
দবা, আর কোথার একেবারেই ভগবানের চিংশক্তি; আবার কোথাও 
ব! জড়প্রকৃতি, অজ্ঞান, অবিদ্যা £--একেবারেই বিপরীত জীব্মার। 
গুণমায়। যোগমায়।, মহামায়। প্রভৃতি শব্দবিশেষের' খেগে অর্থের যে 
অন্যন্ত ভিন্নতা হইবে ইহাতে আর বিশ্ময়ের বিষয় কি আছে। এ 
সম্বন্ধে লিখিতে হইলে বুহদ।কারের একটা সন্দভ গ্রস্থ রচিত হইতে পারে | 
এখ্ষিয়ে অধিকতর আলোচন। স্থানান্তরে করা যাইবে । 

এখন বৈষ্ছবগণের মারাতত্বের ভিতর দিয় শ্রশ্রীশারদ! দেবীর নিকটে 
উপস্থিত হইতে হইবে । “বিষ্কোর্ধায়। ভগবতী’ ইত্যদি গ্লেকটার যে 
সবিশেষ বিচারের কথ! পূর্বে লিখিরাছি, এখন তাহার অন্ুমরণ 
করিতেছি । বৈষ্চব তোধ্ণী-টীকার শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বাহ! 
লিখিয়াছেন, তাহার তাত্পধ্য এই বিষ্ণু শব্দের অথ” বিশ্বব্যাপী 
ভগবান্‌ । তাহার মারাখ্যা শক্তি ভগবতী--সর্ধবশক্তিযুক্তা । শত্তিযুক্ত! 
বলিলেই তাহার কাধ্য দেখাইতে হয়। কাধ্য দ্বারাই শক্তির পরিচয় 
হয়। সাধারণ লোককে বুঝাইতে হইলে, তাহাদের পরিজ্ঞাত বস্তুর 
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উল্লেখ করিতে হয়। মায়া বলিলে সাধারন তঃ লোকে ইহাই বুঝে, 
যাহাদ্বারা জগৎ মোহিত হ্য়, তাহাই মায়।। চণ্ডীর নেধ| খষিও ইহ! 
বলিয়াই মহামায়ার পরিচগ্গ দিয়াছিলেন যথা 2-- 

তন্াত্র বিস্ম়ঃকাধ্যে।যোগনিদ্। জ্গংপতেঃ । 

মহামায়! হরেশৈতৎ তয়া সংমুহাতে জগৎ ॥ 

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। 

বলাদারুয়া মোহায় মহামার! প্রবচ্ছতি ॥ 

অর্থাৎ মহামায়ার কাধ বিম্মরের বিষয় কিছুই নাউ । জগত্প্তি' 

হরির যোগনিদ্র। মহামাক্রান্বরূপিণী । শ্রাভাগবতেও পুনঃ পুনঃ যোগনিড। 
পদ ব্যবহৃত হইয়াছে । এই মহামার। জগৎ সংমোহিত হয়| নেই; 
ভগব্তী মহামা! দেবী জ্ঞানীদের চিত্তও বলপূৰ্ধক মোহমুগ্ধ করির। 
থাকেন । স্ৃতরাং চণ্ডী ও শ্রীমস্তভাগবত একই কথাই বলিয়াছেন! 
কিন্তু জীবমোহ্‌ কাধ্যটি চিংশক্তির কাধ্যের বিপরীত । চিংশক্তি চৈতন্ত- 
প্রদারিনী_জ্ঞানদায়িশী। একই শক্তির বিপরীত ক্রি! ;_অচিন্ত্য 
ব্যাপার! অচিন্ত্য হইলেও অসম্ভব নর-_-অপ্রাক্কতন্দ নয় । জান্বেন 
ডাক্তার হ্ানিম্যানের Simiiia Similibus Curanter ব। নমঃ সমত 
শমযতি পিদ্ধান্ত স্মরণ কর। ইপিকাকের স্থুল মাত্রার বমি উৎপাদন 
করে, স্রন্ম্মমাত্রায় বমি প্রশমন করে । মারা সন্বন্ধেও দেই কথা । স্কুল 
মায়! অপবা মায়ার জড়ায় অংশ মোহ উত্পাদন করে কিন্তু উহারই, 
পরাবস্থ। শ্রাভগবানের অন্তরন্গশারা ব। চিৎশভি' কিম্ব। যোগমারা ঈ্াবের 
মোহ -শপপারণ করিয়। ভগবছুন্থুখ করেন । উহ স্থল নায়াই শ্ুঙ্ষ্াবস্থ। 
বা পরাবস্থা। তাই বৈষ্ণব তোষিণী টাকাকার বলিয়াচেন--" চিৎশক্তি 
ব্যবস্তিতা”"। মায়ার ষে*অংশ জীব মোহিত করেন, তাহ! চিংশক্তি- 
সম্বন্ধরিবঞ্জিতা । শ্রীভগবানের মায়াশক্তির স্থুলাবস্থ। কখনই ভগবানের 
চিম্ময়পরিকব যশোদাদির মোহ জন্মাইতে সদর্থ নহেন। উহু! কুল মারার, 
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কাধ্য নহে--ভগবতী যোগমায়ার কাধ্য । “কার্য্যার্থ” গদের অর্থ দেবকী 
গর্ভ-সন্কর্ষণ ও যশোদাস্বাপনাদি | শ্রীধরী ব্যাখ্যার সহিত তোধশী ব্যাখ্যার 
এই অংশে মিল আছে। “অংশেন” পদের অথ” করা হইয়াছে “ভগ-* 
বলংশেন” সুতরাং হরির মায়। হরিরই অংশ। তাহার ইচ্ছান্ুলারেই 
সারাদেবী তবাদিষ্ট হইয়া যশোদাগৃহে জন্মগ্রহণ করেন, ইহাই শ্রীপাদ 
সনাতনের টীকার মন্ম। 

কিন্তু ইহ। লইরা তুমুল ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছেন - স্বস্ম প্রতিভা 
শালী শ্রীভাগবতের সারার্থদর্শনী টাকাকার শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবন্তি 
মহোদয় । তাহার বিবিধ বিতর্কপূর্ণ ব্যাখ্যানের সংক্ষিপ্ত তাত্পধ্্য এই 
যেঃ_স্বলীলাপরিকর ভক্তগণের এবং অন্যান্তা ভক্ত ও ভগবদ্বিদ্বেষী 
ক'সাঁদির মোহনের জন্য ভগবান্‌ যোগমায়া ও মায়াকে অবতারিত হইতে 
আঁদেশ করেন । শুধু বহিরঙ্গ! মায়াকে নহে -- অন্তরঙ্গাকেও আদেশ 
করিয়াছিলেন । ইহার পরেই শ্রীভাগবতে তাহার উল্লেখ আছে 
“যোগমায়াৎ সমাদিশখ”--(-২1৩)। প্রভু শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা আদিষ্ট হইয়া 
«“অংশেন সহ” অর্থাৎ স্বাংশভূত বহিরঙ্গামায়াসহ কাধ্যাথে আবিভূতি 
হইবেন । ইহাই “অংশেন” পদের তাৎপর্য্য। অথাৎ যিনি ভগবতী 
মায়া তিনি যোগমায়।। শ্রচণ্ডীতে এই যোগমায়। ণেবীর অপর 
নাম মহাবিদ্যা, যথা -- 

১। “ম্হাবিদ্যা মহামায়া মহ্রমধা মহাস্বতিঃ" | 
২। “পা বিছা পরমা মুক্তেরহেঁতুভূতা সনাতনী” ইত্যাদি । 

সাধারণ মায়াকে তটস্থ। শক্তি বা জীবমায়! বল! যাইতে পারে .এবং 
গুণমারা বা বহিরঙ্গমায়াও বল। যাইতে পারে।, ইহারই আরও একটুকু 
পরাবস্থার ইহাকে জগৎ প্রসবিনীও বলা যায়--"দৈব বিশ্বং প্রস্থয়তে” 
কেবল প্রসব নহে-জগতের রক্ষণ ও সংহারও ইহার কাধ্য। যথা 
শ্ীচণ্ডীতে- 
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ত্বরৈব ধাধ্যতে নর্ববং স্বয়েতৎং হ্জ্যতে প্রগৎ | 
ত্বযৈতৎ পালাতে দেবি অ্ৰমংস্তন্তেচ সর্বদ! ॥ 
বিস্ষ্টো স্ষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে । 
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোহস্য জগন্ময়ে ॥ 


স্থতরাং ইনি হাঁরবাট স্পেন্সারের I'he mysterious Force from 
which the Universe is evolved. ইনিই বৈজ্ঞানিকগণের Creative, 
Conservative এবং Distructive বা Disintegrating 50709, 
ফলতঃ এই অবস্থায় ইনিই Cosmo-physical Force. 

আবার নারদ পঞ্চরাত্রে ইহাকে চিন্মযী পরমা শক্তি শ্রীদুর্গা বলিয়। 
অভিহিত কর! হইয়াছে । সে অবস্থায় ইনি জগৎস্থষ্টিবাপারের পরাবস্থায় 
অবস্থিতা। সে অবস্থায় ইনি একবারেই বিশ্তুদ্ধজ্ঞানরূপিণী--এ অবস্থাটা 
জাগতিক বস্তর অতিগা (T॥2n50endental) তখন ইনি “প্রেমন্বববস্ব- 
স্বভাবা"*--.তখন ইনি গোকুলেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকারই নিকটবন্তিনী 
তপন ইনি যোগমায়া পৌর্ণগাসী । ইহাকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীভগবান্‌ 
রাসলালাবিলাস করেন। তখন ইনি মহামায়ারও উপরিচরা পরাবগ্থায় 
বিরাজ করেন। মহামায়া ইহারই আবরিকা শক্তি। তাই নারদ 
পঞ্চরাত্র বালেন হত 


অনয়া স্থলভোঞ্ঞেয়ঃ আদিদেবাখিলেশ্বরঃ | 
অন্ত। আবরিক1 শক্ষিদ্মহমায়াখিলে রী । 


মায়ার এই এক বিচিত্র লীলা! কোথাকার জিনিয কোথায় 
উঠিলেন !--পথের নোড়। শালগ্রামর্ূশে দেবাপিদেবের পূজনীয় হইলেন ! 
ব্যাপার এইরূপই অদ্ভুত'। 
সাধারণ মায়ার কথ। দূরে থাকুক, যোগমায়া ও মহামায়াতে অনেক 
প্রভের। দেবকী-গর্ভ সন্ধর্ণণ অথাৎ সপ্চমাসের গর্ভকে রোহিণীর গর্ভে 
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'সম্গিবেশন, ইহ। মায়ার কাধ্য নর--নহীমায়ার নর--. বোগমারারই অবস্থা- 
বিশেষের কাধ্য। 

প্রেমলীলায় ধে।গমারার ধেক্ধণ আবির্ভাব, এই সকল এরশ্বধ্যময় 
ব্যপারে ধোগমায়ার ঠিক সেইরূপ আবির্ভাব নহে । বলভদ্র সাধারণ 
মায়ার নিয়ন্ত।। তাহাকে আকর্ষণ করিতে মহামায়া অস্ম্থ। 
বশোদার ন্যায় নিত্য সিঞ্ধ। ভগবৎপরিকরের স্বাপন ( ঘুমইয়া রাখা) 
সাধারণী মায়। হইতে সম্ভবপব নহে। ইহাও বোগমায়ারই কাধ্য। । শ্রীমদ্‌ 
বিশ্বনাথ বলেন যিনি দেবকীর কন্তারূপ কংস-হস্তে অপিত। হইলেন 
এবং কংসকে বঞ্চন। করিলেন, তিনি কিন্তু বোগমার! নহেন -চক্রবন্তি 
মগশন্মর কথা এই যে “নতু যোগমায়| স্তাদৃশছষ্টলোকেরু তথ্য অঙন্ু- 
প'যোগাদেব।” অথাৎ উহ্। যোগমারার কার্য নছে--তাদৃশ ছুষ্টলোকের 
সহিত বেগমায়ার উপযোগ সন্ভতাবিত নহে। 

ইনি কংসহন্ত হইতে উতপ্ুত। হইয়। বহু নামে বন্স্থানে বিবিধরণে 
বিরাজ কাঁরলেন। ইনিই শ্রী-গ্ীতে লিখিত হশোদীগর্ভনন্তবা মহামায়া, 
ইনিই বিন্ধ্যবানিনী। রামলীগ-সম্পাননের জন্য ভগব-্প্রেরলীগণ 
গতিশ্বঞ্জ গ্রভ্তৃতিকে বে বঞ্চনা করিয়াছিলেন, সেই বঞ্চন। যোগমায়ারই 
কাদ্য । সাধারণী নায়! ব্রদ্ষকে স্পর্শ করিতে পারেন না ;--ভগবন্ধানে 
তাহার প্রবেশাধিকার একবারেই অসম্ভব । বরাসলীলার প্রারম্ভে স্পষ্টভঃই 
লিখিত হইয়াছে“ বোগদায়ানুপাশ্রিভ৮)। ছুর্ধ্যোধন ও শান্ব আপি অঙ্গরের! 
গরুড়ারঢ় চতুভুর্জ ভগব।ন্কে দেখিয়াঁও ধৃষ্ট যাদব বলির।ই মনে 
বরিতেন। ইহা! নায়ারই বঞ্চন।--ধোগমারারও নহে--মহামারার ও নহে। 
ভগবদুবিমুখত। মারারই কায্য। ই-।ব। ভগবদ্বিদুখ ছিলেন সুতরাং 
থোগমায়ার দয়।লভের অন্ধপবুক্ত। স্ুক্মর্শী ছুক্রবন্তী বলেন, বিমুখ 
জনগণের মোহন, মারার কাধ্য। অপরপক্ষে ভগবদ্উন্মুখ জনগণের 
মোহন যৌগমায়ারই আবিতাব-বিশেষের বাধ্য । এতদ্যতীত শ্রীমদ্‌ 


[ ২২৮ ] 


বিশ্বনাথ অপর একটি মায়ার সন্ধান দিয়াছেন--উহ! বৈষ্ণবী মায়া । 
এমন্তাগবতে যশোদা-মোহনে লিখিত হইয়াছে ২ 
“বৈষ্ণবীৎ ব্যতনোন্মায়াং পুত্রন্নেহমরীং বিভুঃ ৷” 

বাৎসল্যাদি মহাপ্রেমময়ী শ্রীমতী যশোদ।কে শ্রীভগবান্‌ বিশ্বরূপাদি 
দর্শন করাইলেন। অন্য কেহ হইলে তীহার এশ্বধ্যজ্ঞান হইত । কিন্তু 
ভাবাধিক্যে এশবর্য্যজ্ঞানের পরিবন্তে যশোদ! কোনও এশ্বষ্যের অনুসন্গান 
করিলেন না। ইহ মাধুধ্যের মোহন-ব্যাপার-বিশ্যে । কিন্তু এই: 
মোহন", মায়ার কার্য ত নহেই, সাধারণ যোগমায়ার কাধাও নহে! 
প্রেমেরই স্বভাব এই মে উহ! প্রতিক্ষণই ভগবটৈশ্রধ্য-জ্ঞানকে সমাতৃত 
করিয়া চিদানন্দমরী মমতানিগড়ে জঢাইয়া স্বপরিকরচিভ্তকে শরীরে 
আবদ্ধ করেন, এবং প্রতিক্ষণ ল্গেহাধিক্য বৃদ্ধি করির। তন্মাপুর্যান্বাদরূপ 
মহোদধিতে নিমজ্জিত করিয়া রাখেন । উহা অকৃত্রিম রাগী প্রেম- 
ভক্তিরই লক্ষণ । ইহাতেও মোহন ব্যাপার আছে বলিয়া ইহাও আরা 
নামেই অভিহিত হইয়াছে | 

ইহাই হইতেছে শ্রীচক্রবপ্তিমহাঁশদের ব্যাখার সংক্ষিপ্ত মৰ্ম্ম । হইহ। 

দ্বারা মায়া, জীবমায়া, গুণমাযা, মহামায়া, যোগমায়া এবং যোগনারার" 
আবির্ভাব-বিশেষের পাথক্য সম্বন্ধে কতকট। আভাস পাওয়া গেল । 

কিন্তু যোগমায়া সম্বন্ধে আর9 কিঞ্চিৎ স্ফুটতর ভাবে না বলিলে 
যোগমায়াতত্ব ভালরূপে বুঝা, যাইবে না। শ্রীমৎ সনাতন গোহ্বাঙগি, 
মহোদয় _শ্রীরানলীলায় “যোগমারামুপ পাশ্রিতঃ”, এই বাক্যস্থিত যোগমায়৷ 
পদের কয়েক প্রকার বাখ্যা করিয়াছেন, তাহ! এই £-- 

১। পরাখ্যা সচ্চিদানন্দ শক্তিবিশেবঃ | 

২। যোগঃ এশ্বৰ্্কং তদ্যুক্তা মায়া দয়া; “মায়াদভে কৃপায়াঞ্চ' । 

৩। যোগঃ আত্মারামগতো মায়া আবরণাত্মিকা-কপটতাং বা যোগ- 

I মায়াং উপসামীপ্যেন নিত্যমাশ্রিতোহপি ইত্যাদি । 


| ২২৯ |] 


৪। যোগে সংযোগে যা মায়! যজ্ঞপত্বীঘিব বঞ্চন| ইত্যাদি । 
৫। যুনক্তি নিত্যং বক্ষসি সংযোগ প্রাপ্নোতীতি যোগা যা মা 
লক্ষ্মীন্তস্তাং নিত্যং বর্তমাঁনঃ তয়। সদা সেব।মানোইপি,--ভগবানপি । 
৬। যোগায় সংযোগার মায়ঃ শব্দো যন্তাঃ স! বোগযায়াঃ-বংশী । 
স্তাৎ মানে শবে চ ইত্যস্ত ক্ষত্ররূপং | 
৭। যোগন্ত সংযোগন্ত মায়ে মানং পরাাপ্তিষস্তাৎ স যোগমায়া 
শ্রারাধা । 
নারদ পঞ্চরাত্রে পার্ধতীর উক্তিতে একটা শোক আছে তাহা এই 
যে, “তদ্রাসে ধারণাদ্রাধা বিদ্বস্তিঃ পরিকীন্তিত1 ৮ এ সম্বন্ধে গৌড়ীয় 
গোক্বামিগণ অবশ্যই এক প্রকার ব্যাখ।। পা | 
৮1 বোগন্ত নম্তোগস্ক মা লক্ষ্মীঃ সম্পন্তিরিতি যাবৎ তাং যাতি 
প্রাপ্পোভীতি যোগমায়।_শ্রীরাধা । 
পঞ্চরাত্রে যোগমায়া শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বার! ভগবতী বোগমারা 
দুর্গা আরও উন্নততর গ্রামে উন্নীত হইয়। একবারেই হ্নাদিনী শক্তির 
পরাবস্থায় কীন্ভিভ হইয়াছেন । স্থানে স্থানে তাহার অপরাবস্থার ও উল্লেখ 
আছে, বথ। ৫০ 
যথা ত্রন্দন্বরূপশ্চ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতেঃ পরঃ 
তথা ব্রহ্গস্বরূপা চ নিলিপ্ত। প্রকৃতেঃ পরা ॥ 
যথা স এব সগুণঃ কালে কর্শ্বান্করোধতঃ । 
তথৈব কম্মণ। কালে প্ররুৃতিস্্িগুণাত্মিক। ॥ 
শাস্ত্রের ম্ম বুঝা বড়ই কঠিন;--এক বস্তরই অনন্ত প্রকাশ, 
ক্তন্মতম, স্থক্মতর, সুক্ষ, স্কুল, স্থুলতর, স্থুলতদ -একেবারেই জড়ে 
পরিণতি! ইহা খাঁটি অদ্বৈত বেদান্ত, অদধয়তদ্ব ! এক হইতে অনন্ত } 
যিনি চিন্ময়ী তিনিই মন্ময়ী কখনও কাৰ্য্যকারণাতীত অবস্থ'--কখনও 
বা সদসতরূপে কার্ধ্যকারণাবস্থা--এইরূপে সেই একই মূলতত্ব নানাভাবে 
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বিরাজ করিতেহেন। আমাদের জ্ঞান অবস্থাবিশেষের ব আবির্ভাব, 
বিশেষের পার্থকে। পৃথ্থকত্ব ও বহুত্ব দেখিতে পাইতেছে। 
পঞ্চরাত্র আরও বলেন : = 
তন্যৈব পরমেশস্ত প্রাণেষু-রসনাস্থ চ। 
বুদ্ধ মনসি যোগেন প্রক্কতিস্থিতিরেব চ ॥ 
প্রাণাখিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধা, রসন।ধিষ্টাত্রী সরখতী, ইহাই ভগবৎশখক্তির 
বিভাগক্রম । তার পরে আরও দেখা যায় = 
বৃদ্ধাধিষ্ঠাএী ঘ: দেবী ছুর্শ। ছুর্গতিনাশিনী । 
অধুনা যা হিমগিরেঃ কন্যা নায়াচ পার্বতী ॥ 
অন্যান্ত পুরাণাদিতে '৭ কাবা গ্রন্থনমুহেও্ মারাশক্তির কিছু কিছু 
তথ্য আছে কিন্তু তৎসকলই প্রা এইদ্ন ঢাবাত্মক । 
খাদ্বেদ লংহিতাগ্ মায়! শব্দটী বেমন “কসট” অর্থে বাবজত হইয়াছে, 
মহাঁভার তেও এই শব্দটার নেইব্রপ বগ প্রদ্ধোগ দুষ্ট হর । শ্রীমন্তগ- 
বদগীত!তেও বহু স্থলে নায়! শব্দের দুষ্ট হয় যথা £-_ 
১। প্ররুতি* স্বাদধিষ্ঠায় সংভবাম্যাত্মমায়যা | 
২। নৈবীহেষ! গুণশয়ী মম মায়া ছুরতায়।। 
৩। মারয়াপহৃতজ্ঞানাঃ | 
৪1! ভ্রাময়ন্‌ সর্ববভতানি যন্তরারঢ়ানি মায়া । 
শ্রীভাগবতে "ও বিষণপুরাম্খি শক্তিবাদ সমাক্রূণে বিকাশ প্রাপ্ত 
হইয়াছে । প্রীমভাগবত হইতে এস্থলে শক্তিবাদ ও মারা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ, 
আলোচন! করা যাইতেছে । 
শ্রমদ্ভাগবতের ৬ দ্ধের ৪ অধ্যায়ের ৩১ ক্লোকে লিখিত আছে £- 
যচ্ছক্তরোবদতাঁং বাদিনাঁং বৈ 
বিবাদসম্বাদ ভুবোভবস্তি । 


L ২৩১ _ 


কুর্বস্তি চৈষাং মুহুরত্মমোহং 
তস্মৈনমোহনস্তপ্ুণায় ভূয়ে ॥ 
অর্থাৎ যাহারা পরস্পর বিরোধী শক্তি-সমূহ এই সকল বাদীবিবাদি- 
গণের মধ্যে মুহমুহু আত্ম-মোহের সৃষ্টি করেন, সেই অনস্ত গুণশালী ভূম। 
পুরুষকে নমস্কার করি । 
শ্রীজীব গোস্বামী বলেন, তাহার মায়াশক্তি ও স্বরূপ আপাতত দৃষ্টিতে 
পরম্পরবিরুদ্ধ । অপিচ ভাগবতের ৯ অঃ ১৬ শ্লোকে লিখিত আছে ₹-- 


“যস্মিন্‌ বিরুদ্ধগতয়ে। হানিশং পতস্তি 

বিদ্যাদয়ো বিবিধ শত্ভর আন্ুপূর্বব্য | 

তদ্ব্ৰহ্ম বিশ্বভবমেক মনত্তমাছ্য- 

মানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপছ্ধে ॥৮ 

অর্থাৎ আপন আপন বর্গে ( 2701) ) উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভাবে 

স্থিত বিরুদ্ধ শক্তিসমূহ প্রায়শই প্রম্পর বিরুদ্ধ গতিবিশিষ্ট। এই সকল 
বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন শক্তি ধাহাকে আশ্রয় করিয়। স্বীয় স্বীয় কাধ্য স্থনির্বাহ্‌ 
করে, আমি সেই বিশ্বস্তষ্ট। এক অনন্ত আদ্য আনন্দ মাত্র অবিকার ব্রহ্মকে 
বন্দনা করি । আর একটা প্রমাণ এই যে 


“শ্বর্গাদি যোইস্তান্থরুণদ্ধি শত্তি ভি- 
প্রব্যক্রিয়-কারক-চেতনাত্মভিঃ । 

তম্মৈ সমুন্নন্ধ-নিরুদ্ধ-শক্তয়ে 

নমঃ পরস্মৈপুরুষায় বেধসে ॥” ভাঃ ৪।১৭৷৩৩ 


অর্থাৎ যাহার শক্তি, দ্রব্যের আকারে ক্রিয়ার আকারে, কারকের 
আকারে, চে তনার আকারে প্রকাশ পাইতেছে। যিনি এই সফল শক্তি 
দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন সেই সমুক্রদ্ধ শক্তিসম্পন্ন 
জ্ঞানময় পরমপুরুষকে আমি নমস্কার করি! 
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ভগবৎশক্তি অচিন্ত্য শ্রীপাদ প্রীজীব গোস্বামী এই উক্কির সমর্থনের 
জন্য শ্রীভাগবতের শ্লোকাংশ উদ্ধত করিয়াছেন, যথা £-- 
আত্মেশ্বরোহতক্য সহশ্ত্রশর্জিত । ভাঃ ৩৩৩৩ । 
তিনি বলেন এই উক্তি ব্রহ্ম সুত্রেরই প্রতিধ্বনি । ব্রদ্ষস্ত্র হইতে 
তিনি ইহার প্রমাণ স্বরূপ ছুইটা সুত্র উদ্ধত করিয়াছেন 2-- 
৯। শুতেস্ত শব্মূলত্বাৎ । ২১২৭ 
২। আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি । ২১।২৮ 
প্রথম স্থত্রটীর ভাষ্য শ্রীণঞ্করাচাধ্য বলেন £--লৌকিকানামপি মণি- 
মন্ত্রোষধি প্রভৃতীনাং দেশকালনিমিউবৈচিত্র্যবশাৎ শন্রয়ো বিরুদ্ধানেক 
কাধ্যবিষয়া দৃশ্তন্তে । তাঅপি তাবন্োপদেননগ্তরেণ কেবলেন তর্কেনাবগন্তং 
শক্যস্তে অস্ত বন্ধন এতাবত্য এতৎসহায়। এতব্যিক্না এতত্প্রয়োজনাশ্চ 
শক্তয় ইতি, কিমুতাহচিন্ত্যন্বভ।বস্ত ব্রন্দণোকপৎ বিনা শব্দেন ন. 
নিরূপ্যেত। তথাহুঃ পৌরাণিকাঃ £-- 
অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেণ যোজয়েং । 
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্ত লক্ষণম্‌ ॥ 
অর্থাৎ লৌকিক মণিমস্ত্রৌবধিসমূহের ও দেশকাল নিমিত্ত বৈচিত্র্যবশতঃ 
শক্তিসমূহ বিরুদ্ধ প্রকারে অনেক কাধ্য-বিষর হইয়া থাকে। উপদেশ 
ভিন্ন সেই সকল শক্তিতন্ব সন্বন্ধে কেবল তর্কদ্ধার। জান। যায় না। অমুক 
বস্তুর এই শক্তি, অমুক সহায়, অনুক বিষর, অমুক প্রয়োজন ইত্যাদিও 
বিনা উপদেশে কেবল তর্কের গোন্বর নে । এ অবস্থায় অচিন্ত্যপ্রভাব 
ব্ৰহ্মের রূপ শব্দ প্রমাণ ভিন্ন কিক্কপে পিণীত হইতে পারে ? এই নিমিত্ত 
পৌরাণিকগণ বলিয়াছেন, যে সকল ভ.ব চিস্বার অগোচর সে সকল 
‘ ভাবে তৰ্কযোজনা করিয়া বুঝিতে প্রর্নাদ পাইবে না। যাহ! প্ররুতি 
সমূহ হইতে স্বত্ত, তাহাই*অচিন্ত্য। 
=. শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যে এই স্থত্রের আরও পরিক্ুট ব্যাখ্য! দেখিতে 
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“পাওয়া যায়। গোবিন্দ ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে, ব্ৰহ্মের কর্তৃত্ব পক্ষে 
লোবদুষ্ট দোযের আশঙ্ক। নাই । কেন না, ব্রহ্ম অলৌকিক, অচিন্ত্য- 
জ্ঞানাত্মক হইয়াও সমূর্ত ; জ্ঞানবং এক হইয়াও বহু প্রকারে অবভাত, 
নিরংশ হইরাঁও সাংশ, অমিত হইয়াও পরিচ্ছিন্ন; ব্রহ্ম সর্ব্বকর্ত৷ ও 
নির্বিকার, শ্রুতিতে তাহার এইরূপ স্বভাব কীঠিত হইয়াছে । শ্রুতিতে 
্রহ্মস্বরূপ বিনির্ণয়ে বল! হইয়াছে := 

১। “বুহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপম্” 

তিনি যে অলৌকিক তাহাও পনিষদী শ্রতিতে জানা যায়। তদ্যথাঃ-- 

২। আসীনে। দূরং ব্রজতি শয়ানে! যাতি সর্বতঃ ইতি কঠোপনিষদ্‌। 

৩। ছ্য। ব! ভূমী জনয়ন্‌ দেব এক এষঃ ইত্য।দি। তিনি সর্ধবকর্তা 
হইরাও নিরঞ্জন, বিহু হুইয়াও সচ্চিদানন্দবি গ্রহ, এই সকলই তাহার 
মচিন্ত্য শক্তির পরিচায়ক । 

জগৎ রচন। ব্রহ্মের বে অবিচিন্ত্য শক্তির পরিচায়ক, অপর কুত্রও 
ভাহারই প্রমাণ স্বরূপ । এক ব্রদ্মে এই অনন্ত বৈচিত্র্যময় অনন্ত বিশ্বের 
প্রকাশ,-_তাহার অচিস্ত্যতর্কৈথধ্যেরই প্রকাশক । শ্রীণঙ্করাচাধ। ত্রন্গস্ত্র 
ভাষ্তের ২য় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ২৪ সুত্র ভাষ্যে লিখিরাছেন 2... 
পরিপূর্ণশক্তিকন্ত অঙ্গ ন তস্তনেন কেনচিৎ পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্য। | 
শ্রুতিশ্চ তত্র ভবতি :--‘ন তস্ত কাৰ্য্যং করনঞ্চ বিদ্যতে’ ইত্যাদি 
তন্মাদেকস্তাপি ভ্রদণো বিচিত্রশক্তিধোগাৎ ক্ষীরাদিবদ্‌ বিচিত্র পরি- 
ণাম উপপদ্যতে | রী 

অর্থাৎ ্রহ্ষপূর্ণ শক্তি, তজ্জন্ত তাহার শক্তি পূরণের জন্য অপর কিছুর 
কল্পনা! করার প্রয়োজন হয় না। একটা শ্রুতিতে লিখিত আছে £-- 

সাহার কাধ্য (প্রাকৃতিক দেহ ) নাই, করণ ( ইন্দ্রিয় ) নাই, তাহার 
সমান কেহ নাই, তাহা হইতে অধিকও কিছু দেখ! যায় না। তাহার 
স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়। শক্তির বিষয় শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে । তিনি 
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পূর্ণশক্তিবিশিষ্ট এই নিমিত্ত এক ত্ৰন্মেরই বিচিত্র শক্তিবশতঃ ক্ষীরাদির' 
স্যার বিচিত্র পরিণাম দৃষ্ট হয়। 

এস্থলে পরিণাম-বাদের কথাটাও কিছু বলির! রাখি--ব্রঙ্গের পরিণীগ 
হইলে বিকারিত্ব দোষ ঘটে। ভগবংশক্তির অন্তর্গত দ্রব্য-শক্তিরই' 
পরিণাম হয়। পরিণাম বাদ বিষ্ণপুরাণেও পরমাত্ম-সন্দর্ভে দ্রষ্টব্য । 

বিষ্ণু পুরাণেও ভগবৎ শক্তির অচিস্ব্যত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয় যথা ভগবং- 
সন্দ্্ভধূত প্রমাণ £-- 

শক্রয়ঃ সর্বভাবনামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ | 
ঘতোহতে। রহ্মণত্তান্ত নর্গ।ছা ভাবশক্তয়ঃ ॥ 

শ্রধর স্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন--“লোকে হি 
সর্ব্বেষাং ভাবানাং মণিমস্াদীনাত শক্তয়ঃ অচিস্থ্যজ্ঞনিগোচরাঃ অচিন্তাং 
তর্করহং যজজ্ঞানং কার্য্যান্তধান্রুপপন্ভিপ্রমাণকং তশ্য গোচয়াঃ স্তি : 
যদ্ব। অচিন্তণ- ভিন্নাভিন্নজাছি বিকল্লৈ শ্চিস্কয়িতৃমশক্যাঃ কেবলমর্থাপত্তি- 
জ্ব'নগোচরাঃ সন্তি 1” 

এই লোকে মণি:স্বাদিত শক্তিই বখন "অচিস্ত্যজ্ঞানগোচর, তখন 
ব্ৰহ্ম শক্তিই বে অচিন্ত; হইবে তাহাতে ত কোন কথাই নাই । ভিন্ন 
অভিন্ন প্রভৃতি বিকল্পন। ছারা যাং! চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারা যায় 
না তাহাই অচিন্ত্য জ্ঞা,গোচর 1 সুতরাং ভগবংশক্তি অবিচিন্ত্য | 

ভগবৎশক্তি অচিন্ত্য, এবিষয়ে কাহারও মভদ্বৈধ থাকিতে পারে না, 
এই জগতের প্রা সক্চল আজই আমাদের অচিন্তা। যাহ! আমরা 
জানি বলিয়া মনে করি প্রককৃত”ক্ষে তাহার কিছুই আমরা জানি না, 
ম্ামাদের জ্ঞান অতি লীমাবদ্ধ। জ্ঞানের আলোক কোন কোন তত্বের 
কিযুদ্দ'রে গমন করিয়া অবশেষে অজ্ঞেয়তার বিশাল রাজ্যে আত্মহার! 
হইয়া পড়ে। দশদির্কেই ভগবৎশক্তির অচিন্ত্য প্রভাব, সে প্রভাবের 
পরিমাণ কর। বা চিন্তার আয়ত্ত কর! একেবারেই অসম্ভব | 
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জগতের দিকে চাহিলেই ভগব*শন্ডির অনন্ত মুর্তি চক্ষুর সন্মুখে 
প্রকর্টত হয়, আকাশে অনস্ত নীলিমা, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র, উন্ধাপিণ্ড 
প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের সন্মুখস্থিত এই বৃক্ষ বা একটী ধূলি- 
কণার বিষয় চিন্তা করিলেও আমরা বুঝিতে পারিব, ইহাদের মবো, এই 
সান্ত পদার্থ নিচয়ের মধ্যে শ্রীভগবানের অনন্তুশক্তির অনন্ত প্রভাব বির!- 
জিত। আমাদের চিন্তা উহার একটাও তকড়িয়া ধরিতে পারে না। 
মান্ষের জ্ঞানের গর্ব একেবারেই অসার ৷ 

এই যে নেত্ররঘক্ষে নবীন শ্যামল ঘব্বাদল বিরাজ করিতেছে, কোন্‌ 
শক্তির প্রাণোঁদনায় ইহার উৎপত্তি হুইল, কি প্রকারে ইহা ভূমির রস 
গ্রহণ করিতেছে, কি প্রকারেই বা ইহার নয়ন-স্থখকর শ্যামল বর্ৃচ্ছটা 
বিকসিত হইল, এই সকল প্রশ্ন বৈজ্ঞানিকগণ কোনও-ন।-কোনও প্রকারে 
মীমাংস। করিতে চেষ্ট। করেন। ইহার দ্বারা জীবস্মাজের কি কি 
প্রয়োজন পিদ্ধ হর তাহাও কিছু কিছু অনুসন্ধান দেখিতে পাওয়া যার, 
কিন্তু ইহার সহিত আমাদের ইন্দিয়ের সম্পর্ক হইতে যে জ্ঞানলাভ হয় 
তাহাঁও অতি সীমাবদ্ধ। 

যদি বাহ্‌ বস্তুর জ্ঞনিলাভের নিমিত্ত আমাদের আরও ইন্দ্রিয় থাকিত, 
তবে আমরা বর্তমান অবস্থায় বস্তুর জ্ঞান যাহ। জানিতে পাবিতেছি তাহা 
অপেক্ষাও আরও অপিক তথ্য জানিতে গারিতাম। যাহার চক্ষু আছে, 
নাসিক! আছে এবং স্পর্শজ্ঞান আছে ও রসনা আছে তিনিই গোলাপ 
ফুলের সৌন্দর্য্য, স্থগন্ধ কোমল স্পর্শ ও*আস্পদ বিশেষ অনুভব করিতে 
সমর্থ । কিন্তু এই চতুরিজ্িয়ের মধ্যে যাহার কোনও এক ইন্দ্রিয়ের অভাব 
তিনি সেই ইন্ডিয়ের উপলভ্য, গুণ জ্ঞানেও অদমর্থ হইয়। পড়েন । ইহ্‌! দ্বার! 
স্পষ্টতই বল! যাইতে পারে েবর্তমান সময়ে আ্বামরা ভগবশক্তির প্রকাশ 
সম্বন্ধে যে ধারণ! করিয়া আসিতেছি, তাহার বহিরজ্গ দিকটার অধিকাংশই 
আমাদের সীমাবদ্ধ, সঙ্গীর্ণ ইন্দ্রিয় জনের দ্বারা উপলব্ধ হইয়! থাকে। 
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কিন্তু একেতে। ইন্দ্রিয়ের সংখা অত্যন্ন, তাহার উণরে এই সকল 
'ইন্জিয়ের জ্ঞানের বহুবিধ কারণে ছূর্বশতা জন্মিয়া থাকে, অপরন্ত বস্ত 
সমূহের যথাযথ তত্ব গ্রহণে ইহাদের শক্তিও অতি অকিঞ্চিংকর। এই 
অবস্থায় আমরা আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষ গোচর বস্তু সমুহের সমস্ত তত্ব 
গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে একেবারেই অনম্ভব। সুতরাং ভগবৎশক্ষি 
সম্বন্ধে শ্রীভগবান্‌ যথাথ ই বলিয়াছেন যে -- 
“আক্মেখবরোহতক্য সহস্রশক্তিঃ” ভাগবত অত৩৩।৩ 

ফলতঃ একটা পরমাণুতে অনন্তশক্তি ভগবানের বে অনন্ত প্রভাব বর্ত- 
মান, ক্ষুদ্র জীবের নিকট তৎসকল একেবারেই অচিন্ত্য | 

বৈষ্ণব দার্শনিকগণ শ্রীভগবানের শক্তির অচিষ্ত্যত্ব সপ্রমাণ করার জন্ত 
যে আলোচনা করিরাছেন তাহ! বৈষ্ণব দর্শশনের এক বিশেষত্ব । গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবগণ, ভেদাভেপবাদ স্বীকার করেন। অর্থাৎ ভগবানের শক্তি 
অভিন্ন বটে, আবার ভিন্ন বটে। কিন্তু এই ভেদাভেদবাদ ভাস্কর 
মতের ভেদাভেদ নহে । ভাস্কর যে ভেদ্াভেদবাদ শ্বীকার করেন 
তাহ। ওঁপাধিক ভেদ নাত্র, সে ভেদাভেদবাদে প্রতীতির নিত্যতা নাই! 
উহা শঙ্করের অদ্বৈতবাদের প্রতিযোগী হইলেও বস্কতত্ব বিবয়ে কেবল 
উপাবির ভিন্নতা ব/তীত অপর কোনও ভিন্নতা স্বীকার করে ন, 
স্থতরাং ভাস্করাচার্ষের এই মতটী শন্বরের মায়াবাদেয় এ পিঠ আর 
ওপিঠ ; নামে ভেদাভেদবাদ, কাধ্যত খাঁটি অদ্বৈতবাদ মাত্র । 

শ্রীম্খ নি্বার্ক-পম্প্রদায় ভেঞ্জাভেদবাদের পনর্থক । তাঁহারা ভেদাভেদ 
শ্রুতির আলোক লইয়া ভেদাভেদবানের প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু গৌড়ীর 
বৈষ্ণব দর্শনে শাস্ত্রে যে ভেদাভেদবাদ স্থীকুভ হইয়াছে তাহ! স্বতন্্। 
ইহার! ভগবান ও তাহার শক্তি এই ছুইটা লইয়া দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । ইহার! শক্তিকে ভগবানের স্বরূপ বলিয়া নির্ধীরণ 
করেন। শ্রীজীব গোষ্বামী সর্বসংবাঁদিনী গ্রন্থে লিখিয়াছেন ; -- 
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শক্তির্নামকার্য্যান্খানুপত্তিসিদ্ধৌ বস্তুনো ধর্মবিশেবঃ | স! তু সর্ব্বে- 
শ্বিনুপাদানে নিমিত্তে চ কারণে স্বরূপভূতৈব মন্তব্য। কার্য,বিশেযোহপত্তৌ 
.তৎকারণত্বেন বস্তুবিশেষ-খাঁকারানর্থক/-প্রসঙ্গাং ।” 

অর্থাং কার্য্যের অন্যথা অঙ্গুপর্তিসিদ্ধি হম্বন্ধে বস্তুর ধর্শ্ম-বিশেষই' 
শক্তি । যাহার অভাবে কাধ্যসিদ্ধি হয় ন! তাহাই শক্তি । শক্তি, কার্যের 
সাধক । বস্তুর যে ধশ্মবিশেবের বর্তযানতা ছ'রা কাধ্যের অন্যথা 
অসিদ্ধ হয়, তাহাই তাহার শক্তি । এই শক্তি নিমিত্ত কারণে এবং 
উপাদান কারণে স্বরূপভূতরূপে বিরাজমান থাকে, কাধ্যবিশেবের 
উৎপত্তিতে ততৎকারণত্বে নৈয়ায়িকগণ বস্তু বিশেষ স্বীকার করিয়া থাকেন। 
সহ! র! শক্তি স্বীকার করেন না, কিন্তু এইরূপ বস্তুর কারণত্ব সম্বন্ধে 
বস্তরনিষ্ঠশক্তি স্বীকার না করিয়া বস্তবিশেষকে স্বীকার করা অনথক, 
ইহাই বৈদান্তিকগণের মত। শঙ্করাচাধ্য নিজেই বলিয়াছেন -- 

“কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কাধ্যম্‌।” 

শ্রাজীব গোস্বামী এই সকল আলোচন! করিয়া! শিদ্ধঃন্ত করিয়াছেন,--- 
“ভগবতশন্তি ভগবানেরই স্বরূপ, উহা ভগবান হইতে যে ভিন্ন আমরা 
তাহাঁও চিন্তা করিতে অসমর্থ, আবার উহা যে তাহা হইতে অভিন্ন 
তাহাও চিন্তা করিতে অসমর্থ। সুতরাং এইরূপে ভেদাভেদবাদ শ্বীকাধ্য 
এবং উহ! অচটিস্ত্য-_“তম্মাৎ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশ ক্যত্বান্তেদঃ, 
ভিন্ন চিঞ্তয়িতুমশক্যত্বারজেদশ্চ প্রতীরত ইতি শক্তি-শকিমতোর্ডেবা- 
ভেদীবেবাঙ্গীরুতৌ, তৌ চাচিন্ত্যাবিতি ৷” 

প্ীভগবানের অচিস্ত্যশক্তি সম্বন্ধে গৌড়ীর বৈষ্বাচাধ্যগণই অধিকতর 
আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু আমরা ইতঃপূর্ববে দেখাইয়াছি যে ভগবান্‌ 
্ীশস্করাচার্ধ্যও এ বিষয়ে নীরব ছিলেন না । "শ্রঁতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ” এবং 
“আত্মনি চৈবৎ বিচিত্রাশ্চহি” এই ছুই সূত্রের ভাব্যে শস্করাচাধ্য স্পৃষ্টতঃ 
ব্রন্মের অচিন্থ্য শক্তির কথ! উল্লেখ করিয়াছেন । 
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পাদ রাদ।মুজ৪ এই ছুই শুত্রের ভায়ে ত্রন্মের অচিন্ত্য শক্তি স্বীকার 
করিয়াছেন। তিনি এস্কলে বিষ্ণু পুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ইহার 
বিচার করিয়াছেন সকল বস্তুর শক্তিই (10797 ) অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর । 
তড়িৎ একটা শকি, আমর! উঠার প্রত্যক্ষ মূতি দেখিতে পাই না, মেঘে 
যে অন্ল্রেখ। উদ্ভাসিত হয়, উহাকে আমর! বিদ্যুৎ বলিয়া অভিহিত 
করি। বাস্তবিক কথা এই মে, খিঢ্যংশক্তির প্রভাবে মেঘস্থ বাস্প গুলিই 
বিদ্যোতিত হইয়া বিজলী রেখার সৃষ্টি করে। বিছ্যৎশক্তির স্বরূপ 
আমর! প্রত্যক্ষ করিতে পারি না? সকল শক্তিই এইরূপ আমাদের 
ওগ্রত্যক্ষনিদ্ধ € অচিন্ত্য জানগোচর | দ্রব্য পদাে যখন শঞ্জির ক্রির। 
প্রকাশ পায়, তখনই আমর! শক্তির অগ্তিত্ব ুঝিতে পারি । ভ্রব্যশক্তিই 
"খন অচি্ত্য, তখন ত্রহ্ষশক্তি যে অচিন্ত্য হইবে তাহাতে আর 
সন্দেহ কি? 

ব্রহ্মের কারণ অবস্থার জগৎ যখন ব্রহ্ম বিলীন থাকে, তখন জগতের 

জবস্থা -“শক্মাত্রবিশেব 1 0 Potential state ) অর্াৎ ত্রন্ষের থে 
পন খাঞ্ডি হইতে এই বিচিত্ৰ বিশ্ব/ক্মাণ্ডের আবির্ভাব হয়, গ্রলছে 
এই বিশাল বিপুল বিশ্বত্রঙ্গ গু শিপ করণে লান হইয়। ধায় । যিনি 
অশেষ শক্তির আধার, যাহার শক্তি হইতে এই বিশাল বিশ্বের প্রকাশ, 
তাতেই বিশ্ব শক্িমাত্রাবশেষ ( Natur naturals ) ভাবে অবস্থান 
করে আবার শক্তিনংক্ষোভের নিয়নে ভগবান্‌ আধার সেই সেই দল 
শক্তিকে জিয়যান অবস্থায় ( Kinetic Cunudition ) আনিয়! বিচিত্র 
জগৎ ( Natura-naturats ) পরকটিত করেন। 

শ্রীগাদ রামাঙ্তুজের এই সিদ্ধান্ত গৌড়ার বৈষ্কবাচাধ্যগণেরও 
অভিপ্রেত। শ্রীজীব গোস্বামী সর্ধবসংবাদিনী গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত বিস্তৃত 
করিয়াছেন, এনন কি শ্রান কবিরাজ গোত্বানীও শ্রাচরিতাম্বতে ভগবং- 
"শক্তির আলোচনার্থ প্রাগুক্ত বিঝুপুরাণীয় প্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
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শ্রৌত প্রনাণ ঘার। প্রতিপন্ন হয়, এই বিশ্ব ভগবত্শক্তিরই প্রকাশ 
এবং এই সকল শক্তি ও অচিন্তাজ্ঞানগোচর । 

বেদের কাম্য কর্মের খুটিনাটি হিন্দু দার্শনিকগণের মধ্যে অনেকেই 
পরিহার করিয়া ব্রহ্মতত্তবের সার অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং এ সকল 
উক্তি দাশনিকগণ আত প্রমাণরূণে গ্রহণ করিয়াছেন। বেদ-সংহিতা, 
ব্রা্গণ গ্রন্থ, আরণ্যক গ্রহ ও উপনিষদ্‌ গ্রন্থ পাঠ করিরা যদি পুরাণ পাঠে 
মনোনিবেশ কর! যাগ ভাহ। হইলে স্পষ্টই বুঝ! বাইতে পারে বে বৈদিক 
যুগের সার সত্যগুলি ভগবংতন্ব সম্বন্ধার ব। ব্রহ্মতত্ব সম্বন্ধীয়, জীবাত্ম! ও 
বিশ্বতত্ব সম্বন্ধায় কিম্বা মুক্তিতত্ব সম্বন্ধীয় উপদেশগুলি পুরাণে অতি 
পরিস্টরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । 

আরা শক্তিতন্ব সম্বন্ধে বতই আলোচনা করিতেছি, ততই আমা- 
দের মনে ম্পষ্ট ধারণ! হইতেছে বে, ভারতীয় খধিগণ সমগ্র জগতে যেমন 
মহাশক্তির মহালীপা প্রত্যর্গ করিতেন তেমনি আপনাপন অন্তরাত্মায় 
নহামায়ার মহিয়পী শক্তি অনুভব করিতেন। দেবাখাহাজ্স চণ্তীতে 
পিখিভ আছে -- 

“নিত্যৈব স। জগন্থুতি স্তয়া নর্বণিরৎ ভতম্‌ 1৮ 

অর্থাৎ সেই মধ্যিখী মহাশক্তি নিত্যা, তিনি জগংরূপে প্রকাশিত 
এবং সমগ্র জগতে নেই মহাশক্তি ব্যাপ্ত রখ্য়াছেন। ইহাকে মহামায়। 
বলিতে হয় বল, জগদ্ধাত্ৰী বলিতে হর বল, জগণীশ্বরা বলিতে হয় বল, 
জগতের ত্র, পালয়িত্রী ও সংহত্রী বলিতে হয় বল, বৈষ্ণব দর্শনে কিন্তু 
ইহাকে শ্রীভগব।নের বহিরদ্গ। শঞ্জি বলিধাই ব্যাখ্য। করিয়াছেন। কিন্ত 
ইহার তত্ব চিরদিনই অজ্জেয়। শ্রীচণ্ডীতে ইন্দ্রাধিদেবগণের বে স্তব আছে 
তাহাতেই তাহ! স্পষ্টরূপে বুঝ! বথ। £-- 

“ন্‌ জ্ঞারসে হরিহরাদিভিরপ্যপারা |” 
জীবশক্তি তটস্থা নামে অভিহিতা । 'জ্ঞানক্মপিণী গৌরীশক্তি বা 
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নারায়ণী অন্তরঙ্গা-শক্তির অন্থর্গত। কিন্ত হলনিনী শক্তিবর্গ ইহাদের ও 
উপরিচর। আহ্লাদিনী আনন্দময়ী, প্রেববিলাপিনী, ভগবংশক্তিবর্গ 
শ্রীভগবানের সর্ববাপেক্ষা অন্তরঙ্গ, এই সকল শক্তি যে শ্রীভগবান্‌ হইতে 
ভিন্নবৎ প্রতীয়মান, তাহাও চিন্তায় আন। যায় না অভিন্নাবৎ ও প্রতীয়মান 
বলিয়াও চিন্তায় ধারণা হয় না (The same or different cau not be 
represented in our thourht ) ইহাদের ভেদাভেদ অচিন্ত্য | 

ব্ৰহ্ম, জীব ও জগৎ এই তিনটী বিষ অবলম্বনে এ পৰহ্য* শাস্ত 
আলোচনায় বহুল বাদের সাই হইয়াছে । 

শান্্আলোচনাকারিগণ এইকূপে অদ্বৈতবাদ ব। মায়াবাদ, বিশিষ্ট ।- 
দ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশুদ্ধাদ্বৈবাদ, ভেদাভেদবাদ, সৎকাধ৷বাদ, আরম্ত- 
বাদ, পরিণামবাদ প্রভৃতি বিবিধ বাদ সংস্থাপন করিনা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
এক একটী বেদাস্ত সম্প্রদায় গঠিত করিয়া গিয়াছেন। 

আমরা আলোচনা করিয়া দেখিলাম, এই সকল বাদের মধো গৌড়ীয় 
আচার প্রবর্তিত অচিস্তযাভেনাভেদব!দটা সর্বাঙ্গ-স্ুন্দর ও সকাপেক্ষ। 
সমুন্নত | ইহাতে গোড়ামীর লেশমাত্র৪ পরিলক্ষিত হয় না, 'অথচ সকল 
মতের বথাশান্্র সামঞ্জস্ত এই নিদ্ধাস্কে দৃষ্ট হর। ভেদাভেদবাদ অবশ্যই 
প্রাচীন সিদ্ধান্ত । বাঁদর হইতে ভাস্করাচাধা পধাস্ত অনেক বেদাস্থচাধ।ই 
ভেদাভেদবাদ সমর্থন করিয়াছেন । শাঙ্কর ভান্তেও ভেদাভেদ বাদের 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্যথ। ;--অতে। ভেলাভেদাবগমভ্য।- 

ংশতবাবগম:১--২।৩।৪২ স্থত্ৰ ভাঙা । 

নিষ্থার্ক ভাস্তে ভেদাভেদ্বাদ দৃ়ী কৃত হইয়াছে । গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
আচার্ধোর বেদান্ত সিদ্ধান্তে ভগবহশক্তি দৃঢ়রূপে স্বীকৃত হইয়াছেন । 
শক্কি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ গৌড়ীয় বৈষ্ণব বেনদাস্ত-সিন্ধান্ত-সম্মত। 
এই সম্প্রদায়ের পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীজীব গোস্বামী স£সংবাদিনী গ্রন্থে 
লিখিরাছেন : | 
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“ম্বরপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বান্তেদঃ ভিএত্বেন চিহ্বয়িতৃূমশকা- 
ত্বাদভেদশ্চ গ্রতীয়ত ইতি শক্তিশক্তিমতোর্ভেদাভেদাবেবাপারুতৌ তৌ 
চাচিস্ত্যাঁবতি ।” 

অর্থাৎ ভগবৎ স্বরূপ হইতে তদীয় শক্তিবর্গকে অভিন্ন বলিয়া চিন্ত! 
করা যায় না এই হেতু ভেদ প্রতীতি হয়, আবার ভিন্ন বলিয়াও চিন্তা! 
করা যায় না, বলিয়া অভেদ প্রতীতি হইয়। থাকে, এই নিমিত্ত শক্তি ও 
শৃক্তিমানের ভেদাভেদ অচিন্ত্য বলিয়া অঙ্গীকত হইয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
এই ভেদ ও অভেদ অচিন্ত্য ৷ 

সব্ধসংবাদিনী গ্রন্থে ভাগবত সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় এই উক্তি দ্রষ্টব্য | 
আবার পরমাত্মসন্দর্ভের অঙুব্যাখ!তেও পিখিত হইয়াছে 

“অপরেতু “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎং” ভেদেইপ্যভেদেইপি নিশ্মরধাদদোষ- 
সম্ততি-দর্শনেন ভিন্নতয়! চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদং সাধয়স্তঃ তদ্বদভিন্নতয়াপি 
চিন্তয়িতুমশক্যত্বান্তেদম্‌পি সাধয়স্তো হস্ত চিন্তায ভেদাভেদবাদং স্বীকুর্ববস্তি ৷” 

অথাৎ “নিরাগম তর্কের প্রতিষ্ঠ। নাই, বলিয়া ভেদ ও অভেদ 
অসীম দো সমৃহদর্শনে,_-ভিন্ন ভাবে চিন্ত! করা যায় না, এইজন্য অভেদ 
সাধনে এবং সেই প্রকার অভিন্ন ভাবে চিন্ত করা যায় না বলি ভেদ- 
সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া অপর একশ্রেণী ব্যক্তিরা অচিন্তয ভেদাভেদবাদ 
স্বীকার করেন” এই গ্রন্থে ইহার পরেই লিখিত হইয়াছে--“ত  বাদর- 
পৌরাণিক-শৈবানাং মতে ভেদাভেদো ভাস্কর মতে চ। মায়াবাদিনাং 
তর ভেদাংশে। ব্াযাবহারিক এব প্রাতীতিক্কে। বা । গৌতম-কণাদ-জৈমিনি- 
কপিল প্তঞ্জলি-মতে তু ভেদ এব। শ্রীরামান্থজমধবাচার্ধা মতে চাপি 
সার্বঞ্জরিকী প্রসিদ্ধিঃ। শ্বমতে ত্বচিন্তাভেদাভেদবেব শক্তিময়ত্বাদিতি ৷” 

অর্থাৎ “বাঁদর পৌরাণিক, শৈব ও ভাস্কর মতে ভেদাভেদ প্বীকৃত 
হইয়াছে । মায়াবাদীদের মতে ভেগাংশ ব্যাবহীরিক বা প্রাতীতিক। 
গৌতম, কনাদ, জৈমিনি, কপিল, পতঞ্জলি মতে ভেদৰাদ স্বীকৃত । 
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রামাঙ্ণুজজ ও মাধ্বাচাধ্য মতে যাহা স্বীকৃত হইয়াছে তাহা সর্বত্রই 
প্রসিদ্ধ । অচিন্ত্য শক্রিময়ত্ব বলিয়। স্বমতে অচিন্তা ভেদাভেদই 
স্বীকৃত হইয়াছে । এইরূপে মূল সন্দর্ভেও অচিন্ত্য পদের বহুল প্রয়োগ 
দৃষ্ট হয়। অচিষ্থা শব্দের অর্থ কি ইহাই আমাদের বিচার্য্য । এ সম্বন্ধে 
শাঙ্করভাষ্যকৃত বরাহপুরাণ বচন যথা-_ 
(১) অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাং স্তর্কেন যোজয়েৎ। 
প্রকৃতিভ্য পরং যচ্চ তদচিন্তন্ত লক্ষণম্‌ ॥ 

এই স্থলে যাহ! প্রকৃতির পর তাহাই অচিন্ত্য বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে । 

(২) ভাগবত মন্দর্তে শ্রপাদ শ্রীজীব গোস্বামী ইহার তিনটা অর্থ 
করিয়াছেন 

(ক) অচিন্ত্যং তর্কাসহম্‌ ( অতক্য ) 

(খ) অচিন্ত্য! ভিন্নাভিন্তত্বাদিবিকল্পৈশ্চিন্তায়িতুমশক্য। কেবলমর্থাপত্তি- 
জনগোচরাঃ । 

(গ) দুর্ঘট-ঘটকত্বং হচিন্তযত্বম্‌ । 

ইহাতে জান! যাইতেছে অপ্রাক্ৃত ও তর্কাসহ বিষয়ই অচিন্ত; । ভিঞ্র- 
ভিন্নস্থাদিবিকল্প দ্বারা যাহা চিদ্রনীয় নহে, যাহা কেবল অর্থাপত্তি জ্ঞান- 
গোচর তাহাই অচিন্ত্য । আরও জানা যাইতেছে যাহাতে দুর্ঘটঘটকত্ব 
আছে তাহাই অচিন্ত্য । লৌকিক তর্ক ছারা ভেদ ও অভেদের একতম 
পক্ষ স্বীকার করিলে শ্রৌত প্রমাণেরও সামঞ্জস্ত সংরক্ষিত হয় না। বৰ্ষ 
যখন, অচিন্ত! প্রভাববিশিষ্ট, তিনি যখন 'মচিন্তয শক্তিময়, সুতরাং ব্রহ্ম 
ও ব্রন্দ-শক্তির ভেদ ও অভেদ অচিন্ত্য, ইহাই স্বাভাবিকী বিশ্তুদ্ধ প্রতীতি। 

এক অচিন্ত্য পদযোজন! ছ্বার। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্য এই বেদান্ত 
সিদ্ধান্তের পরিস্ফুট মীম্বংস! করিয়াছেন । উপনিষদের মঞ্জসমূহ ব্রঞ্চ 
শক্তির অচিন্ত/স্বের পোষক। অগ্রাকৃত অতীন্দ্রের বিষয় তর্কগোচর 
নহে, ই চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই স্বীকার্য্য । এমন কি জড়ীয় শক্তি 
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“পর্য্যন্ত অচিঃ্য। এই অবস্থায় শ্রোত প্রমাণ দ্বারা নিরপিত ভগবান্‌ ও 
তদীয় শক্তির ভেদ ও অভেদের অচিস্ত্যত্বই সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত । অতঃপরে 
'ভেদাভেদবাদের ও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে । 
শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী ভেদাভেদবাদ পদের পূর্বে “অচিন্ত্য” শব্দের 
প্রয়োগ করিয়াছেন। এই অচিষ্থ্য শব্দ প্রয়োগ তিনি কেন করিলেন, 
তাহার উক্তিতেই তাহ! দেখিতে পাওয়া যায় । তিনি সর্বসন্বাদিনীতে 
যেস্থলে অচিন্ত্য ভেদাভেদ্‌-বাদের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন এবং যাহ! 
ইতঃপুর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে তিনি ক্রন্ষস্থত্রের একটি প্রমাণ উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, সেটি এই --“তর্কা প্রতিষ্ঠা নাং” অর্বাৎ তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। 
এই তর্ক বেদ-বিরেধী তর্ক ৰলিয়া শঙ্করাচর্ধ্য প্রভৃতি ভাস্তকারগণ 
অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে 
ব্যক্তিবিশেষের উতপ্রেক্ষা-নিবন্ধন লৌকিক তর্কের কোন স্থিরতা নাই। 
এই প্রকার লৌকিক তর্কের দ্বারা ব্রক্মতত্ব নিণাঁত হয় না, এই নিমিভ 
'শঙ্কর বলিয়াছেন, উপনিষদ জ্ঞানই সম্যক জ্ঞান, উহার দ্বারাই মোক্ষ 
'হয়। তর্কপ্রভাব জ্ঞান অসম্যক্‌ । 
ব্রক্মতত্ব তর্কের অগোচর, যাহা তর্কের অগোচর তাহাই অচিন্ত্য, 
'প্রীগাদ শ্রীজীব গোস্বামী এজন্তই অচিন্ত্য পদের অর্থ করিয়াছেন 
“ “তর্কাসহম্‌”। বাস্তবিক ব্রহ্মতত্ব আমাদের লৌকিক তর্কের দ্বারা উপলব্ধ 
হয় না, এই স্ুত্রের ভাস্তেই শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য। যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্শ্ম 
এই :--স্থপ্রসিন্ধ মাহাত্যা কপিলের এবং তাদৃশ অন্তান্তের সম্মত তর্ক 
প্রতিষ্ঠিত এই কথা বলা যাইতে পারে না, কেন না অতিপবিত্র ও পুণাদ 
কপিল, কপাদ প্রভৃতিরও মতবৈপরীত্য দেখা যায়। অর্থাৎ তর্কের 
দ্বারা একের মত অপরে খণ্ডন করিয়াছেন । 
এই অবস্থায় কাজেই বলিতে হয় তর্কের যখন স্থিরতা নাই, তখন 
-নিখিলশক্তির সমাশ্রয় অন্ধ ও ভীহার শক্তির ভেদাভেদ অচিন্ত্য । 
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শ্ররামানুজাচার্ধ্য লিখিয়াছেন--“তর্কস্তাপ্রতিষ্ঠিতত্বাদপি শ্রুতিমূলে 
ব্ন্ম সমাশ্রয়ণীয়ঃ । শাক্যোলোক্যাক্ষপাদ-ক্ষপণক-কপিল-পতঞ্জলি-তর্ক৷- 
নামস্টোন্ত ব্যাঘাতাং তর্কস্তাপ্রতিষ্ঠিতত্বং গম/তে । 

অর্থাৎ তর্কের স্থিরতা নাই এই নিমিত্ত বেদ প্রমাণমূলক ব্রহ্ম কারণ- 
বাদই সমাশ্রয়যোগ/। শাক্য, ওঁলক্য, অক্ষপাদ, ক্ষপণক, কপিল ও 
পতঞ্জলি প্রভৃতি মহাপ্রভব মহাত্মগণের তর্কে পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হয়,. 
স্থতরাং ব্রন্ম-কারণ-বাদ তর্কমূল নহে, উহ! শ্রুতি-প্রমাণ-মূলক । 
এই নিমিত্ত শ্রীপাদ রামান্থজ বলেন--“অতীন্দড্রিয়েইর্থে শাস্্রমের 
প্রমাণম্‌ 

অথাৎ অতীন্দ্ৰিয় অর্থ বিষয়ে ব্যক্তিবিশেষের উপ্রেক্ষ। নিবন্ধন তর্ক 
প্রমাণ নহে। বেদবাক্যই প্রমাণ। সুতরাং ভেদাভেদবাদ অতর্ক্য 
ততএব অচিন্ত্য । 

এই স্থত্রের ব্যাখ্যায় নিষ্বার্ক-সম্প্রদায়ের ভাস্য টাকাকার মহাস্মা: 
গ্রীকেশব কাশ্মীরী ভট্টাচার্য্য অনেক বিচারের পর লিখিয়াছেন?-- 

“তিস্মাদচি ষ্ব্যানস্তাঘটননটনপটীয়সীশক্তিমত্তয়া নিঃশেষনোষগন্ধাভ্রাত- 
মাহাত্ম্যং সার্বজ্ঞাছানস্ত সদ্‌গুণাশ্রয়ং পরং ব্রশ্দৈব জগৎকারণং ন 
প্রধানমিতি। 

অর্থাৎ বহুল বিচারপূর্ধবক সিদ্ধান্ত হইতেছে বে অচিষ্ত্য-অনন্ত-অঘটন-. 
ঘটন-পটু-শক্তি দ্বারা সর্বদৌষ-বিবজ্ঞিত-মাহাত্ত্য-বিশিষ্ট সাব্বক্গ্যানি 
অনন্ত সদ্গুণাশ্রয় পরব্রহ্মই ‘জগতের কারণ, সাঙ্যকারোক্ত প্রধান, 
নহে। 

শ্রীগোবিন্দ ভাষ্যকার শ্রীমদ্‌ বলদেব বিগ্যাভৃষণ মহাশয় এই স্থত্রের 
ভাস্তে লিখিয়াছেন,--ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির যখন ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি, তখন 
তর্কের অবস্থান কোথায়? এমন কি কপিল কণাদ প্রভৃতিও একের 
তর্ক অপরে খণ্ডন করিয়াছেন । এই অবস্থায় অতীঞ্জিয় জগৎ-কারণত! 
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প্রকৃতপক্ষে অতক্য । ব্রহ্ম যে তর্কগোচর নহেন তংসম্বন্ধে বলদেব শত 
প্রমাণ উদ্ধত করিয়া! বলিতেছেন,-*“ শ্রুতিশচ ব্রহ্মণস্তর্কাগোচরতামাহ 
‘নেযাতর্কেণ মতিরাপনেয়! প্রোক্তান্তেবৈন হুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠেতি ৷” 

শ্রুতিতে হ্রদ্দের অচিন্ত্য স্ব সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যথা --কঠে।পনিষদে 
যম নচিকে তকে বলিতেছেন, “হে প্রেষ্ঠ এই পরম তত্বগ্রহণোপযোগিনী 
'বুদ্ধিকে শুফ তর্ক দ্বার! কুপথে পরিচালিত করিও না|” 

উপনিষবে এ সম্বন্ধে বহুল প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান্‌ বাদ- 
রায়ণ নেই সকল শ্রৌত প্রমাণের সার-শ্বরূপ “তর্কপ্রতিষ্ঠানাৎ” এই স্থত্র 
স্থাপন করিয়াছেন । ব্রহ্মসুত্রমাত্রেই বহুল শ্রৌত প্রমাণের উপর প্রতি- 
িত। ব্ৰহ্ম লৌকিক তর্কের অগোচর এই নিমিত্তই তাহাকে অচিন্ত্য 
বলা হইয়াছে, কিন্তু এই কথ! সকলেরই শ্বীকাধ্য যে বেদখিরোধী তর্ক 
অপ্রতিষ্ঠিত নহে, আবার লৌকিক ব্যাপারের নিমিত্ত লৌকিক তর্কসমূহও 
অপ্রতিষ্ঠিত নহে । যদি সকল তর্কই অপ্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে সর্বব- 
প্রকার লোক-ব্যবগাহারের উচ্ছেদ-প্রসঙ্গ-দোষ ঘটে.। 

কিন্তু ব্রঙ্গশক্তি তর্কগোচর নহে। এস্থলে বেদ-বাক্যই একমাত্র 
প্রমাণ বলিয়। ব্রহ্ম বা ব্রদ্গশক্তি বে অচিন্ত্য, ইহা বৈরাপ্িকমাঞ্েই স্বীকার্য্য 
সুতরাং ব্রহ্ম ও ব্রহ্গশঞ্জি সন্বন্ধীয় ভেদাভেদবাদও অঠিস্ত্য, ইহাই বেদান্ত 
দর্শনের স্থমীমাংসিত সিন্ধান্ত । 

ব্ৰহ্মতত্বের অচি *]ত্ব সম্বন্ধে কাহ।র ৪ মতদ্বৈধ নাই । শত প্রমাণ 
"ও লৌকিক যুক্তি উভয় ধারাই এই সির্ধান্ত প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্ত 
ব্রদ্মতত্ব নিরূপণ করিতে যাইয়া এক শ্রেণীর দার্শনিক যেমন ভেঃ-বাদের 
সৃষ্টি করিয় তুলিয়াছেন, অপর পক্ষে অপর এক শ্রেণীর দার্শনিক একবারে 
ব্অভেদ বাদের উদেঘাষণ! করিয়! ভেদবাদকে নিরস্ত করিতে প্রয়াম 
'পাইয়াছেন। | 

কিন্ত যাহার! বাদাবাদের প্রতি দৃষ্টি ন করিয়া নিরপেক্ষভাবে বেদ- 
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বেদান্ত অধ্যয়ন করেন, তাহারা দেখিতে পান,__ভেদ ও অভেদ প্রতি- 
পাদক উভয় প্রকার শ্রৌত প্রমাণই বেদবেদান্ত গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়, 
ফলতঃ ত্রন্মের খিরূপতাই বিশুদ্ধ দার্শনিক পিদ্ধান্ত-সম্মত। এক প্রকার 
দৃষ্টিতে ব্রহ্ম নিগুঁণ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছেন, আবার অন্য প্রকার" 
দৃষ্টিতে তাঁহাকে অশেষ কল্যাণ-গুণের সমাশ্রয় বলিয়া! অভিহিত করা 
হইয়াছে । নিগুণতা! বা পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্শ্া্রয়ত্বের যিনি আশ্রয়, তিনিই 
'অচিস্তা-প্রভাব ব্রহ্ম । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে শঙ্করাচার্ষে'র প্রাদুর্ভাবেরও বহু পূর্বে 
বৈদাস্তিকগণ ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। এমন কি স্বয়ং 
ব্ৰহ্মস্থত্কারও তদীয় ব্রহ্মসুত্রের বহু স্থানে ভেদাভেদবাদই বেদান্ত' 
পিন্ধান্তিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রক্গস্থত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের' 
হিতীয় পাদ হইতে এই সম্বন্ধে দুই একটি স্ত্রের অবতারণা কর! 
যাইতেছে ; তদ্যথ! = 

ন স্থানতোহপি, পরস্তোভয়লিঙ্গং সর্ধত্র হি। ৩২১১ স্থত্র । 

অর্থাৎ জীব স্ুযুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাগ্রন্ত হইলেও উহাতে পরমাস্মার' 
কোন দোঁধ-স্পর্শ হয় না। কেন ন। শাস্ত্রের সর্বত্রই পরযন্ধের ৰ্িরূপত্ 
স্বীকৃত হইয়াছে । এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর নিজেও অআন্ষদ্বিরপতার কথা 
স্বীকার করিয়াছেন। 

আবার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ১১ স্থত্রের ভায্যে অস্বৈতগুরু' 
গ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধ্য শ্রুতিতে হক্ধের 'দ্বিন্ধপতা প্রদর্শক বাকা যে সহস্র সহক্র 
আছে ইহ! স্পষ্টই লিখিয়াছেন। কিন্ত শ্রীমং শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত দর্শনের 
ছিতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ ২৮ স্ুত্রের ভাঙে দ্বিরপত্বে উপেক্ষা প্রদর্শন 
করিয়। কেবল নিজের ফুক্তিতে অদ্বৈতবাদ সংস্থাপন করিতে প্রয়াস: 
পাইয়াছেন। ঠাহার যুক্তি এই যে, “নহ্থেক বন্ধ স্বতএব রূপাদি- 
বিশেযোপেতং তন্বিপরীতঞ্চেতাত্যাপগন্ধং শক:ং বিয়োধাং ।” অর্থাৎ 
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একই বস্ত স্বতঃই রূপাদিবিশিষ্ট এবং রূপাদি-বঞ্জিত এরূপ অস্ভু/পগম 
হয় না। কেন না এই সিষ্ধান্ত পরম্পর-বিরোধী । 

শঙ্কর এখানে নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত দলন করিয়াছেন।  ক্রদ্ষতন্ব 
নিরূপণে তিনি নিজেই “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ” “ক্রতেত্ত শবামূলত্বাৎ” 
“আত্মনি চৈব বিচিত্রাশ্চ হি” প্রভৃতি স্থত্র ব্যাখ্যায় অৰন্ধতত্ব অচিন্ত্য 
বলিয়া কত প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন । কিন্তু এখানে সেই সকল প্রমাণ 
যুক্তির প্রতি উপেক্ষ! প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মের দ্বিরূপতায় আস্থা স্থাপন 
করিতে পারেন নাই । বেদাবিরোধী তর্কের সাহাযা গ্রহণ না করিয়। 
স্বীয় কল্পন! দ্বারা এবং স্বীয় যুক্তি দ্বারা কেবলা্বৈত মত স্থাপন করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি ব্যক্তিগত উৎপ্রেক্ষাকে নিরস্কুশ বলিয়া স্বীয় 
ভাস্তেই উহাকে হেয়রূপে প্রতিপন্ন কবিয়াছেন। 

এস্থলে কিন্ত নিজেই নিজের অগ্রাহ্য প্রমাণ অবলম্বনে অধৈতবাদ 
স্থাপনে যত্ববান্‌ হইয়াছেন । তিনি শ্য়ং যে বিচার প্রণালী অগ্রান্ক 
করিয়াছেন এখানে 'গরজে”র অনুরোধে নিজেই সেই অগ্রাহ্য 
উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। সুতরাং এই অগ্রীম মতের আর কে 
আদর করিবে? ফল কথা এই যে ব্রক্ষতত্বাঅচিস্তা । এইজন্ঠই ব্রহ্মতত্তে 
বিরুদ্ধধর্শী-শয়স্ের সামপ্রশ্ত হইয়া থাকে । 

শঙ্কর যে বিরোধের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা লৌকিক দৃষ্টিতেও 
বিরোধ বলিয়া! প্রতিপন্ন হয় না। অচিন্ত্যপ্রভব ব্রক্ষতত্ে, উহাতো 
একেবারেই বিরোধজনক নহে। বিরোধ হইলে শ্রুতিই বা অকাণ্ডে 
বিরোধের প্রশ্রয় দিবেন কেন ? শঙ্করের স্বকপোলকল্লিত অহ্ুমানে শ্রৌত 
প্রমাণ অগ্রাহ হইতে পারে না। 

পদার্থ মাত্রেরই ছ্বরিপতা স্বীকার্ধ।। খ্মানুষ, জীব, বৃক্ষ, টি 
প্রভৃতি স্থাবর অস্থাবর যাহা লইয়াই বিচার কাঁরিতে প্রবৃত্ত হইবেন, সকল 
পদার্থেই তাঁহার খিরূপতা জ্ঞান স্পষ্টতঃই অভ্যুপগত হইবে। ইহাতে 
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বিরোধ নাই, অসামঞ্জসা নাই,-অপর পক্ষে উহাই অবিরোধ ও 
সামঞ্জসাপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং উহাই প্রমাণশ্রে্ঠ প্রত প্রমাণের উপরে 
প্রতিষ্ঠিত। অদ্বৈত জ্ঞান অসমাক্‌ ও একাংশিক। অচিন্ত্য ভেদাভেদ- 
বাদে কোনও বিরোধ বা অসামগ্রস্য পরিলক্ষিত হয় না। পরমাত্মসন্দতে 
গৌড়ীয় বৈষ্ঞবাচাধ্য সুস্ষ্দর্শী শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী ইহার স্থমীমাংস। 
করিয়া লিখিয়াছেন £-_ 

*তদেবং শক্তিত্বে সিদ্ধে শক্তিশটিমতোঃ পরম্পরানুপ্রবেশাৎ 
শভ্তিমহ।তিরেকে শঞ্চিব।তিরেকাৎ চিত্তাবিশেষাচ্চ কচিদভেদনিদ্দেশ 
একন্সিক্নপি বস্তনি শক্তিবৈবিধ।দর্শনাৎ ভেদনির্দেশশ্চ নাসমঞ্জসঃ |” 

ইহার ভাবার্থ এই যে শক্তি ও শক্তিনানের পরস্পরের অনু-প্রবেশ 
শ্বতঃসিদ্ধ। শক্তিমানের অভাবে শক্তির অভাব ইহাও স্বতঃদিদ্ধ। 
আবার চিজ্জাতীয় পদার্থের ধিসাবে জীব চৈতন্ত ও ব্রহ্ম চৈতন্য অভিন্ন, 
ইহাও স্বতঃসিদ্ধ এই সকল হেতু বশত; কোথাও অভেদ-নিদ্দেশ, 
আবার এক বস্ততেই অনন্ত বৈবিধ্য বা বিচিত্রতা পরিলক্ষিত 
হওয়ায় অপর পক্ষে ভেদ-নির্দেশও ম্বতঃপিদ্ধ। ইহাতে কোনও 
অসামঞ্রস্ত নাই । 

কঠ, শ্বেতাশ্বতর ও বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি, 
এবং ব্রঙ্মের সপ্তণত্ব ও নিগুণত্ব সম্বন্ধে বহুল প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে । 
শ্রীম্থ শঙ্করাচাধ্যও দ্বিক্পতা প্রতিপাদক শ্রুতির স্বারশ্ত রক্ষা করিয়াই 
এঁ সকল স্থানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

ফলতঃ অচিন্ত্য ভেদাভেদই যে বেদাসন্তের,__ব্রহ্মস্ুত্রের.--ও শজীভগব- 
দগীতার অভিপ্রায় তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই । 

“ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, ত্রক্মই জগতের অবস্থান এবং পুনর্ববার 
ব্র্মেই জগতের লয়,” এই ভাবাত্মক বহুল বেদান্তবাক্য-কুস্থম গ্রথিত 
করিয়া ভগবান্‌ বাদরায়ণ “জন্মাদস্য যতঃ” সুত্র করিয়াছেন। এই স্ন 
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'স্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, অজ্ঞান জগতের 
কারণ নয়। যদি অজ্ঞানই জগতের কারণ হইত তাহ! হইলে ভগবান্‌ 
স্ুত্রকার ব্রহ্ম-নিরূপণে ব্রহ্ধকে জগৎ কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতেন না । 
অশিচ অজ্ঞান মায়াবাদীদের মতে অসৎ পদার্থ, অজ্ঞান কখনও জগতের 
কারণরূপে গণ্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ সৃষ্টি যে ঈক্ষণপূর্বিবিকা ইহাই 
তত প্রমাণসঙ্গত,_-এই শ্রোত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই শ্রীমৎ 
শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি বৈদাস্তিকগণ সাংখ্যোক্ত প্রধানকে সুষ্টির কারণ বলিয়। 
স্বীকার করিতে পারেন নাই, প্রত্যুত উহার প্রতিকূলে বহুল তর্কযুক্তির 
অবতারণ! করিয়ছেন। ইহার পরে মায়াবাদীরা আবার কোন্‌ তর্কবলে 
অজ্ঞানকে জগৎকর্তৃরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবেন? তাহাদের অন্থকুলে শ্রোত 
প্রমাণ নাই, তর্কযুক্তিও নাই, তবে তাহার স্বকপোল কল্পিত মত অন্তে 
মানিবে কেন? ফলতঃ ব্ৰহ্মই জগতৎবর্তা, ব্রহ্ম হইতেই জীব ও জগৎ 
উৎপন্ন, সুতরাং জীব ও জগৎ এক হিসাবে তাহা হইতে অভিন্ন। এই 
নিমিত্ত এই উভয়ত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতি ঘার! ব্রদ্দের দ্বিরপতা স্পষ্টতঃই 
প্রতিপন্ন হয়, জীবও জগদাকারে ব্রদ্বের যে প্রকাশ তাহাও অনিতা 
-নহে-নিত্য । কেন না শ্রুতি স্পষ্টতঃই বলিতেছেন ২-- 
নিতে) নিত্যানাম্‌। 

এই সকল নিত্য পদার্থ সমূহের নিত্যত্ব তাহার নিত্যত্বেই প্রতিষ্ঠিত। 
স্বকপোল-কল্পিত অথ দ্বারা এই সকল শ্রুতি পব্যাবহারিক সত্যমাত্র পার- 
মাথিক সত্য নহে” এইরূপ অভিমত প্রকাশৈর কোনও যুক্তি বা কারণ 
দেখ! যায় না। বেদাস্থ দর্শনের অভিপ্রায়ই যে,--অচিস্ত্য ভেদাভেদ 
তাহা ইতঃপূর্ববেও বল! হইয়াছে । যে হুত্রটী এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইয়াছে, 
তলাইয়া দেখিলে ইহাতেও স্ুম্পষ্টন্পপেই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের যুক্তি 
দেখিতে পাওয়া যার । রি 

মনে করুন “এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আবার ত্রন্েই 
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ইহ! অব্যক্তাকারে প্রবিষ্ট হইয়া! রহিবে।” এই শ্রুতির দ্বারা এক হিসাবে 
বুঝা যাইতেছে, এই বিগ্ররূপ বস্তুটীর সহিত ত্রহ্ষের উৎপান্ত উৎপাদক 
সম্বন্ধ ; এ অবস্থায় ভেদ প্রতীতি স্বাভাবিক ; আবার যখন দেখা যাইতেছে 
এই বিশ্ব ব্ৰহ্মশক্তি ভিন্ন অপর কোনও পদার্থ নহে ;,--ইহা তাহারই- 
বহিরঙ্ধা বা মায়া শক্তির মূর্তি মান্র--তখন স্পষ্টতঃই বলিতে হয়, এই 
জগত ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। কিন্তু এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য বা “অব্যপদেশ্” 
অর্থাৎ ইহা! বলিয়া বুঝানো যায় না। 

পূৰ্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ব্ৰহ্মই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি. বিনাশের 
হেতু । অজ্ঞান এই সকল ব্যাপারের কারণ নহে । অনস্ক বিশ্বত্রহ্মাণ্ডের 
স্থষ্টি, স্থিতি লয়, পুরুষ বিশেষের শক্তি সাপেক্ষ। ব্রন্মের এই সকল শক্তি 
আছে এবং ব্ৰহ্মই সকল শক্তির নিত্য আধার । শক্তি সমূহ বা ব্রাহ্মীশক্ি- 
ব্রহ্ষেরই নিত্য অঙ্গীভূত, এই নিমিত্ত উহা স্বরূপ শক্তি নামে অভিহিত 
হইর। থাকে । জগৎ প্রকাশের পূর্বে ও পরে এই শক্তি সমভাবে ব্রন্ষে 
বর্তমান থাকে ; এই শক্তির প্রভাবেই ব্রহ্ম আপন হইতে যেন বিশ্ব- 
ব্হ্ধাণ্ডকে পৃথক্‌ ভাবে প্রকাশিত করিয়া প্রদর্শিত করেন এবং শক্তিরূপে 
সকল পদার্থের অন্তর্য্যামির:প বিরাজ করেন, এই নিমিত্ত যাহা! জড় পদার্থ 
বলির! অবধারিত হইয়াছে, তাহার মধ্যেও চেতনার লক্ষণ বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীক্রমে স্বীকার করা যাইতে পারে । ' 

ব্রহ্ম সকল বস্ততে নিয়মকরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাহার এই 
এঁশী শক্তির প্রভাব সর্বত্রই পরিশ্ষুট, ্ছতরাং এই বিচিত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড,. 
ত্রক্ম হইতে ভিন্নও বটে অভিন্নও বটে। 

আবার জীব সম্বন্ধে প্রশ্ন উথাপন করিলে স্পষ্টতঃই অনুমিত হয় যে 
জীব ব্রন্মেরই চেতনাশৃক্তির আংশিক প্রকাশ-বিশেষ। জীব ও অন্ধের 
“এই ভেদাভেদ-সম্বন্ধ বেদব্যাস বেদাস্তস্থত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন । ব্রহ্ম 
সুন্ধের নি্বার্ক ভাষো এই ভেদাভেদবাদ অতি স্পষ্টর্পে স্বীকৃত হইয়াছে । 
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আমর! পূর্বেও বলিয়াছি ;- জীব ও জ্রন্ষে যেমন ভেদ-প্রদর্শক শ্রুতি 
আছে, আবার তেমনি অভেদ প্রদর্শক শ্রুতিও দেখিতে পাওয়। যায়। 
“তত্বমপি” বেদ বাকাঁদি যেমন অভেদ প্রতিপাদক শ্রুতিরূপে গৃহীত হয়,. 
আবার অর্থবলে তেমনই ভেদ প্রদর্শক শ্রুতিবূপেও গণা হইতে পারে। 

্রঙ্ধ সর্ধবশক্তিমান্। জীব প্রদ্মের অংশ, অপূর্ণ এবং অত্যপ্প শক্তি- 
বিশিষ্ট । মুক্তাবস্থাতেও জীব পূর্ণশক্তি লাভ করিতে পারেন না, ব্রন্ধ- 
সুত্রে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। জীব স্বর্ূপতঃ ব্রদ্দেরই অংশ। এই 
অংশত্ব-সম্বদ্ধ নিত্য ও চিরসত্য ; স্থৃতরাং পরম মোক্ষ অবস্থাতেও 
জীবের এই স্বরূপের বিনাশ অসম্ভব । তবেই প্রতিপাদিত হইতেছে যে 
জীব কোন অবস্থাতেই সর্বশক্তিমত্ব। লাভ করিতে পারেন না। 

ব্রহ্মহত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের সপ্তদশ সংখ্যক স্তরে লিখিত 
হইয়াছে যে,-“অংশ নানাব্যপদেশীদন্তথা চাপি দাশকিতবাদিত্ব- 
মধীয়ত, একে” 

শ্রনিষ্বার্ক এই শুত্রের ভাঁষ্যে লিখিয়াছেন - "অংশাঁংশি ভাবাৎ জীবে 
পরমাত্মানৌ ভেদাভেদৌ দর্শয়তে”-_অর্থাৎ জীব ও পরমাত্ম। অংশাংশি- 
ভাব হেতু এই উভয়েও যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ আছে ভগবান্‌ স্থত্রকার 
বেদব্যাস তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন ২-- 

“পরমাত্মনো জীবঃ অংশঃ” অর্থাৎ জীব পরমাত্মার অংশ । ইহার 
শ্রৌত প্রমাণ এই যে, জ্ঞাজ্জোৌ দ্বাবজাবীশানিখাবিত্যাদি ভেদ ব্যপদেশাঘ 
তত্বমসীত্যাদ্যভেদ ব্যপদেশাচ্চ।” অর্থাৎ পরমাত্মা সর্বশক্তিমান্‌। কিন্ত 
উভয়েই অনাদি, এইরূপ ভেদ-প্রবর্শক, বহুল শ্রুতি দৃষ্ট হয় এবং 
পতত্বমসি” প্রভৃতি শ্রুতি দ্বারা অভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে। কিন্ত 
এই স্থত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং বহু বিচারের পর ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত 
স্বীকার করিয়াছেন । ৭ চৈতন্ঞ্চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরযোর্ধথা হস্সি-বিস্ফুলিজ- 
য়োরৌফ্যম ; অতে। ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশস্বাবগমঃ 1৮ অর্থাৎ যেমন 
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অগ্নির ও স্ফুলিঙ্গের উষ্ণত্ব বিষয়ে ভেদ নাই, তদ্রপ চৈতন্য বিষয়ে জীব 
ও ঈশ্বরে কোন ভেদ নাই। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে শ্রুতি বাক্যে জীব 
ও ত্রন্মের অভেদ ও ভেদ উক্ত হওয়াতে জীব ঈশ্বরের অংশ। 

এইবূপে বেদান্ত দর্শনের অহিকুণ্ডুলবং প্রভৃতি সুত্র ও তাহার ভাষ্য 
"উদ্ধৃত করিয়া সপ্রমাণ করা যাইতে পারে যে ভেদাভেদ সিদ্ধান্তই, বেদা- 
স্তের প্রক্কত অভিপ্রায়। ইহা ওঁপচারিক ভাবে ভাস্করীয় সিদ্ধান্ত এবং 
বাস্তব ভাবে শ্রীনিশ্বাকীয় সিদ্ধান্ত কিন্ত আমাদের মতে ভেদাভেদ উভয়ই 
অচিন্ত্য ( ভেদাভেদ অচিস্তো ) শ্রীপাদ শ্রীহীব শ্রীভগবংসন্দর্ভে স্পষ্টতঃই 
তাহা লিখিয়াছেন । আবার শ্রীভগবৎ সন্দর্ভের অনুব্যাখ্য। সর্ব সম্বাদিনী 
গ্রন্থে অধিকতর স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন £--তাহা দৃঢ়তার জন্য 
'*ন্কুণা-নিখনন-স্ায়” অঙ্গসারে বহুস্থানে বহুবার বলা হইয়াছে এখনেও 
বল! হইয়াছে ঃ = ৰ 

“স্বরূপাঁদভিক্রন্েন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্‌ভেদঃ, ভিন্নত্েনচিন্তয়িতু- 
মশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শঞ্কিশঞ্তিমতো ভেরাভেনবেবাক্গীকূতৌ 
তৌ চাচিন্ত্যাবিতি” আবার উপসংহারে লিখিত হইয়াছে £- 
“শ্রমতেংচিন্তাভেদাভেদাবেব অচিন্ত্য শক্তি ময়ত্বাদিতি ৷”? এই 
ভেদাভেদবাদ তর্কসংস্থাপ্য নহে, স্থতরাং অচিন্ত্য কেবল ব্রহ্মহ্থত্র 
বলিয়া নহে, উপনিষৎ বাক্য ও ভগবংগীতা বাক্য দ্বারা এই অচিন্ত 
ভেদাভেদবাদ পূর্ণকূপে সমর্থিত হইয়াছে। যাহার! প্রগাঢ় অভিনিবেশ 
সহকারে উপনিষৎ ব্রহ্মস্থুত্র এবং ভগবদগীতা পাঠ করিবেন এরং ধীর 
ভাবে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন অচিন্ত্য ভেরাভেদবাদই 
ভীহাদের নিকট সর্ব্বাক্গ সুন্দর ও সর্বনাম্রস্তপূর্ণ বেদান্ত নিদ্ধান্ত 
বলি প্রতিভাত হইন্ে। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে শক্তিবাদ হুদূর ভাবে কুপ্রঠ্ঠিত হইয়াছে ।. 
ক্ব্কব আচাধ্যগণ শ্রীমস্তাগবত গ্রস্থকে বেদান্ত স্থত্ৰভাষ্য বলিয়! 
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মনে করেন। ফলতঃ শ্রীমন্তাগবতের অস্তিমস্কদ্ধে স্পষ্টতঃই লিখিত, 
আছে - 
“সর্বব-বেদাস্ত সারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে” 

এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই মহাপুরাণকার শ্রীব্যাসদেব স্বয়ংই 
শ্রীভাগবতকে সকল ধেদান্তের সার বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। 
বস্তুতঃ শ্রীমন্ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিলেই এই উক্তির সত্যত৷ পদে পদে 
প্রতিপন্ন হয়। সমগ্র হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রস্থরাজি মধ্যে শ্রীমস্ভাগবতই 
শীর্ষস্থ(ন অধিকার করিয়াছেন । ধর্মপিপাস্থ ব্যক্তি মাত্রেই এই গ্রন্থ 
পাঠ করিলে আমাদের উক্তির যাথাধ্য বুঝিতে সমর্থ হইবেন। শ্রীমন্তাগ- 
বত-অবলম্বনে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী ষটসন্দর্ভাত্বক শ্রীভাগবত 
সন্দৰ্ভত গ্রন্থ বিরচিত করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচাধ্যগণের বেদান্- 
তত্ত্বের গার মন্ব স্বন্দররূপে এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে । বেদান্তের 
যাহা মূল লক্ষ, এই গ্রন্থের প্রথম নিন সেই তত্বের অতি 
পরিস্ফুট আলোচনা করা হইয়াছে । 

ব্রহ্ম পরমাত্মা, ভগবান্‌ একই অন্বয় তত্বের নামান্তর । সাধক বিশে- 
ষের সাধনার তারতম্য অস্থ্সারে ব্রহ্ম-পরমাত্ম৷ ও ভগবান্‌ প্রভৃতি শব্দের 
অর্থ সুচিত হয়! থাকে। জ্ঞানগব্বা সাধকগণ ভক্তের প্রিক্ণতম 
ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হন না। তাহারা নির্বিশেষ শক্তি ও 
তদ্র্গলক্ষণ-বিধজ্জিত নিগুণ নিরবয়ব, চিৎসত্বামাত্রের ঈষৎ অন্ভব 
করিয়া থাকেন। ইহ! ব্রহ্মশক্তির সমাশ্রয়,-"রসিকশেখরের এক প্রকার 
ছলনা বিশেষ । ভিন্ন ভিন্ন সাধকগণের প্রতি তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাব-- 
প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যেহেতু তিনি অনন্ত । 

বেদান্ত দর্শনের সম্প্রদায়বিশেষ যে ত্রহ্মশক্কি'অন্থভব করিতে পারেন 
না, তাহার কারণ ব্রক্ষশক্তির অভাব নহে। বস্তুত: উহা যে এতাদৃশ 
সাধকগণের ' সাধনাবিশেষেরই অনিবাধ্য ফল, তাহাতে সন্দেহ মাত্র. 
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নাই । তিনি জ্ঞানগব্বাদের নিকট আত্মণক্রি প্রকাশ করেন না স্থতরাং 
তাহারা ব্রদ্ষশক্তি স্বীকারের উপায় সমর্থন করিতে অপমর্থ হন। 

কিন্ত পরম করুণাময়ী শ্রুতি পদে পদে ব্রহ্মশক্তি স্বীকার করিয়। 
গিয়াছেন। বেদ-বেদান্তে ব্রহ্মশক্তির উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীমন্তাগ- 
বতও তদনুসারে অজ্ঞের তত্বকে কেবল মাত্র ব্রন বলিয়। নিরস্ত হন নাই, 
তাহাকে ভগবান্‌ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন । 

“ক্রন্ষেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্যতে |” 

শ্ীভাগবতের এই প্লোকটা অবলম্বন করিয়া শ্রীজীব গোস্বামি মহো- 
দয় ভাগবংসন্দর্ভে ব্রহ্ধশক্তির যথেষ্ট সুক্ম-বিচার করিয়া গিয়াছেন। পরম- 
তত্ব যে কেবল জ্ঞানমাত্র নহেন, তিনি বে সর্বশক্তির আধার এই গ্রন্থ - 
' পাঠে তাহা অতি পরিশক্ষুটর্সে বুঝ! যাইতে পারে। সর্ববনংবাদিদী গ্রন্থ- 
খানিও শ্রীঙ্গীবের রচিত । উহা আস্ত সন্দর্ত চতুষ্টয়ের অনুব্যাখ্য। স্বরূপ | 
এই গ্রন্থের ভগবৎসন্দভাঁয় অন্নব্যাখ্যাতেও শক্তিবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । 

বেদবেদান্ত গ্রন্থপাঠের পক্ষে পুরাণ পরম সহায় । সায়ণাচার্য্য বেদ- 
‘সংহিতা ব্যাখ্যা করারকালে পুরাণ হইতে প্রচুরতর সাহায্যলাভ 
করিয়াছেন । বেদাস্তস্থত্ব ব্যাখ্যায় শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও পুরাণের বাক্য 
প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন । বৈষ্ণব বেদান্তা-চার্ধ্যগণ শ্রোত ও পৌরা- 
ণিক বচন উভয়ই প্রমাণম্বূপ গ্রহণ করিয়। বেদান্তনিদ্ধান্তের ব্যাখ্য। 
করিয়া গিয়াছেন। শ্াস্্রকারগণ পুরাণ সমূহকে বেদ-বেদাস্তের ভাষ্য 
বলিয়া! মনে করিতেন । তাহার! বলিতেন :-- 

ইতিহাস পুৱাণাভ্যাং বেদান্‌ সমৃপবৃংহয়েৎ | 

অর্থাৎ ইতিহাস ও প্লুরাণ দ্বার! বেদের অর্থ বিস্তার করিতে হইবে । 
'বেদসংহিতার উপাসনা! প্রণালী কর্ম্মবহুল। উপনিষদের উপাসনা প্রণালী 
নুষ্সীবিবঞ্জিড়। পুরাণ এই উভয়ের মধ্যবর্তী হইয়! হিন্দুধর্মের উপাসনা- 
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প্রণালী ও হিন্দু সদাচারের ব্যরস্থা ব্যবহার রীতিনীতিগুলিকে 
স্থুমার্জিত ও সর্বাঙ্গনুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন। 

গৌড়ীয়. বৈষ্ণবাচাৰ্যাগণ পৌরাণিক উপদেশের এই উপযোগিতা, 
সৌন্দর্য্য ও বেদান্ত শাস্ত্রের মর্মগ্রাহিত্ব সন্দমশনে শৌত প্রমাণের ন্যায় 
পৌরাণিক প্রমাণের যথেষ্ট সম্মাননা করিয়া বেদান্ত সিদ্ধান্ক,--উভয় 
প্রমাণের উপর সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে পৌরাণিক 
প্রমাণহ্থার| শ্রৌত প্রমাণ পরিশ্ফুট করিয়াছেন। বেদবেদান্ত ও পুরাণাদির 
যায় শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে শক্তিতত্ব, মায়াতত্ব জীবতত্ব, কৃষ্চতত্ব, রসতত্ব, 
ভক্তিতত্ব ও প্রেমতত্ব প্রভৃতি জীবগণের জ্ঞাতবা বহুতেত্বর সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা করা হইয়াছে । এই ভূমিকায় শক্কিতত্ব এবং তদগ্চ্গত 
মায়াতত্বের যংকিঞ্চিং আলোচন। কর! হইল। বৈষ্ণব দর্শন অস্থসারে 
জীবতত্বও তগবৎ-শক্তি-তত্বের অন্তর্গত। সুতরাং শক্তিতত্বের 
আলোচন! করিতে হইলেই শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি,--মায়া 
তটস্থাশক্তি জীবের বিষয় আলোচন! করা! যেমন প্রয়োজন, হলাদিনী 
শক্তির তথ্য সম্বন্ধে কছু বলাও তেমনই প্রয়োজনীয় । 

এখানে জীবতত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে । শ্রীপাদ সনীতন ও 
শ্রীক্পপ প্রভুর নিকট আত্মতত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাস! প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
মহাপ্রভুর চরণ-দর্শনের পূর্বেও তাহারা বহু শাস্ত্র অধায়ন 
করিয়া পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাহারা যে জীবতত্ব সম্বন্ধে 
কিছু জানিতেন না, এ কথা মনে কন্দ। সঙ্গত নহে, তাহারা এ 
সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতেন। প্মামাদের শ্রুতি-স্বতি-পুরাণ এবং 
দর্শনশাস্ত্র সমুহের জীবতত্ব সন্বন্ধে বহুল আলোচনা থাকে ।. সেই সকল 
-সিদ্ধান্তে বহু বিপ্রতিপত্তি পরিলক্ষিত হ্য়। (কেহ বলেন, জড়াতীত 
'পৃথক্‌ চৈতন্য বস্তু নাই । এই জড়ন্বেহ হইতেই চেতনার উৎপত্তি. হয়। 
“যেমন তঙ্ল ও গুড়ের মিশ্রণে মদ নিনশ্মিত হয়; এই মদে মত্ত জন্মায়, 
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সেইরূপ পঞ্চভূতাত্মক দেহে স্বতঃই চেতন জন্মে। তদতিরিক্ত পৃথক্‌ 
চৈতন্ত নাই,_-ইহাই চার্ধাকের সিদ্ধান্ত । চার্ববাকের অন্থচরগণ বাহ. 
স্পত্য সম্প্রদায় নামে খ্যাত ছিলেন । ইহারা বেদ মানেন না, দেহাতিরিস্ত' 
পৃথক্‌ আত্ম! স্বীকার করেন না, পরলোকেও স্বীকার করেন না। ইহার। 
দেহাত্মবাদী। ইউরোপেও প্রাচীন সময় হইতে এইরূপ দেহাত্মবাদী 
সম্প্রদায় ছিলেন এবং এখনও আছেন । খৃষ্ট জন্মের ৪৬০ বৎসর পূর্বে 
ইটালী প্রদেশে ডিমোক্রিটাস্‌ (081907688) নামক একজন দার্শনিক 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ইনি দেহাতিরিক্ত পৃথক্‌ চৈতন্য মানিতেন 
না। লেঞ্জ (148789) নামক আধুনিক--একজন গ্রন্থকার “জড়বাদের 
ইতিহাস” (History of Materialism) নাম দিয় একখানি গ্রন্থ 
লিখিয়াছেন। সেই গ্রন্থে ইউরোপীয় অনেক জড়বাদী পণ্ডিতের কথ। 
আছে। ইহতে জানা যায়, তংসময়ের আন্তিকের৷ এই নাস্তিককে বড় 
স্বণ! করিতেন । 

ইংরেজ পণ্ডিত বেকন্--এই নাস্তিকের প্রধান স্তাবক ছিলেন। 
ডিমোক্রিটাস্‌ (10920077698) বলিলেন পরমাণুই চরম বস্ত। ইহারই 
যোগ ধিয়োগে বিশ্বরচন। ও বিশ্ব-সংহার হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন, 
জগদীশ্বর বলিয়া কোন বস্তু নাই। আকাশ ও পরমাণু এই ছুই পদার্থ 
নিত্য ও সত্য। পরমাণু অনস্ত, উহাদের আকার প্রকারও অনন্ধ । 
যাহাকে লোকে আত্মা বলে তাহা এই স্বন্ম পরমাণু ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। ইহাদের মংযোগ-বিশেষে চেতনার উৎপত্তি হয় । 

ইহার পরে এম্পিডকল্স্‌ (00761০0188) নামক একজন কবি-. 
প্রকৃতিক দার্শনিক ছিলেন। তিনিও পরমাণুবাদী । ইনি বলেন গ্রীতি 
ও বিদ্বেষ পরমাণুর স্বত্বাব। প্রীতিতে পরমাণুতে পরমাণুতে আকর্ষণ 
ঘটে, বিদ্বেষে উহা হইনতখসিয়! যায়। এইরূপেই . নি ও প্রলয় হইয়া: 
থাঁকে ৷ ” 
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দুই সহশ্র বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে এইবূপে জড়বাদের উৎপত্তি ও 
প্রসার হইয়াছিল । বর্তমান সময়ে হাক্স্লী, টিগ্যাল্‌, ডারুইন্‌ প্রভৃতি 
জড়বাদী বৈজ্ঞানিকগণ যে কথা জগৎ-সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন,ছুই. সহ 
বৎসর পূর্বে ইহারা তাহার বীজ বপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইংরেজ 
পণ্ডিত হিউম (5106) প্রণীত ধর্মের প্রাকৃত ইতিহাস ( Natural 
History of Réligion)নামক গ্রস্থেও এই সকল বিবরণ আছে । আণবিক 
দর্শন শর্্ী্পর পণ্ডিত এপিকিউরাস (EPieur॥৪) । ইনি খীঃ পুঃ 
৩৪২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ডিমোক্রিটাসের গ্রন্থ-পাঠে ইহার জড়বাদে 
প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মে। ইনি দেশবিদেশে জড়বাদ প্রচার করেন। 
চার্বাক বলিতেন, এ“খণং  কৃত্বা স্বতং পিবে২ং,” ইহার উক্তিও 
কতকট। সেইরূপ ছিল,__“পান-ভোজন কর, ক্ফক্তি করিয়া বেড়াও, 
মরণের চিন্তা করিও না। মুত্যুচিন্তা মনের প্রফুল্লতা নষ্ট করে। যাবৎ 
আমর। জীবিত আছি, ভাবত মৃত্যু নাই; মৃত্যু হইলে আর আমরা থাকিব 
না।” সাধারণ লোক বে সকল দেবত| মানিতেন্ তিনি সেরূপভাবে 
দেবত। মাঁনিতেন ন। | শুন। যায়, ইনি স্থনীতি-পরায়ণ ছিলেন ! 

এপিকিউরাসের মৃত্যুর অনেকদিন পরে রোমে আর একটা *্জড়বাদী 
পণ্ডিতের জন্ম হয়। তাহার নাম,_ লুক্রিটিয়ার্স 01459768০98) খীঃ পুঃ 
৯৯ সালে ইহার জন্ম হয়। ইনি প্রারকত-বস্ত-্বব্ূপ নামে (01. 6১৩ 
Nature of Things) একখানি গ্রস্থ-প্রণয়ন করেন । ইহার ধারণ! 
ছিল দেবতায় বিশ্বাস করা এবং দেবতারনদ্দ্বারাই জাগতিক কাধ্য সম্পন্ন 
হয়, এরূপ ধারণা,__মা্গষের মনের এক বিষম কু-ধারণ!। পরমাণু দ্বারাই 
জগৎ রচিত হয় ও বিনষ্ট হয়। পরমাণুর সংযোগ বিয়োগই জাগতিক 
পদ্ধারথের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ ।- পরমাণুগুল্ি নিত্য ও সত্য । 

"- জগৎ্ণস্থষ্টিতে কোন বুদ্ধিমান্‌ পুরুষ-শক্তি স্বীকারের প্রয়োজন নাই । 
"পুনঃ পুনঃ পরমাণুর সংযোগে-বিয়োগে, ক্রিয়ায় প্রক্রিয়ায়, ঘাতে প্রতি- 
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ঘাতে চেতনার উদ্ভব হয় । পরমাণুর কার্য ভিন্ন তদতিরিক্ত অন্য কোন 
শক্তি স্বীকারের আবশ্যক দেখা বার ন!। পরমাণুগ্তলি অনস্তক।ল হইতে 
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিচালিত হইতে হইতে ভিন্ন ভিন্ন গতি অবলম্বন 
করিতে করিতে অবশেষে একটী শুঙ্খলাবদ্ধ হইয়া এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের 
যাবতীয় পদার্থ রচন। করিতে সামর্থ্য লাভ করিয়াছে । 
আমাদের সাংখ্যদর্শনকার কপিল খবধি বহুকাল পূর্ব হইতেই এই 
ধরণের বিশ্ব-রচনা-প্রণালী দেখাইয়! প্রক্কতি-কর্তৃত্ববার প্রবর্তন করেন 
কিন্ত মহাপ্রজ্ঞাশীল কপিল অতীব সক্ষম প্রতিভাবান ছিলেন। ইহাদের 
স্তায় স্ুলজ্ঞানী ছিলেন না । ইহারা দেহাতিরিক্ত পৃথক্‌ চৈতন্ত স্বীকার 
করেন না কিন্তু তিনি স্থূল প্রকৃতির অতিরিক্ত পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন। বদিও তাহার জগৎ-রচন।-প্রণালী অতীব স্বাধীন চিন্তার ফল, 
তথাপি তিনি যে বহু পুরুষবাদ ব! বহু জীববাদ-সিদ্ধাস্ত প্রবর্তন করেন, 
তাহা অবৈদিক নহে। অজ্ঞান অচেতন পরমাণু বা প্রকৃতি স্বারা যে এই 
বিচিত্র-বিশাল-বিপুল ব্ৰহ্মাণ্ডের ত্য হইতে পারে না, ইহা বুদ্ধিমান্‌ 
বাক্তি মাত্রেরই স্বীকার্ধা । 
ইটালীয় দার্শনিক জীয়রূডেনে। ব্রাণে! (Giordano Bruno) আমাদের 
কপিল দেবের শিষ্যাজ্শিস্যের মতই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । তিনি 
লন, ক্ৰমহিকাশ-সাধনই (Unravaling and unfolding) প্রকৃতির 
কাধা। প্রকৃতির অভ্যন্তরীণ শক্তি হইতেই জগতের কাৰ্য্য সাধিত 
হয়। এই ব্যাপার সাধনের* জন্ত বহিঃকর্ভা (External Artificer) 
স্বীকারের প্রয়োজন নাই । প্রকৃতি স্বনিহিত শক্তি ও ধর্ম দ্বারা জগৎ 


প্রসব করেন ।* ০ 

* By ber own intrigsic force and virtue she brings these forms 
forth. Matter is naif the mere naked, empty capacity which philo- 
50085 have pictured her to be, but the univer sal mother, who brings 
forth all things as the fruit of her own womb. 
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পূর্বে এই ব্রাণে। খৃষ্ট'ধৰ্ম্ম প্রচারক ছিলেন। ইহার মতের পরিবর্তন 
হইলে পরধন্মে অবিশ্বাস উৎপাদনের নিষিত্ত ইনি অভিযুক্ত হইয়া জেনেভা 
পারীস্‌ , ইংলগু এবং জার্দেণীতে পালাইয়! পালাইয়৷ আত্মগোপন পূর্বক 
জীবন রক্ষা করেন। ১৫৯২ সালে ভেনিস্‌ নগরে ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ 
হন, বিচারে অপদস্ত, সমাজচুতি এবং অবশেষে পুনিচারের জন্য 
আদালতে নীত হন। বিচারে আদেশ হয় যে ইহাকে শিষ্টভাবে দণ্ড- 
ভোগের ব্যবস্থা! করিতে হইবে, বেন রক্তপাত না হয়। এই বিধি 
অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়াছিল। তাঁহার দেহে স্থচাগ্র ভেদ 
করিয়াও একবিন্দ রক্তপাত কর! হয় নাই কিন্তু তাহার সজীব সুস্থ 
ঘলধান্‌ দেহ্টীকে প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া ভম্মীভূত করা 
হইয়াছিল। যোড়শ খুষ্টান্ের ১৬ই ফেব্রুয়ারী এই উপলক্ষে ইউরোপের 
এক ম্হাম্মরণীয় দিন । 
গ্যালিলীয়ো তৎসাময়িক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটা নৃতন কথা বলিয়া 
ছিলেন, তাহা এই যে,-ক্ুষ্যই এই মৌরজগতের কেন্দ্র” এই অপরাধে 
ত্রাণোর ন্যায় তাহারও প্রাণদণ্ড হইবার কথা হইয়াছিল কিন্ত গ/ালিলীরো 
প্রাণ্টীকৃকে বড় ভালবামিতেন। তেত্রিশ বংসর পরে তিনি বাইবেল 
স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি সু্ধ্য সম্বন্ধে যাং! বলিয়া- 
ছিলাম তাহ। মিথ্যা। তিনি এই বলিয়া মৃত্যুর দায় টি অব্যাহতি 
পাইয়াছিলেন। 
মধ্যযুগে ইউরোপে ইহার অস্তিত্ব ছিল না। সপ্তদশ খৃষ্টাবে এই 
পরমাণুবাদ কুস্তকর্ণের নিদ্রা হইতে আবার জাগিয়া উঠে। পেরিগ্যাসেপ্ডি 
আবার এই মত জাগাইয়। তোলেন । তিনি প্রথমতঃ বলেন, ভগবানই 
জগতের আদি কারণ। অচিরেই তিনি এই মত পরিত্যগ করিয়৷ বলেন, 
ভগবান্‌ পরমাণুতে শক্তি দিয়া রাখিয়াছেন, সেই শক্তিবলে পরমাণুগণ 
দ্বার! জগৎ রচনা হইতেছে। প্রত্যেক পরিবর্তনের মূল-বীধ্য জড়পদার্থে 
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অন্তনিহিত আছে । (The Principle of every change resides. 
In matter. 

এ সিদ্ধান্তটীর কিয়দংশ ভাগবত-সিদ্ধান্তের সদৃশ । জ্রীমন্তাগবতের 
তৃতীয় স্বন্ধে একাদশ অধ্যায়ে পরমাণু-কর্তৃক সৃষ্টির আলোচন! করা 
হইয়াছে। তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভগবৎ-ঈক্ষণশক্তি ব্যতিরেকে 
পরমাণুগণ স্বত একত্র হইতে পারে না । পরমাণু সমূহে ভগবং-শক্তি 
নিহিত আছে কিন্তু পরমাণুগণ ভগবৎ-শক্তি ব্যতিরেকে জগত্-রচনায় 
যে অত্যন্ত অশক্ত, তাহ! এই স্বন্ধেরই পঞ্চমঅধ্যায়ে লিখিত আছে । উক্ত 
অধ্যায়ে আটত্রিশ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন £-- 

“অতঃ সমহ্বেন নানাত্বাৎ পরস্পরাসন্বন্ধাৎ স্বক্রিয়ায়াং ব্রহ্মাণ্ড রচনা য়াম্‌ 
অনীশ! অসক্তাঃ” ইত্যাদি--। শ্রীভগবদশীতাতেও লিখিত আছে £__ 

"্ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্থয়তেলচরাচরম্‌ । 
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদিপরিবর্ততে ॥” 

ইহাতেই জানা যাইতেছে যে, জড়ে স্বভাবতঃ চেতনা নাই । 
ভগবানের দৃষ্টিতে জড় স্বচেতনবং কাধ্য করে, উহাতে ভগবৎ-শক্তি 
অন্তনিহিত থাকিয়। প্রকৃতির জগৎ-পরিণাম সাধন করেন । ইহাই 
পরিণাম-বাদের মূল হেতু, ইহাই দৈহিক সচেতনোত্বের ও মূল কারণ । 
কপিলদেব যে অচেতন প্ররুতির 'দ্বারা জগত-কাধ্য নির্বাহ করার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বেদাস্তিগণ-দ্বার| তাহ! নিরাকত হইয়াছে । 

সাংখ্য-দশনে প্রকৃতিই 'জগৎ-স্ষ্টির কত্রা বলিয়া উক্ত হইরাছে। 
উহা ঠিক নহে। সাংখ্যদর্শনের স্থষ্টি-প্রণালীটী মন্দ নহে, উহ! কিয় 
পরিমাণে Darwin এর evolution বা ক্রমবিকাশ-বাদের সপ্তায় আধুনিক- 
বৈজ্ঞানিক-ভাবগর্ভ । খলাংখ্য-দর্শনকার বলেন, প্রকাতি-কৃতই এই সৃষ্টি, 
ঈশরপপ্রযুক্ত নহে। প্রকৃতি আপন প্রয়োজনেও স্রষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত 
হন না। পুরুষের মোচনই প্রক্কতি-প্রবৃতির ফল স্বরূপ । সাংখা স্থত্রের 
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টাকাকার বাচম্পতি মিশ্র মহাশয় লিখিয়াছেন, “আরভাতে ইত্যারস্তঃ 
সর্গ:-_মহদাদিভূতঃ প্রকৃত্যেব কৃতো। নেশ্বরেণ ন ত্রহ্মোপাদানোনাপ্য- 
কারণ: অথাৎ মহদাদিভূত স্গ্টিব্যাপার প্রকৃতিকৃত, ঈশ্বরকৃত নহে | 
ব্রহ্ধাও ই হার উপাদান নহেন। ইহাতে দেখ। যাইতেছে যে সাংখ্য 
দর্শন এস্থলে বেদান্ত মতের স্পষ্টতঃই প্রতিবাদ করিলেন । অথচ বিশ্ব 
হৃষ্টি ব্যাপার যে অকারণ নহে তাহাও বলিলেন । অকারণ হইলে অত্যন্ত 
ভাব বা অত্যন্ত অভাব এই ছুই দোষ ঘটে । চিৎশক্তির পরিণাম 
অসম্ভব । এই নিমিত্ত ব্ৰহ্ম ও বিশ্বের উপাদান হইতে পারেন না । ঈশ্বরও 
বিশ্বের কর্তা নহেন। অথবা ভগবদগীতায় যেমন বলা হইয়াছে 
'“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্থয়তে সচরাচরম্* একথা যুক্তিযুক্ত নহে। অধ্যক্ষতা- 
রূপেও প্রকৃতি বিশ্ব সৃষ্টি করেন ন।। অথবা ঈশ্বরাধিষ্ঠিত প্রকৃতিও 
বিশ্বের কঙী নহেন। কেননা নিব্যাপার ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব অসম্ভব । 
প্রকৃতি স্বার্থে ও পরার্থে বিশ্ব হৃষ্ট করেন। সাংখ্য দর্শন এই প্রকারে 
বিবন্তবাদ, পরিণামবাদ, পাতগ্ুলাভিমত ঈশ্বরাধিষ্িত প্রকৃতিবাদ ও 
নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত প্রভৃতি খণ্ডন করিয়াছেন। যদি বল যে প্রকৃতির 
অধিষ্ঠাতা সর্ববা্থদর্শী ঈশ্বর ভিন্ন এই জগতের হত অসম্ভব। তাহাদের 
মত-নিরাকরণের জন্ত সাংখ্যকার বলিতেছেন,_-্বৎ্স-বিবৃদ্ধিনিমিত্ং 
ক্ষীরস্ত যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্ত, পুরুষবিমোক্ষ-নিমত্তং তথ! প্রবৃত্তি: 
প্রধানস্ত।” অর্থাৎ যেরূপ গাভীর অচেতন স্তনদুগ্ধ বতসবৃদ্ধির জগ্ত 
স্বতঃই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ পুঞ্চষ বিমোক্ষের জন্য প্রকৃতির 
প্রবৃত্তি । সুতরাং স্বষ্টি-ব্যাপার সাধনের জন্ত ঈশ্বর-হ্বীকারের প্রয়োজন 
হয় না। এই কারিকার উপরে শ্রীমৎ বাচস্পতি মিশ্র যে অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত মৰ্ম্ম এস্থ্ল প্রদত্ত হইতেছে। 
বরহ্বস্থত্রের ৫ম স্থত্ম এই যে, "ঈক্ষতে নাশব্দম্”। অর্থাৎ অশব্ধ প্রধান, 
জগতের কারণ হইতে পারে না। কেনন! প্রধানের চেতনা নাই 
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এবং শ্রুতিতেও প্রধানকে জগৎকর্ত। বল৷ হয় নাই। ' প্রত্যুত সৃষ্টি হে. 
ঈক্ষণ পূর্বক! ইহাই বেদান্ত শাস্ত্রের অভিপ্রায় । স্থতরাং প্রধানের 
দ্বারা জগৎ স্থষ্টি হইতে পারে না। তদুত্তরে সাংখ্যাচাধ্যগণের বক্তব্য 
এই যে, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই যে জগতের কর্তা তাহাই ব। কিরপে স্বীকার করা, 
যায়? তোমর! ঈশ্বরকে কতকগুলি বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট করিয়াছ। 
তন্মধ্যে. একটা বিশেষণ “অবাপ্তসর্বকীম"। অর্থাৎ তাহার কোনও, 
কামনা নাই । যদি তাহার কোনও কামনা থাকে তাহা হইলে জগৎ- 
সৃষ্টি ব্যাপারে তাহার প্রয়োজন কি? যদি বল কাকুণ্যই এই প্রবৃত্তির 
মূল, তাহাও বলিতে পার না। কেননা স্থষ্টির পূর্বে জীবদিগের ইন্দরিয- 
শরীর-বিষয়ের উৎপত্তি থাকে না, সে অবস্থার জীবের দুঃখ হয় না। 
তাহ! হইলে কাহার ছুঃখ-মোচনের জন্য কারুণ্যের উদয় হইবে? আবার 
যদি বল যে সৃষ্টির পরে জীবদিগের দুঃখ দেখিয়াই ভগবানের কারুণ্যের 
উদয় হয়, তাহাও বলিতে পার না। কেননা তাহা হইলে ইতরেতরা- 
-শ্রয়ত্ব দোষ ঘটে । কারুণ্যের দ্বারা স্যপ্টি, আবার হ্ৃষ্টির দ্বার! কারুণ্য, ইহ! 
যুক্তিবিরুদ্ধ। আবার যদি বল ঈশ্বর করুণা-প্রণোদিত হইয়াই জীব- 
দিগকে গ্বুখী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি কোনও জীব স্থখী কোনও 
জীব দুঃখী এরূপ করিয়! স্থষ্টি করেন নাই, কেবল কর্ম্ম-বৈচিত্র্য-বশতঃই 
বিশ্বে এরূপ বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়, এ কথাও বলিতে পার না। কেননা 
ভগবান্‌ ইচ্ছাশীল এবং বিবেচনা-পূর্ববক সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তাহার 
কার্য কর্মাধিষ্ঠানের গার! ; তীছার অনধিষ্ঠান মাত্র হইতে অচেতন কর্শের 
প্রবৃত্তি হইতে পারে না । স্তরাং এ যুক্তিতেও দুঃখের উৎপত্তি সম্ভবপর 
নয়। ফলতঃ ধেনিক, দিয়াই দেখা যায়, বিশ্বোৎপত্তিতে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব 
নাই ইহা অচেতন প্রকৃতিরই কাধ্য । প্রকৃতির সম্বন্ধে এ বিষয়ে 
কোনও দোষ হইতে পারে না। প্রকৃতি অচেতন্। তাহার স্বার্থানগ্রহ 
'স্বা কারুণ্য তৎকার্যের প্রযোজক হইতে পারে ন! ক্ৃতরাং তৎ্কর্তৃত্বে 
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উক্ত দোষ-গ্রসঙ্গের অবতারণা অসম্ভব । তবে পরার্থে প্রকৃতির প্রয়োজন 
স্বীকৃত হইতে পারে। যেমন বৎসবৃদ্ধির জন্য গাভীর স্তত্ততুদ্ধের 
প্রবৃতি। প্রকৃতি ও তদ্রুপ পুরুষ বিমোক্ষণের জন্য সৃষ্টি কার্য্য প্রবৃত্ত 
হইয়া থাকেন । 
অপর পক্ষে বেদান্তিগণ ইহার যথেষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাহাদের 
কথ! এই যে অতীন্ত্দিয় বিষয়ে বেদই প্রমাণ । বিশেষতঃ এই হৃষ্টি-কাধ্যে 
সর্রবজই যখন জ্ঞানবত্তার নিদর্শন দেখা যাইতেছে, তখন জ্ঞানময় পুরুষ- 
শক্তিভিন্ন এই অনস্তকৌশলময় জগতের অচেতন কর্তা হইতে পারে ন।। 
নৈয়ারিকগণ এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচন! করিয়াছেন । ন্যায় দর্শনের 
“ঈশ্বরঃ কারণ, পুরুষ কম্মাফল্য দর্শনাৎ” চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম.আহ্নিকের 
উক্ত সুত্র হইতে ২১ সুত্র পধ্যস্ত পরমেশ্বরের জগৎ কারণত্ববাদ- সংস্থাপিত 
হইয়াছে, এবং ইহার পরের স্থত্স হইতে উপযুক্ত কারণ ভিন্ন যে স্ষ্টি 
হয় না, তাহার পূর্ববপক্ষ বিস্তৃত করিয়া অনিমিত্তত্ববাদ খণ্ডিত হইয়াছে । 
এতম্ার। সপ্রমাণ হইল যে ৪-- 
“ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ । 
অনাদিরাদিগোৌবিন্দ সর্বকারণ-ক।রণম্‌ ॥” টি 
স্থতরাং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমেশ্বর শ্রীকষ্ই সর্ববাদি, নিজে অনাদি 
এবং সর্বকারণের কারণ। সুতরাং শ্রীপাদরূপ-সনাতনের সিদ্ধান্তিত 
এরকষ্ণই যে সচ্চিদানন্দসিন্ধু এবং সর্ববকারণের কারণ, ইহা সম্যক্রূপে 
সকলেরই স্বীকাধ্য । সাংখ্য দর্শনের প্রুক্বুতি-কারণবাদ শ্রীচৈতন্ত চরিতা- 
মৃতে সবিশেষরূপে খণ্ডিত হইয়াছে, যথ! ₹-- 
সেইত মায়ার দুইবিধ অবস্থিতি। 
জগতের উপাদান প্রধান প্রকৃতি | 
জগৎ কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা ? 
শক্তি সঞ্চারিরা তারে কৃষ্ণ করে কনা ॥ 


Lenn 
A 
পে 
[29 


কুষ্ণ শক্ত প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ । 

অগ্রিশক্ক্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥ 

অতব্এব কষ্ণ-মূল-জগত্কারণ । 

প্রকৃতি-কাঁরণ যৈছে অজ! গলস্তন ॥ 

মার! অংশে কহি তারে নিমিত্ত কারণ। 

সেই নহে যাতে কৃষ্ণ হেতু নারায়ণ ॥ 

ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে বুস্তকার । 

তৈছে জগতের কর্তা পুরুষাবতার ॥ 

কৃষ্ণ কর্তা, মার! তার করেন সহায় । 

ঘটের কারণ চক্রদণ্ডাদি উপায় ॥ 

দূরে হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান 1 

জীবরূপ বীধ্য তাতে করেন আধান ॥ 

এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন । 

মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রঙ্গাণ্ডেরগণ ॥ 

ঘহষি কপিল অচেতন প্রক্কাতিতে বে চেতনার আরোপ করেন, 
অচেতন দ্বারা চেতনার স্তায় কাধ্য সম্পন্ন করেন, ইহা একদিকে যেমন 
বেদ-বিরুদ্ধ, অপরদিকে তেমনি যুক্তি-বিরুদ্ধ। পাশ্চাত্য জড়বাদিগণ 
বহু কষ্ট কল্পন! করিয়া জড়ে চেতনার ধৰ্ম্ম আরোপ করেন । তাহাদের 
সেই সকল যুক্তি ও সুবিচার একেবারেই তিষ্ঠিতে পারে না, অপিচ 
বিজ্ঞানের মুখে সুদীর্ঘ অসার কল্পন! একবারেই অশোভনীয় । 
শ্রুপাদ শঙ্করাচাধ্য বেদাস্তভাস্তের খ্িতীয় অধ্যায়ে সাংখা-মত-খগুন 

দ্বার সেই যুক্তিতে পরমাণু কর্তৃত্ববাদও খণ্ডন করিয়াছেন । যাহাতে 
যে ধৰ্ম্ম নাই তাহাতে সেই ধর্শ্মের আরোপ করা একান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ । 
অচেতন দৈহিক অপুক্তত ( Oorporeal molecules ) চেতনার ধর্শ্ধ 
আরোপ করিয়া জড়বাদিগণ দেহাভিরিক্ক পৃথক চৈতন্ত নাই, এইরূপ 
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শিদ্ধান্ত করেন । বেদাঙ্ছের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ১৯শ স্তরের 
“ন চ ম্বাওম্‌__অতদ্ধশ্মাভিলাপাং) ভাস্তের সাহায্যে জড়বাদীদের 
সিদ্ধান্ত শিরাকৃত হইতে পারে । উহার তাংপর্ধ্য এই যে, সাংখ্যসম্মত 
প্রকৃতি অচেতন । উহাতে অন্তৰ্যযা মিত্ব-ধৰ্শ্ম থাকিতে পারে না, যাহাতে 
যে ধৰ্ম্ম নাই, তাহাতে সে ধশ্ের আরোপ করা ন্যায়-সঙ্গত নহে। 

তরাং দেহের চেতন ধৰ্ম্ম নাই, আত্মাই চেতন-ধন্ম-বিশিষ্ট | 

এখন জীব যে কি বস্তু, তাহার আলোচনা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া 
'ঈাড়াইতেছে। নব্য জীব-তত্ব-শান্ত্র (21০26: 7310198 ) নিরূপণ 
করিয়াছেন, ( Protoplasm ) চিৎ্কণের আধার । ঠিক এই ক্থ। 
বলিতে বেদাস্তীদের সহিত বায়োলজিষ্টগণের মতের কোন পার্থক্য হয় 
না। উহাতে আধার-আধেয় সম্বন্ধে চিৎকণ ও দৈহিক অণুতে পার্থক্য 
থাকিয়। যায়, কিন্তু ইহারা বলেন চেতনা, পদার্থেরই উচ্চ শ্রেণীর 
ক্রিয়াবিশেষ ( ॥un০৮৷০n ), কিন্তু তাহাতো নয়। আলোক ও 
অন্ধকারের ন্যায় চিৎ ও জড়ে পাথক্য আছে। নিশ্রাণ হাইড্রোজেন 
পরমাণু, অক্সিজেন পরমাণু, কার্বন্‌ পরমাণু, কস্ফরাস্‌ পরমাণু, প্রভৃতি 
দ্বারা মাস্তিক পদার্থ গঠিত হইয়াছে» বর্তমান কেমিকো-ফিজিয়ৌলজিকেল 
বিশ্লেষণী প্রক্রিয়ায় ( Chemico Physiological Analysis) এই 
সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন মনে করুন, ইহার প্রত্যেক শ্রেণীর 
পরমাণু স্বতন্ত্র অবস্থায় চেতনা-বিহীন; অতঃপরে আরও দেখুন ইহারা 
নানারূপে মিশ্রিত হইয়া একটী পদার্থগ্রচন! করিতেছে। এই পদার্থ- 
গঠন-প্রক্রিয়াটী যান্ত্রিক ক্রিয়ার ন্যায় ( Mechanical Process ) সম্পন্গ 
ই এই মিশ্রণ পদাথটীর নাম মান্তিষ্ক পদার্থ ( Brain )। 
াপনার সিদ্ধান্ত এই যে, এই মস্তিষ্ক পদার্থ,হইতেই আপনার ইন্জরিয়- 
জ্ঞান, মানসিকজ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার, পরিচিস্তন” এবং শ্রীতি, ও বিদ্বেষ 
প্রভৃতি হৃদয়-ব্যাপার প্রকাশ পায়। এই অচেতন পরমাণুগুলি হইতেই 
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আপনার ইন্দিয়বৃত্তি, জ্ঞানবৃত্তি ও হৃদহুভব-বৃত্তি (চ০০i০৷৪) প্রভৃতির: 
কা্য্যগুলি যে সম্পন্ন হয়, তাহা আপনি কোন প্রকারে আপনার বুদ্ধিতে 
আনিতে পারেন কি? কোনও প্রকারে ইহা ভাবিয়|। বিশ্বাস করিতে 
পারেন কি? দেহাতিরিক্ত পৃথক চৈতন্যের অস্তিত্ব বিশ্বাস কর! 
আপনার পক্ষে কঠিন বলিয়া মনে হয় কিন্তু এই সকল চেতনা-বিহীন 
পরমাণুগণের সংযোগ বিশেষ হইতে আপনার ইন্জিয়-জ্ঞান, চিন্তাশক্তি, 
প্রীতি ও বিদ্বেষ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর মানবীয় চিত্তবৃত্তির কাধ্যাবলী 
প্রন্ফুরিত হয়, এইরূপ ধারণা করা কি ততোহধিক£কঠিন ব্যাপার নহে ? 

আমি নাসিকার ভ্রাণ-বহ! নাড়িকা (Olfactory nerve) পথ্যন্ত, 
মৃগনাভি-কস্তরীর অণুর গতিবিধির তথ্য অবগত হইতে পারি। 
কর্ণকৃহরে শব্ধতরঙ্গের গতিও আমি অনুভব করিতে পারি। নাসাঁ- 
রন্ধে গন্ধবহা নাড়িকায় গন্ধত্রব্যের অণু কি প্রকারে প্রবেশ করে, 
তাহাও আমি বুঝিতে পারি। ইহা অপেক্ষা আরও কিছু সক্ষম ব্যাপার 
আমার জ্ঞান-গোচর হয়, তাহা এই যে, বাহ্‌পদার্থের জ্ঞান-বাহিনী 
নাড়িকাগুলির বহিঃপ্রান্তে (901089:5) বিকম্পন উপস্থিত হইয়া 
তরঙ্গ-রঙ্গে উহা যে মান্তিষ্য*কেন্দ্রে উপস্থিত হয় এবং সেখানে গির। 
মন্তিষ্ক-পদার্থের অণুগুলিকে বিকম্পিত করিয়৷ তোলে, তাহাও আমি 
ধারণায় আনিতে পারি। কিন্তু উহার ফলে কি প্রকারে ইন্ছিক্ব-জ্ঞান 
মনোবুদ্ধির কাধ্য এবং গ্রীতি-বিদ্বেষের ব্যাপার ঘটে তাহা একেবারেই 
আমারধবুক্ষির আগম্য । 

দার্শনিকপপ্ডিত গ্রবর (_৪ib০i৪2) এই কঠিন্য অনুভব করিয়! জড়ায় 
পরমাণু-স্থলে মোনাড্‌ ( 01০৯0) নামক বস্তু বিশেষ-সমূহ্রে অস্তি্থ, 
কল্পনা করিয়াছিলেন।, জড়বাদের কল্পনায় এইএকভীষণ বাধা । 
বর্তমান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় জড়দেহাতিরিক্ত আত্মার 
অন্তিত্ব-সপ্রমাণ করার জন্য অনেক চিন্তাশীল মনীষাসপন্ন স্থলে- 


খক বহুগ্রস্থ লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন । বিসপ বাটলারের লিখিত 
€ Analogy of Religion ) নামক গ্রস্থখানি এইবিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট 
বিচারপূর্ণ গ্রন্থ । টিগ্যালপ্রভৃতি বৈজ্ঞানিকপণ্ডিতগণও এই গ্রন্থ খানি 
মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন। দেহাতিরিক্ত পৃথক আত্মা দেহ 
সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াও যে স্থবাধান ও স্বতন্ত্র ভাবে কার্য করিতে পারে, বিদপ 
বাটলার ইহা বিশ্বাস করেন । তিনি বলেন, চশমার সঙ্গে চক্ষুর যে সম্বন্ধ, 
দেহের সঙ্গে আত্মারও সেই সম্বন্ধ । চশম! যেমন নিজে কিছু দেখিতে 
পারে না কিন্তু দুর্বল দৃষ্টির সাহায্য করে মাত্র; প্ররুত দ্রষ্টা, চক্ষু 
আবার অপর বিচারে চক্ষু দ্রষ্ট। নয়, দ্টা,--আত্ম। চক্ষু চশমার ন্তায় 
দশন-ক্রিয়া-সাহাধ্যকারী মাত্র । চক্ষুরাদি ইন্ড্রিগণ আমাদের প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানের কারণ মাত্র কিন্তু ইন্দ্রিযগণ জ্ঞানবান্‌ নয়, আত্মাই জ্ঞানবান্‌। 
ভাষাপরিচ্ছেদের টাকায় মুক্তাবলীতে স্পষ্টতংই লিখিত আছে, £-: 

“এবং চক্ষরাদীনাংজ্ঞানকরণানাং ফলোপাধানমপি কর্তীরমন্তরেণ 
নোপপদ্যত ইত্যতিরিক্তঃ কর্তা কল্প্যতে |” 

দর্শনাদি ব্যাপারে তত্তৎ্" ইন্দিয়বিষয়ে চিত্তের সম্বন্ধ-সংস্রব না! 
থাকিলে, বিষয় ও ইন্দ্রিয় বর্তমানে থাক।-সত্বেও প্রত্যক্ষ জ্ঞান'জন্মে না। 
অমাদের চিত্ত যখন কোন বিষয়ে ধ্যানস্থ হয়, তখন আমাদের নিকটস্থ 
ইক্জিয়ার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় ন!। বিষয়-ইন্্িয়-সন্িকর্ষ-জনিত ব্যাপারে, 
চিত্ত সম্পর্কবিরহিত হইলে বিষয়-জ্ঞান জন্মেনা। স্থতরাং আত্মাই 
জ্ঞানময়, দেহ জ্ঞানময় নয় । ৪ 

জাশ্মান্‌ দার্শনিকগণ এই চিত্তাভিনিবেশ ব্যাপারটাকে ০7566115808 
নামে অভিহিত করিয়াছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণেরও' 
এবিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। » 

ইউরোপ ও আমেরিকার বর্তমান Spiritualist গল) spirit body 
ব। লিঙ্গদেহ-স্ধদ্ধে যে বিপুল আলোচনা করিয়া দেশস্থ জনগণকে: 
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বিস্মিত ও চমংক্কৃত করিতেছেন, ভারতবাসীদের নিকট সেই সকল তথ্য 
অতিপ্রাচীন। তাহা অপেক্ষাও অধিকতর বহুল আশ্চর্য্য ব্যাপার যোগী- 
দের ছারা সম্পন্ন হইত। কায়-ব্যুহ-রচনা, পরকায়-প্রবেশ, মৃক্তিকা- 
ত্যন্তরে সজীবদেহে বহুমাসবযাপী অবস্থান এবং পুনর্ববার তদবস্থা হইতে 
বুথান এবং সংসার-ক্ষেত্রে পূর্বববদ্বিচরণ, জাগতিক জনগণের সহিত 
মৃত আত্মার কথোপকথন, আরও কত প্রকার আশ্চষ/। ব্যাপার 
রামায়ণে, মহাভারতে ও পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়। বায়। দর্শন শান্ত্র- 
সমূহেও আত্মার পুনজ্ঞন্মবাদ ও জাতিম্মরাদি প্রভৃতি বিষয় প্রচুররূপে 
আলোচিত হ | সাংখ।-দর্শনে স্থূল দেহ, লিঙ্গ দেহ ও কারণ দেহ, 
এই ত্ৰিবিধ প্রকার দেহের উল্লেখ আছে । বেদান্ত-দর্শনে মায়াবাদিগণ 
এই জীববাদের সমর্থন করেন কিন্ত কপিল বহু-জীববাদী, বৈষ্ণব 
বেদান্তিগণও জীবাত্মার অণুত্ব, বন্ুত্ব ও নিতাত্ব স্বীকার করেন। 
এসছন্ধবে অতঃপরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে । আমাদের ষড় দর্শন 
পুনঙ্জন্ম বাদের এবং দেহাতিরি ক্রু পৃথক্‌ চেতনত্বের সবিশেষ পক্ষপাতী । 
উপনিষদে আত্মার অণুত্ব-সন্বন্ধে বহ আলোচন। আছে। জৈন-দর্শন 
আত্মার অণুত্ব স্বীকার করেন ন1,-মধ্যম্পরিমাণ স্বীকার করেন । ইহ! 
কতকটা স্পিরিচুয়াপিষ্টগণের “স্পিরিট বডি” ব। মান্গষের আকার-সদূশ 
আধ্যাত্মিক দেহের আকার তুল্য। জীবাত্ম। সধ্বন্ধে অতঃপরে সবিস্তার 
আলোচনা কর! যাইবে । 
নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ বলেন, 
শরীরশ্ত ন চৈতগ্ঠং মৃতেষু ব্যভিচারতঃ । 
তথাত্বং চেক্দরিয়াদীনামুপঘাতে কথং স্থৃতিঃ ॥ 

জড়দেহে চৈতন্য ধৰ্ম্ম নাই ॥ কেনন। মৃত্যু হইলে শরীরটা পড়িরা থাকে 
কিন্তু তাহাতে জ্ঞানাদিথাকে না। স্থতি আত্মার, একটা ধর্ম । যদি 
শরীরই আত্মা হইত, তরে আমরা বালাকালে যাহা দেখি, বার্ধক্যে 
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তাহার স্বরণ হইত ন।। কেনন!, বার্ধক্য বালাদেহের একটী পরমাণুও 
বর্তমান থাকেনা । পাশ্চাত্য দেহ-বিজ্ঞান-বিদগণ বলেন £=- 

“প্রতিনিয়ত দেহ-ক্ষয়ে প্রত্যেক সাতবতৎ্সরে পরমাণু ও অণু দেহ 
হইতে ভিরোহিত হয় এবং নব নব উপাদানে দেহ উপচিত হয়” যদি 
দেহই আত্মা হইত, তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্থৃতি-বিনাশও অবশ্যম্ভাবী হইত । 
আপত্তিকারীর! বলিতে পারেন যে, পূর্ব্ব-শরীরোৎপন্ন সংস্কার নব 
উপাদানে সংক্রামিত হয়, তাহাতেই স্বতি-সংস্কারের ধারা সংরক্ষিত হয়। 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এস্থলে বলেন, “The former molecules 
bequeath their legacies to their successors?” ) কিন্ত দাৰ্শনিক 
পণ্ডিতগণ বলেন, উহাতে অনস্ত সংস্কার-কল্পনা-গৌরব-দোষ ঘটে । 
শরীরের চেতন্তত্ব স্বীকার করিলে অনেক প্রকার দোষ জ্ঞানগোচর 
হয়। একটা পুরাতন উদাহরণ দিতেছি £--শিশুর! অন্মমাত্রই প্রায়শ: 
মাতৃস্তন্ত পান করে। ক্ষুধানিবারণের জন্যই স্তন্তপানের প্রয়োজন 
কিন্ত শিশুদের সেই সময়ে ইষ্ট-সাধন জ্ঞানের স্মারকতা-অভাব- 
নিবন্ধন তাহাদের স্তন্তপান-প্রবৃত্তি একবারেই অসম্ভব হইত । স্তন্যপান 
করিলে ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়, শিশুদেহে সেই জ্ঞান আদৌ উদ্দীপিত ব। 
উদ্ভাবিত হইতে পারে না । ইহা আত্মার পূর্ধব জন্মের সংস্কার বশতঃই 
সিদ্ধ হইয়া থাকে। আত্মাই প্রকৃত কর্তা, শরীর তাহার করণ মাত্র । 

এই প্রকার চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিমগণেরও চৈতন্য নাই, কেননা চক্ষুর 
অভাব হইলেও পূর্ববদৃষ্ট বস্তুর স্মরণ থাঁকে। যে চক্ষু একবার কিছু 
দেখিয়াছে, যদি সেই চক্ষুই দর্শন-জ্ঞনের অঙ্কুভবিতা হইত, তাহ! হইলে 
সেই চক্ষুর অভাবে পূর্ববদৃষ্ট বস্তুর আর স্মরণ হইত না । আসল কথা এই 

যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রকৃত পক্ষে অন্তুভবিত| ৰয়, আত্মাই অন্ুভবিতা। 
চক্ষু ন! থাকিলেও আত্ম! তো নিত্যর্ূপেই অবস্থান করিতেছেন, স্থতরাং 
অঙ্গভবিতার অভাব হয় না। আচ্ছা, যদি বল, চক্ষুরাদির চৈতন্য না-ই 
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থাকুক, কিন্তু মনের চৈতন্য মানিতে বাধ। কি? তাতেও বাধা আছে। 
কেননা, মন-অণু ; অণুর প্রত্যক্ষে অধিকার নাই। মহত্বই প্রত্যক্ষের 
হেতু । এইরূপ, বিজ্ঞানেরও চেতনা নাই যেহেতু বিজ্ঞান ক্ষণিক,-_ পূর্বব 
পূর্বব বিজ্ঞান, পর পর বিজ্ঞানে বিনষ্ট হইয়া বার। বদি বল বিজ্ঞান 
স্বতঃই প্রকাশরূপ, তাহাতে চেতনবূপ না থাকিবে কেন? জ্ঞান স্বখানি 
তো! তাহার আকার-বিশেষ। বিজ্ঞান ন্বরং প্রকাশ নহে। মৃগমদ- 
বাসনা-বাসিত বপনে যেমন মুগমদ-গন্ধ সংক্রামিত হয়, তদ্রুপ 
বিজ্ঞানেও আত্মার প্রকাশ-গুণ সংক্রামিত হইয়া থাকে | উহাতে চেতনার 
ধারা সঞ্চারিত হয় মাত্র । স্থতরাং প্রতিপন্ন হইল যে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, 
মন ও বিজ্ঞান ইহার কোনটাই সচেতন নং কেবল আত্মাই সচেতন। 
এই জীবাত্মার স্বব্ূপ জানিবার জন্তই এনীমহাপ্রভহুর নিকট শ্রীপাদরূপও 
সনাতনের জীব-বিষয়ক প্রশ্নের উদ্দেশ্য । 

ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হার্ধ্বাট স্পেন্ার তদীয় “Firs 
Principles” নামক গ্রস্থের Ultimate Scientifie Ideas নামক তৃতীয় 
অধ্যায়ে জীবতত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন! করিয।ছেন। তাহার প্রশ্ন 
এই বে. যে পদার্থের চিন্তা করে, সে পদার্থটী কি। তিনি নিজে এ প্রশ্নের 
কোন নীমাংস। করিতে পারেন নাই। ডেকার্টেস্‌ বলেন, আত্ম-প্রত্যরই 
আত্মার অস্তিত্বের মূল । 44 am as sure of it 59 I am sure that 
61861” হার্ববার্ট স্পেন্সার বলেন, ইহাতে আত্মার স্বরূপ সমন্ধে কিছু 
বুঝা যায় না, আর ইহা লইয়া এঁকাধিক দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । কিন্ত আসল কথা এই যে, আত্ম*প্রত)য় জ্ঞানটা কোঁথ। হইতে 
হয়? “আমি আছি” এইক্ধপ জ্ঞান কি মনের ধশ্খ কিম্বা “অহং” (৪০) 
বলিয়া কোন পদার্থ আছে, ইহা! কি তাহারই ধৰ্ম্ম? যদি তাহাই হয় 
তাহা হইলে বলিতে হইবে সেই অহং একটা ত্রব্য পদার্থ ( Entity ) । 
'* আনরা যে চিন্তাকরি ভাহাকি কোন পদার্থের 'বাহৃক্রিয় ? অথবা! 
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সেই অনুভব বস্তুটী এবং আমাদের অঙ্গভব কি একই পদার্থ? সন্দেহ- 
বাদীর! মনে করেন, আমাদের অন্গভব ও পরিচিন্তনাদি দৈহিক ক্রিয়ার 
ন্যায় মানসিক ক্রিয়া-বিশেষ। আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ আছে কিন! 
সন্দেহ । কিন্ত একটা কথা ভাবিবার বিষয়, তাহা এই যে, --বহির্জগৎ 
আমাদের উপরে বহুল ক্রিয় প্রকাশ করে। এই ক্রিয়াগুলি কাহার উপরে 
বহির্জগতের ভাবের ছাপ (I৮৮e৪৪i০5 ) দেয় এবং তাহ কি পদার্থ ? 
কোন পদার্থের উপরে যে এই ছাপ পড়ে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
সন্দেহবাদীরা ‘সন্বিং বা জ্ঞান মান্ডিফ ক্রিয়ার ফল+--.এই সিদ্ধান্ত স্থাপিত 
করিতে চাহেন, এবং তাহা হইতে যে আত্ম-প্রত্যয় হয়, এই তথ্য 
বুঝাইতে চাহেন। তাঁহারা অন্তান্য বাহাজ্জানকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন, 
কেবল আত্ম-প্রত্যয়টাই কি অসত্য? কিন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান এই সম্বন্ধে যাহাই 
উত্তর করুন না কেন, আত্ম-প্রত্যয়ে বিশ্বাসটা একান্ত অপরিহাধ্য । 

জন ষ্ট য়ার্ট মিল্‌ বলেন, আমাদের আত্মা, চিত্ত ব। মন,--যাহাই হউক 
ন! কেন,_(& bundle of states of consciousness, as matters 
are possibly % bundle of sensible qualities ) জনষ্ট য়া মিলের 
এই বাক্যে আধুনিক প্রসিদ্ধ দার্শনিক 3 18591 আস্থা স্থাপন 
করিতে পারেন নাই কিন্ত ক্যান্টের অনুচরগণ স্থান-জ্ঞানকে বস্তুগত 
€ objectivity of space) বলিয়া নির্ধারণ করেন না। পাশ্চাত্য 
দার্শনকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, অহম্‌ প্রত্যয় এবং ইদম্‌ প্রত্যয়, 
এই উভয়ের A perceiving subject and & perceived object) 
মিলনে জ্ঞানোৎপত্তি হয়। ইহাকে আদিম দ্বৈতজ্ঞান ( Primitive 
dualism of conecioueness ) বল যাইতে পারে। আমাদের 
গ্রীসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীজামাতৃমুনি ও তদঙ্গুচর শরীর 'মীনুজাচাৰ্য্য এই অভিমত 
স্বীকার করেন। ইহাও সেই “স্বশ্মৈ স্বয়ং প্রকাশঃ” আর্থাৎ আমি 
আমাকে জানি।, আত্ম প্রত)য় এই যে, আমি যে আছি, ইহা আমি 
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জানি । তাহা হইলে ইহাই দাড়াইতেছে যে জ্ঞাতাই --জ্ঞের এবং জ্ঞাতাই- 
জ্ঞাত, অর্থাৎ উভয়েই এক | A true Cognition vf self implies 
a step in which the knowing and the krown are one, in 
which subjeet and object are identified দার্শনিক পণ্ডিত 
71056] এই সিদ্ধান্তে আস্থা সংস্থাপন করেন না। তাহার মতে 
ইহা ইতরেতরাশ্রয় দোষ । ্ Annihilation of loth ) অর্থাৎ পৌরাণিক 
নন্দ ও উপস্থন্দ এই দুই ভ্রাতা যেরূপ নিহত হইয়াছিলেন ইহাতেও 
তেমনি “অহ্মিদম্* এই উভ ভয় পক্ষেরই বিনাশ হয় । 

পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার এইরূপ বিবিধ সিদ্ধান্তের আলোচনা করিয়! 
ইহাই বুঝিয়াছেন যে,__জগত্তত্বের ন্যায়, শক্তিতত্বের ন্যায়, জীবতত্বও 
অজ্ঞেয়। যদিও শ্রীপাদ শ্রাজীব গোস্বামী ঈশ্বরতত্ব, শক্তিতত্ব এবং তদন্তর্গ ত 
মায়াতত্ব ও জীবতত্ব প্রভৃতিকে অচিন্ত্য (unthinkable and unknow- 
৯b!) বলিয়া সাধারণতঃ বিনিদ্দেশ করিয়াছেন । যদিও তাহার সংস্থাপিত 
সিদ্ধান্ত,--“অচিস্ত্য ভেদাভেদবাদ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে”, তথাপি 
তিনি জগদীশ্বরের অশেষ কল্যাণ গুণময়ত্ব, জীবের অণুত্ব, নিত্য, জ্ঞাতৃত্ব 
ভোকৃত্ব ও পুনৰ্জন্মত্ব সম্বন্ধে ীমন্মহাপ্রভুর প্রবন্তিত সিদ্ধান্ত স্বীকার 
করিয়াছেন । এমন কি, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ” ইত্যদি 
সূত্রের ভাক্তে ব্রহ্মতত্ব, জীবতত্ব ও জগত্তত্বাদির অচিন্ত্যত্ব স্বীকার করিয়া! . 
প্রমাণার্থ পৌরাণিক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা := 

“অচিন্ত্যাঃ খলু ধে ভাবাঃ নতু স্তাংস্তর্কেণ যোজয়ে। 
প্রকৃতেভ্যঃ পরং যত্ত, তদচিস্ত্যস্ত লক্ষণম্‌।” 

ব্রহ্মতত্ব ও জীবতত্ব, প্রকৃত পক্ষেই প্রাকৃত বাপার হইতে ভিন্ন 
সুতরাং ইহাদের তত্ব-নিণয় করাও ন্ুছুষ্ধর। তথাপি শাস্ত্রকারগণ এ. 
সম্বন্ধে যে আলোচনা ফরিয়! গিয়াছেনঃ বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মতানুসারে 
'ত্বাহারই কিঞ্চিৎ উল্লেখ কর! এখানে প্রয়োজন | 
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দর্শনশাস্ত্রের ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের যে সকল প্রতিপাগ্চ বিষয় আছে 
তন্মধ্যে জীবতত্ব সর্বাপেক্ষা প্রধান ও গুরুতম। জীব পদার্থ কি ইহা 
লইয়া বেদ, বেদান্ত, পুরাণ ও তন্ত্র যেরূপ শ্রমযত্ব সহ আলোচনা করিয়াছেন 
বিজ্ঞান ও এ বিষয়ে তেমনি অনুসন্ধান করিয়াছেন । এই অঙ্ুসন্ধান- 
ব্যাপার কখনও বা ছুইটা নিবরিণীর স্যায় একই স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া 
অবশেষে ছুই ভিন্ন পথে ধাবিত হইয়াছে এবং এক হইতে অপরটা এত 
অস্তরাল হইয়াছে যে, উহাদের "সম্মিলন একেবারেই অসম্ভব হইয়া 
পড়িয়াছে। আবার কখনও বা উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে সুদূর প্রসারিত 
হইয়াও অবশেষে সম্মিলিত হইবার প্রয়াস পাইয়াছে। দর্শনশাস্ত্র, 
ধন্মশাস্ত্রের উপর দণ্ডায়মান হইয়া জীব যে ভগবদংশ এই কথাই ঘোষণা 
করিয়াছে । এমন কি শঙ্করাচার্যের ন্যায় মনীষাসম্পন্ধ মহোদয়গণ 
উচ্চকণ্ডে জগৎকে জানাইয়াছেন, ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎ আর কিছুই নহে, 
“জীবোত্রদ্ষৈব নাঁপরঃ” | ইহার এই উক্তি বেদ বেদাস্তা্ছদিত বলিয়াই 
শ্রোতৃবর্গের বিশ্বাসের উপর ইনি স্বীয় উক্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছেন। আবার ইঠাদেরই তুল্য বেদবাদী ব্রহ্ষর্ষি মহাত্মগণ, শ্রুতির 
প্রমাণ উদ্ধত করিয়া বিচার-নিপুণ শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়' ছেন, ব্ৰহ্ম, 
চিৎসিন্ধ ; জীব তাহারই কণাবিন্দু ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ ; জীব--স্থখছুঃখ- 
ময়; কিন্তু উভয়ই চেতন, উভয়ই নিত্য । জীব অণু ও বহু,-=ব্ৰহ্ম 
এক ও বিভু ৷ জীব মায়াময় ব্রহ্ম মায়াধীশ | জীব-কর্মম-বশী, ত্রহ্মকণ্্ম-সম্ন্ধ- 
বিবজ্জিত। | জীবও ব্রহ্ম এইরূপ ভিন্ন লক্ষণ১বিশেষ । জীব বন্দেরই তটস্থ্‌- 
শক্তি ও তদধীন ৷ অণুত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি এই যে; 
১। এষোহণুবাত্মা চেতনা বেদিতব্যো যন্মিন্‌ আগা পঞ্চধা 
নংবিবেশ। মুণ্ডকে। + 
২। বালাগ্র শতভাগ্যস্ত শতধা কল্পিতস্ত চ। 
ভাগো জীবঃ সবিজ্ঞেয়:ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ শ্বেতাশ্বতরে । 


১৮ + ৯ 


পি 
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৩। আরাগ্র মাত্র হবরোপি দুষ্টঃ | তত্রৈব। 

“আরাগ্রাহুখিতং মানম্‌ আরাগ্রমাজ্জম্” ইতি বাচম্পতি মিশ্র: |, 
তোত্রপ্রোথিত শালাকার নাম--আরাগ্র উহার দ্বার! উত্থিত পদার্থের 
মান “আরপগ্র মাত্র” নামে অভিহিত । 

্রশ্মস্থত্রের নিম্নলিখিত সুত্রগুলিতে আত্মার অণুত্ব সম্বন্ধে বিচার করা 
হইয়াছে £-- 

১। উবৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম। ২। ম্বাত্মনা চোত্বরয়োঃ | 
৩। নাথুরতশ্রতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ। ৪ । শব্দোম্সাভ্যাঞ্চ। 

গতাগতি সম্বন্ধে শ্রুতি এই :--“এষ আত্ম৷ নিক্ষামতি চক্ষুষোব! 
মুৰ্ঘদ্ধোবা অন্যেভ্যো ব। শরীর দেশেভ্যঃ যে বৈ কেচনাম্মাল্লোকাৎ প্রযন্তি 
চন্ত্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তি তন্মাল্লোকাৎ পুনরৈত্যহশ্মৈ লোকায় 
কন্মণে--ইতি বৃহৎ আরণ্যক উপনিষদে । 

অর্থাৎ এই আত্মা চক্ষু মস্তক অথব। শরীরের অন্তান্ত স্থান দিয়া দেহ 
হইতে নিক্ষামণ করে। যে কেহ এ লোক হইতে প্রয়াণ করে, সে দেহ 
পরিত্যাগ করিয়া লোকাস্তরগামী হয়। সে চন্দ্রলোকে গমন করে। 
কর্ম করিবার জন্য আবার চন্দ্রলোক হইতে উহারা পুনর্ধার এই লোকে 
আগমন করে। উংক্রান্তি গতি ও আগতি আত্মার এই ত্রিবিধ নিয়ম 
শ্রুতিতে দৃষ্ট হওয়ায় জীবের পরিচ্ছন্নতাই জান! যায়। বিতু বা পূর্ণ 
ব্যাপক পদার্থের উৎক্রান্ত্যাদি আবশ্যক হয় না। 

একটা বিরোধ শ্রুতিও দেখিতে পাওয়া ধায়, যথা বুহধারণ্যকে : 

“স বা এষ মহানজ আত্ম! যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু” “আকাশব্‌ং 
সর্বগতশ্চ নিত্য” “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্ৰহ্ম” এই সকল শ্রতিতে আত্ম! 
মহান ও আকাশবংন্রর্ধগত প্রভৃতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভগবান্‌ 
কুত্রকার বলিয়াছেন এই সকল শ্রুতি পবমাত্মপর | 

বন্বশব্বোন্মানাভ্যাধ” এই সুত্রে বলা হইয়াছে যে স্বশব্দ অগুত্ববাচী শব্দ 


স্ব 
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এবং উন্মানদ্বার। আত্ম।র অণুত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। শ্রুতিতে স্পষ্টতঃই 
আত্মাকে অণু বলা হইয়াছে । স্ব শব্দ অর্থাৎ “অণু” শব্দ । এষোহণুর। আআ" 
এই আত্মা অধু। স্থতরাং শ্রৌত প্রমাণে আত্মাকে অণু বল! হইয়াছে। 
্র্গস্থত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ষোড়শ স্থত্র হইতে ৫৩ 

সুত্র পর্য্যন্ত অথাৎ তৃতীয় পাদের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত কেবল জীবতত্বেরই 
আলোচনা কর! হইয়াছে । শ্রীপাদশঙ্করাচাধ্য জীবের অণুত্ববাদ স্বীকার 
করেন নাই। তাহার ভাষ্য, আত্মার বিভুত্ববাদের সমথক, তবে জীবাত্ধ! 
বে নিত্য, চেতন, কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাত।, কর্মবশ ইত্যাদি তাহারও 
স্বীকার্য্য । মায়াবাদী বেদাস্তী ও বৈষ্ণব বেদাপ্তিদের বাদ-বিচার অতঃ- 
পরে যংকিঞ্চিৎ আলোচিত হইবে । এন্থলে জীবাত্মার একটী অত্যুত্তম 
লক্ষণ-সংগ্রহ প্রদত্ত হইতেছে। শ্রীরামান্থজ সম্প্রদায়ের অতি প্রাচীন 
আচার্য্য শ্রীবৈষ্ঞব-সম্প্রদায়-গুরু শ্রীজামাতৃমুনির উপদিষ্ট জীবের স্বরূপ- 
লক্ষণ নিম্নে লিখিত হইল £-_ 

জ্ঞানাঅ্রয়ে। জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ | 

ন জাতো নিব্বিকারশ্চ একরপঃ স্বরূপভাক্‌ ॥ 

অণুনিত্যে। ব্যাপ্তিশলশ্চিদানন্দাত্মকন্তথা । 

অহমর্থোহব্যয়ঃ ক্ষেএী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ ॥ 

অদাহ্োহইচ্ছেছ্য অক্রেগ্ভ অশোম্যোংক্ষর এবচ। 

'এবমাদিগুণৈযুক্তঃ শেষভূতঃ পরস্ত বৈ ॥ 

মকারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঃ পষ্মবান্‌ সদ । 

দাসভূতো হরেরেব নান্তস্তেব কদাচন ॥ 

আত্মা ন দেবো ন নরো ন তিথধ্যক্‌ স্থাবরে। নচ। 

ন দেহো নেন্দ্ৰিয়ং নৈব মনঃ প্রাণো ন নর্দপ ধীঃ ॥ 
ন জড়ো ন বিকারী চ জ্ঞানমাত্রাতকো ন চি । 
স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশঃ স্তাদেকরূপঃ স্ব্পপভাক্‌ | ' * 
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চেতনে। ব্যাঞ্ধিশীলশ্চ চিদানন্দাত্মকম্তথা ৷ 
অহমর্থঃ প্রতিক্ষেন্জং ভিন্নোইগুনিত্যনিম্বলঃ ॥ 
তথ! জ্ঞাতৃত্ব-কর্তৃত্ব-ভোতৃত্ব নিজধন্মকঃ । 
পরমাত্মৈকশেষন্বস্বভাবঃ সর্বদা! স্বতঃ ॥ 
শ্রীজামাতৃমুনি-প্রোক্ত উল্লিখিত শ্লোকগুলি পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে 
প্রণব-ব্যাখ্যানে লিখিত আছে । এই শ্লোকগুলিতে জীব-লক্ষণ বিস্তারিত 
রূপে বণিত হইয়াছে ৷ শ্রীপাদ রামানুজ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীপাদ 
শ্রীজীব গোস্বামী পরমাত্মসন্দর্ভে জীবাত্মার লক্ষণ বলিয়া এই শ্লোক গুলি 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে জানা যার যে জীব, জ্ঞানাত্রয়, জ্ঞানগুণ, 
চেতন, জড়প্রক্ৃতি হইতে ভিন্ন, অজ, নিব্বিকার, একরূপ, স্বরূপভাক্‌, 
অণু, নিত্য, ব্যাপ্তিশীল, চিদানন্দাত্মক, অহংঅর্থ, অব্যয়, ক্ষেত্ৰী, ভিন্নরূপ, 
সনাতন, অনাহা, অক্রেগ্য, অশোশ্য, অক্ষর, পরমাত্মার শেষভূত। অপিচ 
জীব হরির দাস, অন্ের দাস নহে। 
তিনি পুনশ্চ বলিয়াছেন :--এই আত্ম|,_দেব, নব, তির্য্যক, স্থাবন্ধ 
দেহ, ইঁন্ডিয মন, প্রাণ, বৃদ্ধি ইহার কিছুই নহে । এই আত্ম! জড়, 
রিকারী, বা জ্ঞানামাত্রাত্বক৪ নহে। ইনি একরূপ, স্বরূপভাক্‌, চেতন, 
ব্যাপ্থিশীল, চিদানন্দাত্মক, অহংঅর্থ, প্রতিক্ষেত্রে ভিন্ন, অণু, নিত্য নিশ্বল, 
জ্ঞাত, কর্তী, ভোক্তাদি নিজ ধন্মক, পরনাজ্সার 'একশেষত্ব স্বভাব এব" 
আপনাতে আপনি প্রকাশ । এই সকল লক্ষণের স্ুষ্পষ্ট ব্যাখ্যা অছে। 
মূলে শ্রীসনাতনের প্রতি শ্রীমন্সহাগ্রতূর উপদেশ-ব্যাথায় জীবতত্ব-কথন 
স্থলে জীবের প্রত্যেক লক্ষণের ব্যাখ্যা, শ্রীভাঙ ও পরমাত্ম-সন্দভাদির 
অভিপ্রায় অবলম্বনে লিখিত হইবে । 
জীব যে অতি স্থক্ম ও অণুপরিমিত এবং অনন্ত ইত্যাদি লক্ষণ 
শ্ৰমত শঙ্করাচার্য্ের শ্বীকুত নহে কিন্তু উপনিষদ্‌ বহুস্থলে জীবকে অণু. 
বলিয়। প্রকাশ করিয়াছেন, যেমন £ = 
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“এষোহণুরাত্মা” ইত্]াদি,মুণ্ডকে ; “বালাগ্র শতভাগস্ত” ইত্যাদি, 
স্বেতাশ্বতরে; “আরাগ্রমাত্র” ইত্যাদ্দি,-শ্বেতাশ্বতর ৫৮ । 
“স্থক্াণামপ্যহং জীব” ইত্যাদি--শ্রীভগদগীতায় ; 
গুণিনামপ্যহং স্থত্রং মহতাং চ মহানহম্‌ । 
ক্মাণামপ্যহং জীবে! দুঞ্জয়নামহং মনঃ ॥ 
মায়াবাদ ব্যাখ্য। বজায় রাখার জন্ত শ্রীমং শঙ্গরাচাধ্য বেদান্তস্ত্র 
ব্যাখ্যার গৌণার্থ করিয়াছেন এবং গোঁজামিল দিয়া গা-জাড়ী ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । জীবাত্মার বিভূত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত শঙ্করাচাধ্য 
বেদাস্তকুত্র ভাষ্যের ২৩1২৯ স্তত্রের ভাঙে লিখিয়াছেন := 
“তন্মাদদুজ্ঞনত্ব প্রায়মিদমণুত্ববচনমুপধাভিপ্রায়ং বা ত্রষ্টব'ম্‌ 1” 
অর্থাৎ জীবকে যে “অণু” বলা হইয়াছে, তাহ। দুজ্ঞেরিত্ব অভিপ্রায়ে, অথব! 
উপাধি অভিপ্র।য়ে। শ্রীধর স্বামী “সুক্মমাণামপাহং” জীব শ্লোকের টীকারস্তে 
শক্করেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন । পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামী 
ষ্টকুপ্মাণামপ্যহং জীবঃ” এই গ্লোকের টীকায় শ্রীমচ্ছহ্বরাচার্য্যের বাখ্াযার 
প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন 2. 
“তদেতদণুত্বমাহ-স্সুন্মাণামপ্যহং জীবইতি তস্মাৎ স্ুক্মত।- পরাকাঠা- 
প্রাপ্তো জীব ইত্যর্থঃ ৷ দুজ্ঞেয়ত্বাং যদ্‌ স্বক্মত্বং তদত্র ন বিবক্ষিতম্‌ । 
মহতাঞ্চ মহানহং স্বন্মণামপাহং জীব ইতি পরস্পরপ্রতিযোগিঞ্েন 
বাক্যদ্বয়স্তানন্তর্য্যোক্তৌ স্বারস্তুভগ্ধাৎ। প্রপঞ্চমধ্যে হি স্ব্যকারণত্বান্মহত্বস্ত 
মহত্বং নাম ব্যাপক ত্বং নতু পৃথিবা/দপেক্ষর! সুজ্ঞেয় ত্বং বথা ততৎ প্রপঞ্চে 
জীব। নামাণি সুন্ম্ত্বং পরমাণুত্বমেবেতি স্বারস্তম্‌, শ্রুতয়শ্চ £-- 
১। “এযোহণুরাস্মা চেভসা বেদিতব্টো যম্মিন প্রাণ: পঞ্চব। 
সংবিবেশেতি । 
২। সবালাগ্রশতভাগন্ত শতধা কল্পিতলা চ 
ভাগো জীব স বিজেয় ইতি ।১১ : 
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৩। “আরাগ্রমাত্রো হবরোইপি দৃষ্ট ইতি চ |” 
অর্থাৎ সস্তার পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত জীব ছুজ্জে্ পদার্থ ও সুন্মনামে 
‘অভিহিত হয়, কিন্ত এখানে তাহা বিবক্ষিত হয় নাই । “মহৎ সমুহের 
মধ্যে মহান্‌ ও সুন্মম সমুহের মধ্যে জীব” এই বাকাছর পরস্পর প্রতিযোগী । 
সুত্র শব্দ ছুজ্ঞেপ্ন অর্থে ব্যবহৃত হইলে এই ছুই বাক্যের আনপ্ত্ৈর্ধ্য- 
উক্তিতে যে স্বারদ্য আছে, তাহা ভঙ্গ হয়। সুতরাং এখানে সেরূপ অর্থ 
অসঙ্গত। প্রপঞ্চ মধ্যে যেমন সর্বকারণতা-হেতু মহত্বের মহত্ব 7--উহা! 
ব্যাপক হইলেও পৃথিব্যাদি অপেক্ষ! উহ! স্ুজ্ঞেয় নহে । সেইবপ প্রপঞ্চে 
জীবের স্থক্ম্বত্ব অর্থাৎ পরমাণুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । ইহাই শ্লোকের স্বারস্ত ৷ 
স্ক্মদর্ী পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামী পরমাত্মসন্দর্ভেও এই টাকাটা 
অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
অতঃপরে শ্রীচরিতামৃতে শ্রীমন্তাগবতের শ্রুতিস্তৃতির “অপরিমিতা 
ঞলবাঃ” পদ্চটী জীবের স্ু্ম্মত! সম্বন্ধে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে । পর- 
মাত্মসন্দর্ভেও “সুস্মাণামপ্যহং জীবঃ* এই শ্লোকাংশ ব্যাখ্যার পরেই শ্রুতি- 
স্তৃতির উক্ত শ্লোকটা ব্যাখ্যাত হইয়াছে । সম্ভবতঃ কবিরাজ গোম্বামি- 
মহোদয় শ্রীপাদ জীবের পদাস্ধামুসরণ করিয়াই স্বীয় গ্রন্থে এই তত্ত্বের 
আভাস দিয়! রাখিয়াছেন । এস্থলে “অপরিমিতা ক্রবাঃ” পদ্ভটীর উল্লেখ 
করা যাইতেছে। শ্লোকটী এই £-- 
অপরিমিতা ক্রবা স্তম্ুভূতে| যদিসর্বগতা৷ 
তহি ন শাস্ততেতিনিয়মো ধ্ৰুব (নেতর্থা। 
অজনি চ যন্ময়ং তদববিমুচঃ নিয়স্তু ভবেৎ 
সমমন্থজানতাং যদ্মতং মতদুষ্টতয়া ॥ 
পরমাত্মসন্দর্তে পাদ শ্রীজীব গোস্বামী এই প্লোকটীর যে ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন, তাহার মৰ্ম্ম এইকপ £-_জীব পরমাত্মার অংশ এবং তাহা হইতে 
জাত, শ্রুতিতে ইহা জানা ষায়। কেহ কেহ বলেন জীবাত্বা যখন, 
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বিভূ-চৈতন্ত পরমাত্মার অংশ স্থতরাং জীবও বিভু একথা অযুক্ত। সেই 

অযুক্ততা-প্রদর্শনের নিমিত্ুই শ্রীভাগবতে শ্রুতিগণ বলিতেছেন যে “হে 
খ্রুব সত্য সনাতন ভগবন্‌,অনস্তসংখ্যক নিত্য জীবগণ যদি সর্বগত (বিভু) 
হইত, তাহ! হইলে তাহাদের ব্যাপ্যব্যাপক ভাব থাকিত না এবং উহারা 
শান্ত এরূপ নিয্নমও থাকিত না। ঈশ্বর নিয়ন্তা, আর জীব নিয়ম্য ৷ 
ইহাই বেদকৃত নিয়ম । শ্রুতি বলেন--যতে। বা ইমানি ভূতানি 
জায়ন্তে” ইহাতে জায়মানত্বাবস্থায় ব্যাপ্যব্যাপক ভাবে নিয়ম্য-নিয়স্ত ত্ব 
পরিলক্ষিত হয়। সব্চত্রই কাধ্য-কারণের এইরূপ ব্যাপ্যব্যাপক ভাব 
দেখিতে পাওয়া যায় । যে উপাদান হইতে যাহা জাত হয়, জায়মানের 
সম্বন্ধে যাহা নিয়ন্ত হয়, সেই নিরন্ত সততই স্বরূপাংশে বা শজ্যাংশে জায়- 
মানের প্রবর্তক হইয়া থাকে। প্রবর্তকের অভাবে প্রবর্ভিতের উদ্ভব 
অসম্ভব। যিনি পরমাত্ম/কে অপর বস্তুর সমান বলিয়া মনে করেন, তাহার 
অভিপ্রায় সিদ্ধান্ততুষ্টতানিবন্ধন অবিজ্ঞাত | কেন না, শ্রুতি বলেন £-- 

১। অসমো বা এব পরো নহি কশ্চিদেব দৃশ্যতে সর্ববেত্বেতে ন বা 
জায়ন্তে চ অিয়ন্তে চ চ্ছিত্রাহোতে ভবস্ত্যথ পরো না জায়তে ন ম্রিয়তে 
সৰ্ব্বে হপুণাশ্চ ভবন্তীতি--চতুর্বেদ শিখায়াম্‌। 

২। ন তৎ সমশ্চাভ/ধিকশ্চ দৃশ্যৃতে । 

৩। ব্ৰহ্ম বৃংহতি বৃংহ্য়তি চ। 

( বৃহত্বাদ্‌ বৃহণত্বাচ্চ যদ্ব্রহ্ম পরমং বিছুঃ,--বিষুপুরাণে ) 

৪1 একোদেবঃ সৰ্ব্বভুতেষু গৃঢ়ঃ * 


সৰ্ব্বব্যাপী সর্ধবভূতান্তরাত্মা । 
বৈষ্ণবতোষণী টাকায় শ্রীভগবদগীতার একটা প্রমাণ-বচন লিখিত হই- 
য়াছে, তদ্যথা : = j 

যথাপ্রকাশয়ত্যেকঃ কৎ্ন্নং লোকমিমং্রবিঃ 1 


ক্ষেত্ৰং ক্ষেত্ৰী তথা কুংস্মং প্রকাশয়তি ভারত ॥ 


bn] 
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উপসংহারস্থ জীব-পরিমাণের নিদ্দেশিক প্রমাণটী বিষু-ধন্মোতরেও আছে। 
বালাগ্রশতশো ভাগঃ কল্পিতে| যঃ সহস্রধ!। 
তন্তাপি শতশোভাগো জীব ইত্যভিধীয়তে ॥ 

অতঃপরে শ্বেতাশ্বতরীয় বালাগ্র শতভাগন্ত শ্রুতিটা এবং পূর্বোক্ত 
কতিপন্ন শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে । তোবষণীর সিদ্ধান্ত ও পরমাত্মসন্দর্ভের 
সিদ্ধান্ত মূলতঃ প্রায় একই রূপ । কিন্তু পরমাত্মসন্দর্তের উপসংহারে একটা 
উপাদেয় মীমাংসা দৃষ্ট হয়, তদ্যথ। £-_ 

বত্তু শ্রীভগবদশীতান্ “নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরিত্যাদিন! জীবনিরূপণং 
তত্র সর্বগতঃ শ্রীভগবানেব । তৎস্থস্তদাশ্রিত শ্চাসাবণুশ্চ ইতি সর্বগতঃ 
স্থাণুঃ জীব: প্রোক্তঃ ৷ 

অর্থাৎ শ্রীভগবদগীতায় যে “নিত্য সর্বগত স্থাণু” প্রভৃতি শব্দ দ্বারা 
জীব লক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে, তৎস্থলে শ্রীভগবানই “সর্বগত” শব্দের 
বাচ্য। তাহাতে স্থিত এবং তদাশ্রিত অণু স্বরূপ জীবও তজ্জন্য সর্বগত 
নামে অভিহিত হইয়াছে। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামিমহোদয়ের এই 
ব্যাখ্য। পুজ্যপাদ শ্রীরামান্জাচার্যের ব্যাখ্যা-সম্মত। শ্রীপাদ রামাঙ্ছজের 
মতে এই গ্লোকের ব্যাখ্যা এইরূপ-_জীবের স্বরূপ নিরম/ত্ব,ঈশ্বরের স্বরূপ 
নিয়ন্ত ত । ইহাই বুঝাইবার জন্ত এই ক্লক । ভগবন্‌ তুমি ধ্ৰুব, নিত!* 
স্বরূপ, । শ্রুতি বলেন নিত্য সমুহের মধ্যে তুমি নিত্য, চেতন সমুহের মধ্যে 
তুমি মুলচেতন । স্থতরাং জীব্গণ নিত। এবং অনংখে।য়। জীবগণ সর্বগত 
হইলে শাসা-শাসক নিয়ম থাকে নাঁ। জীব বিভু হইলে জীবও ঈশ্বর সমান 
হয়। শাম্ততার অভাব ও নিয়ম্যতার অভাব-বারশের জন্তইএইপ্লোক । 

ভ্রীকবিচুড়ামণি চক্রবর্তী তীয় অন্বযবোধিনী টীকায় শ্রীপাদ জীব 
গোস্বামীর ব্যাখ্যারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীনিবাস সুরির 
দীপিকায় এবং * সুদর্শন স্থুরির শুকপক্ষীয় টীকার “'ঞরবাঃ” পদটার 
 *অস্পন্দাঃ” অর্থ করিয়া অন্য রূপ ব্যাখ্যা কর। হইয়াছে; যথা তত্বদীপি- 
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কায়ামঃ--“অপরিমিতাঃ অসংখে। স্তনুভৃতো জীব! বদি সর্বগতাঃ গ্রুবাঃ 
অস্পন্দাঃ সু! স্তহি “উৎক্রান্তি গত্যাগতিঃ” শ্রতি-বিরোধন্যাৎ” ইত্যাদি । 
শ্রীমদ্‌ বল্লভাচার্ধ। তদীয় স্থবোধিনী টীকায় এই শ্লোকের বাখার 
উপসংহারে এবিষয়ে স্বীয় সম্প্রদায়ের একটা সিদ্ধান্ত শ্লোক নিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন তদ্‌ যথা £ -- 
নিয়ন্ত। জীব-সজ্যস্ত হরি স্তেনাণবো মতাঃ 
জীব! ন ব্যাপকাঃ কাপি চিন্য়া জ্ঞানিনাৎ মৃতাঃ । 
অর্থাৎ জীবসমুহের নিয়ন্তা--একমাত্র হরি। জীবসমুহ অণু, চিন্ময় 
ও অব)াপক, ইহাই জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত | 
বিজয়ধ্বজ অতি প্রাচীন টীকাকার। ইহার টীকার উপসংহারেও 
জীবের অধীনত! স্পষ্টাকৃত হইয়াছে যথা £-- 
“গ্কতন্ত্রোনাপরঃ কশ্চিৎ বিষ্ণোঃ প্রাণপতেঃ প্রভেঃ” 
বিষ্ণুই জীবসমূহের নিয়ন্ত। । তিনি ভিন্ন আর কেহই স্বতন্ত্র নহে। 
জীবের অণুত্ব সপ্রমাণ করার নিমিত্ত বেদান্তন্তত্রের ২ অধ্যার তৃতীয় 
পাদের ২৩ হইতে ২৮ স্থত্রপব্স্ত অ'রও কয়েকটী সহ আছে যথা == 
(১) অবিরোধশ্চন্দন রব । (২। অবশ্থিতিটবশিষ।দিতিচেন্নাভ্যুপ- 
"গমাদ্হৃহদি হি। (৩) গ্রণাদ্বা লোকবং। (9) ব্)তিরেকে! গন্ধবৎ । 
(৫) তথা দর্শয়তি । (৬) পৃথগুপদেশাৎ ;_-এই কয়েকটা সের শাঙ্কর- 
ভাষে।র সংক্ষিপ্ত তাৎ্পধ্যা্ছবাদ নিয়ে উদ্ধৃত কর! নাইতেছে 
“যেমন শরীরের একস্থানে একবিন্দ চন্দন স্থাপিত হইলে সর্বশরীর- 
ব্যাপী আহ্লাদ জন্মে, সেইরূপ, দেহৈকদেশস্থ আত্মা সকল দেহব্যাপী 
বেদনাদির উপলব্ধি ( অনুভব) করেন । ত্বক-সম্বন্ধ থাকায় এরূপ উপ- 
'লব্ধি অবিরুদ্ধ । ত্বকৃত্বসঘন্ধ, সমুদায় ত্বকে থাকেন) ত্বক স্বশরীরব্যাপিনী, 
সেই কারণে প্রোক্ত প্রণালীতে প্রোক্ত উপলদ্ধি সম্পন্ন হয়। 
এই স্থলে কেহ কেহ আপত্তি করিবেন, চন্দনের দৃষ্টান্ত অযুক্ত । 
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যেহেতু উহ! দাষ্টান্তিকের সমান নহে। যদি আত্মার একদেশস্থিতি' 
সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে এ দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইত। (অদ্যাসি আত্মার 
দৈহিক দেশস্থতা নিণীত হয় নাই) চন্দনের অবস্থিতিবৈশেষ্য অর্থাৎ 
নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান প্রত্যক্ষ, একদেশ অপ্রত্যক্ষ; তাহা অনু- 
মেয় একথা বলিতে পার না। অন্গুমান অসম্ভব। ( আত্মা অল্প; তং 
প্রতি হেতু, বাপিকাধ্যকারিত্ব, তাহার দৃষ্টান্ত চন্দনবিন্দু। এ অনুমান 
অযুক্ত )। দেহব্যাপিনী বেদনা কি সকল দেহব্যাপী ত্বগিন্দিয়ের 
ন্যায় আত্ম! ব্যাপী বলিয়া অন্ুভূতা হয় ? অথব। আকাশের ন্যায় সর্ববাপী 
বলিয়| ? অথবা চন্দনবিন্দুর দৃষ্টান্তে একদেশস্থ ও অল্প বলিয়া? এ সংশয় 
নিবৃত্ত হয় নাঁ। অর্থাৎ সংশরিত অন্থমান অগ্রাহ । প্রতিবাদী এই 
বিষয়ের প্রতবাত্তর বা প্রোক্ত আপত্তির খণ্ডন বলিতেছেন -চন্দনবিন্দুর 
দৃষ্টান্ত সদোষ নহে । চন্দনবিন্দুর ন্যায় আত্মারও দৈহিকদেশে অবস্থান 
কথিত হইয়াছে । কোথায়? তাহ! বলিতেছি। আত্মা হৃদয়দেশে অব- 
স্থান করেন, ইহ। বেদাস্শান্ত্রে পঠিত হইয়াছে । যথা --“এই আত্ম! 
হৃদয়ে ।* “সেই এই প্রসিদ্ধ আত্ম। 1” “হৃদয়ে কোন্‌ আত্মা ?” 
“প্রাণের মধ্যে বিনি বিজ্ঞানমর ” “তৃদয়ে বিনি অস্জেঠাতিঃ পুরুষ” 
ইত্যদি । অতনু চন্দন দৃষ্টান্ত বিষম দৃষ্টান্ত নহে, যেহেতু বিষম দৃষ্টান্ত 
নহে, প্রত্যুত সমদৃষ্টান্ত, সেই হেতু চন্দন, দৃষ্টান্ত অবিরুন্ধ । 

বীজ অণু ( সুক্ষ ) হইলেও চৈতন্য গুণের ব্যাপ্তিতে সকল দেহব্যাপী 
কাৰ্য্য সম্পন্ন হইতে পারে । যেমন রত্ন ও প্রদীপ একস্থানে থাকে কিন্ত 
তাহার প্রভা গৃহব্যাপিনী হইয়া সমুদায় প্রকাশ্য প্রকাশ করে.+ সেইরূপ 
আত্মা অণু ও একস্থানাবস্থিত হইলেও তাহার টৈতন্তগুণ সর্বদেহে বাপ্ত, 
হয়, তাই সকল দেহব্যাপী* বেদনা যুগপৎ অন্ভূত হয়। চন্দন সাবয়ব, 
তাহার স্বন্মাংশ { পরমাণু ) সকল দেহে প্রসর্পিত, হইয়া পরিতৃপ্ত করে, 
কিস্তুপ্জীব অণু ও নিরবব, তাহার প্রসর্পণ যোগ! স্ুক্মাংশ নাই, সেজগ্ 
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অপ্রশস্ত চন্দনদৃষ্টাস্ত ত্যাগ করিয়া “গুণাদ্বা” সুপ বলা হইল। বলিতে, 
পার, গুণ গুণী পরিত্যাগ করিয়। কি গ্কারে অন্যত্র থাকিতে পারে ? 
বস্ত্রের শুরু গুণ কি বস্ত্র তাগ করিয়! অন্যত্র বৃতিমান্‌ হয়, অর্থাৎ অবস্থিতি 
করে? দীপপ্রভার কথা বলিবে, তাহাও পারিবে না । কেননা, তাহাও 
ভ্রধা, গুণ নহে। কারণ, নিবিড়াবয়ব তেজের নাম দীপ, আর বিরলা- 
বয়ব তেজের নাম প্রভা। এই আপত্তির খণুনার্থ সুত্র বল! হইতেছে 

যেমন গন্ধগুণ গন্ধবদৃদ্রব্যের ব্যতিরেকে অর্থাৎ গন্ধবদৃদ্রবা হইতে 
বিশ্লিষ্ট হইয়! অন্তস্থানে ব্যাপ্ত হর, যেমন পুষ্পের অপ্রাপ্তি স্থলেও গন্ধ 
গুণকে পাওয়া যায়, সেইরূপ, জীব অণু হইলেও তাহার চৈতন্কগুণের 
ব্/তিরেক (অন্তস্থানে সংক্রম) হইতে পারে । অতএব “গুণস্বাং” হেতুটী 
অনৈকান্তিক। গুণ আশ্রয় তাগপূর্ববক কু্াপি যায় না বাপ্ত হয় না, 
ইহ! নিয়মিত ব! সার্ত্রিক নহে। কেন না গন্ধগুণে এ নিয়মের 
ব/ভিচার দেখা খায় )। যে হেতু গন্ধগুণকে আশ্রয় ত্যাগ করিতে দেখা 
যার, সেই হেতু, গুণের আশ্রয় বিশ্লেষ অযুক্ত, ইহাও অসার্ধখ্িক। গন্ধ 
ও সুম্ত্ব আশ্রয় দ্রব্যের সহিত বিশ্লিষ্ট হয়, (গন্ধপরমাণু বিশ্লিষ্ট হয়, 
তদাশ্রয়ে গন্ধ থাকে), একথা বলিতে পার না । কেন না, যে মূল গ্রবা 
হইতে গন্ধবং পরমাণু বিশ্লিষ্ট হয় বলিবে, ক্রমে নেই বল্ল দ্রব্যের ক্ষয়, 
হওয়া মানিতে হইবে। কিন্তু দেখা যায়, মূল দ্রব্যের কিছুমাত্র ক্ষয় হয় 
না। ক্ষয় হইলে পূর্াপেক্ষ। হীনগুরুত্বাদি হইত (আয়তন ও ওজন 
কমিত)। বলিতে পার, গন্ধাধার অংশ (পরমাণু ) সকল বিশ্লিষ্ট হয় 
কিন্তু অত্থাস্ত অল্প (স্ুস্ম) বলিয়| তাহ! লক্ষ্য হয় না। এইস্থলে আমাদের 
বক্তব্য, গন্ধপরমাণু সর্ধদিকে প্রস্থত ( বিশ্লিষ্ট হইয়া ব্যাপ্ত ) হয়, সে সকল 
নাসাপথে প্রবেশপূর্বক গন্ধজ্জান জন্মায়, একথ? বলিবার উপায় নাই। 
কেন না পরমাণু মাত্রেই অতীন্দ্ির, কোন ইন্দরিয়ের বিষন্ন নহে। অথচ 
দাগকেশরাদিতে বংক্ত গন্ধ উপলব্ধ হইয়া থাকে । অপিচ, গন্ধাত্রয় দ্রব্য 


শন 


[ ২৮৪ ] 


tL. 


আদ্রাত হইতেছে, এইরূপ প্রতীতিই হয়৷ আশ্রয় পরিত,ক্তঞ্প উপলব্ধ 
হয় না, জ্ঞানগেচর হয় না, তত্থষ্টান্তে গন্ধেরও আশ্রয় বতিরেক হয় না, 
একথা বলিবার অযোগ।। গন্ধের আশ্রয় ব/তিরেক (বিশ্লেধ) প্রতক্ষ ; 
'সেই কারণে তাহা অঙ্্মানের অবিষয়। এই সকল কারণে বলিতে হয়, 
মানিতে হয়, যেমন দেখা যায়, তেমনই অন্মান কর। কর্তবা। রসগ্ুণ, 
তাহ! রসনেন্দ্রিয়ের দ্বার জান! যায়, রূপাদিও গুণ সুতরাং রূপাদিও 
জিহ্বার দ্বারা জানা যাইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। শ্রুতি, আত্মার 
স্থান হৃদয়, পরিমাণ অণু এই সকল বলিয়া “লোম পধ্যস্ত নখাগ্র পর্য্যন্ত” 
এইরূপ উক্ততে চৈতন্তের দ্বার। তাহার পর্বশরীর বপ্তি দেখাইয়াছেন, 
বুঝাইয়া দিয়াছেন ।” 

“প্রজ্ঞার দ্বারা শরীরে সমারূঢ় হইয়া” এই শ্রুতিতে আসত্মাকে কর্তা 
€ আরোহণ ক্রিয়ার ) ও প্রজ্ঞাকে করণ বলায় স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে, 
চৈতন্য গুণের দ্বারাই আত্মার শরীরব্যাঁপিত। | “বিজ্ঞানের অর্থাৎ চৈতন্য 
গুণের দ্বার! ইন্দরিয়গণের বিজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানশৃক্তি গ্রহণপূর্ববক সুপ্ত হন ।” 
এই প্রত্যগুপদেশ ( কর্তৃরপ জীব হইতে বিজ্ঞানের ভিন্নত! কথন ), 
উপদেশ ও চৈতন্তগুণের দ্বারা আত্মার দেহব)পিতা অভিপ্রায়ের 
পোষক। অতএর আত্মা অণু।৮ 

শ্রীচৈতন্তচরিতাম্বতে জীবের অণুত্ব সম্বন্ধে শ্রমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদরূপকে 
বে শ্রোত প্রমাণটী বলিয়াছিলেন তাহা এই £-- 

“কেশাগ্র-শত ভাগস্ত শতা'শ-সদৃশাত্মকঃ। 
জীবঃ স্বহ্ম-স্বরূপোহয়ং সংখ্যাতীতোহি চিৎকণঃ। 

এই শ্লোকটীর পাঠ-পাঠাস্তর সম্বন্ধে অনেক পার্থকা দৃষ্ট হয় । 

শ্রীল কপ্ধিরাজ এই শ্লকটা কোন্‌ গ্রন্থ হইতে পাইলেন তাহার সন্ধান 
পাই নাই। বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত একখানি, শ্রীটৈতত্তচরিতামূতের 

'টীকায় লিখিত আছে শ্রীভাগবতের ৮৭ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই 
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শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্ত শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত শ্রীমন্তাগবতে 
দেখিলাম ২৬ শ্লোকের টাকায় আদৌ এই শ্লোক নাই । ব্যাখ্যাকার 
মহাশয় “অপরিমিতা ঞরবা” শ্লোকটিকেই ২৬ সংখ্যক শ্লোক বলিয়া অপর 
টাকায় লিখিয়াছেন। শ্রীমস্তাগবতের উক্ত সংস্করণে “অপরিমিতা গ্রবা” 
শ্লোকটা ৩০ সংখ্যক ; সম্ভবতঃ অন্ত সংস্করণের গ্রন্থে উহা ২৬ সংখ্যক শ্লোক 
বলিয়। ধৃত হইয়াছে । যাহা হউক, শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত শ্রীমন্তাগ- 
বতে অনেকগুলি টীকা আছে বলিয়া আমর! প্রত্যেক টীকাতে এই 
শ্লোকটার অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও ঠিক অবিকল এই শ্লোকটা 
দেখিতে পাইলাম না। তবে "“অপরিমিতা ধ্রুব!” শ্লোকের টীকায় উক্ত 
ভাবাক্রাস্ত এবং প্রায় এতদ্রূপ একটা প্রসিদ্ধ শ্লোক ধৃত হইয়াছে । এই 
শ্রুতিটী পঞ্চদশীতেও জীব প্রকরণে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু পাঠ ভিন্ন। 
সেটা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শ্রুতি, তদ্যথ! £__ 
বালাগ্র-শতভাগম্ত শতধাকল্পিতশ্যচ । 
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানস্ত্যায় কল্পতে ॥ 
এই শ্রুতিটা শঙ্কর ভাষ্যে, রামানুজ ভাষ্য, ভাস্কর ভাস্তে এবং আরও 
বহু ভাষ্যে জীব-প্রকরণে উদ্ধৃত হইয়াছে । এই শ্লোকটী অভি, বিখ্যাত 
কিন্ত ইহার যথেষ্ট পাঠীস্তর দৃষ্ট হয়, যথা পরমাত্ম-সন্দর্ভে তথা, 
স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে জীবতত্ব-নিবূপণে 2 
ন তস্য রূপং বর্ণে বা প্রমাণং দৃশ্যতে ক্চিং। 
ন শক্যঃ কথিতুং বাবি স্ুন্ষ্মণ্চানন্ত খিগ্রহ্ঃ | 
বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্লিতস্য চ। 
তস্তাৎ সুক্মতরো। জীবঃ স চানস্ত্যায় কল্পতে ॥ 
অন্বয়বোধিনী টাকাতেও এইরূপ পাঠীস্থর দৃষ্ট হয় তদ্যথা :₹-_ 
বালগ্রশতভাগন্য শতধা কল্লিতস্তচ,, * 
ভাগো জীবে স বিজেয়ঃ স্ুখদুঃখফলৈকভাক্‌ ॥ 
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শিঞ্ুধন্মোত্বরে এই শ্লোকটি দুষ্ট হয়, যথা £-_ 
বালাগ্রশতশে। ভাগঃ কল্লিতো যঃ সহশ্রধা । 
তক্ঠাশি শতশোভাগো জীব ইত্যভিবীয়তে ॥ 

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী উক্ত পাঠ কোথায় প্রাপ্ত হইলেন, তাহার 
নির্ণগ্নীকর! কঠিন। কিন্ত উক্ত পাঠট যে তৎ্পরবর্তী লিপিকরগণের 
কল্পিত নহে তাহা মূলের পয়ার-ব্যাখ্য। পাঠ করিরাই বুঝা যায় তদ্যথাঃ--. 

কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি । 
তার সম স্বগ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি ॥ 

'এইপয়ার “শতাংশ সদৃশাত্মকো জীবঃ সুক্ষ স্বরূপোহয়ং” বাক্যেরই 
খাটি অনুবাদ । এই গ্লোকটী স্থবিখ্যাত শ্বেতাশ্বতর শ্রতি-- “বালা গ্রশত- 
ভাগস্ত” শ্লোকেরই ব্যাখ্যাম্বরূণ। সম্ভবতঃ কোন প্রীচীনাচার্ষ। উক্ত 
ক্লৌকটীর তাৎ্পর্যাবলগ্ধনে এই ক্লোকটা গ্রথিত করিয়াছেন। এইরূপ 
তাংপৰ্যান্নোক-বিরচনের একটা গুহ হেতুও অতি ম্পষ্ট। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্ধ্য 
এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির শেষ পদে (“স চাঁনজ্্যায় কল্পতে") অবলম্বন 
করিয়া জীবের অণুহ্ব-থপ্তনের নিমিত্ত তুমুল বিবাদ করিয়াছেন, 
তদ্যথ! £_«তদ্‌গুনসারভ্াদ্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ” ২৩২৯ এই স্ুত্ম-ভাষ্যে 
লিখিত আছে = 

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা! কল্পিতস্ত তু । 
ভাগে। জীবঃ সবিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ 

ইত্যণুত্বং জীবস্তোক্ত! পুনব্টান্ত্যমাহ,-তচ্চৈবমেব সামঞ্রস্তঃ স্তাং 
যগ্ৌপচারিকমণুহ্ৃং জীবস্তু ভবেং পারমাধিকমানস্ত্যম্‌ । ন হ্যভয়ং 
মুখামেব কল্পতে, ন চানস্ত্যমৌপচারিকমিতি শক্যং বিজ্ঞাতুম্‌ সর্ব্বোপ- 
নিষংস্থ ব্ৰহ্মাত্মভাবস্য প্রতিপিপাদয়িষিতত্বাৎ ইত্যাদি । 

অর্থাৎ শৃতধ! বিভক্ত কেশাগ্রকে পুনঃ শতধা বিভক্ত করিলে তাহার 
একভাগের যে পরিমাণ হয়, জীব সেই পরিমাণ। সেই.জীব অনন্ত, 
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অথাৎ অসীম। শাস্ত্র জীবকে একবার অণু বলিয়া আবার তাহাকে 
অনন্ত বলিয়াছেন। যদি অণুত্ব উপচারিক ও আনস্ত্য পারমাধিক অর্থে 
গৃহীত হয় তবেই এই শাস্ত্রবাকে।র সঙ্গতি হইতে পারে। অনুত্ব ও 
আনস্ত্য ছুইটা মুখ্য বলিয়! কল্পিত হইতে পারে না। আনন্ত্যকে ওপ- 
চারিক বলিতে পার না, কেন ন! ত্রদ্ধত্বভাব প্রতিপাদন করাই সদায় 
উপনিষদের অভিপ্রেত। 

“অনস্ত্যায় কল্পতে” পাঠটাই এই তর্কোখাপনের হেতু-স্বরূপ মনে 
করিয়া পরবস্তী বৈষ্ণবাচার্যগণ এই শ্লোকটার বিশিষ্ট ব্যাখ্যা করিয়া 
রাখিয়াছেন। কেহ কেহ আদে উক্ত অংশ স্বীকার না করিয়া অন্তরূপ 
পাঠের সমাবেশ করিয়াছেন, যেমন “'স্থখ ছুঃংখফলৈকভূক 1 তশ্তাপি 
শতশোভগো জীব ইত)ভিধীয়তে” ইত্যাদি । কিন্তু বর্তমান শ্বেতাশ্বতর 
গ্রন্থের শ্লোকটীকে সংশোধন করিয়া সম্ভবতঃ কোন বৈষ্ণব ভাষ্যকার 
শ্রীচরিতাম্বতে উদ্ধৃত গ্লোকটী শ্রতি-সম্মত করিয়াছেন । ইহাতে ভীবাত্মার 
বিভৃত্ব গ্রতিপাদকতার কোনও তর্ক উঠিতে পারে না। “'স চানন্ত্যায় 
কল্পতে” পাঠের স্থানে “সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ* বলায় আর অসীমত্বের 
বা বিভুত্বের কোন কথাই উঠিতে পারে না। অনন্ত,-- অর্থ।ৎ সংখা 
তীত। কিন্তু শঙ্করাচাধ্য এই অর্থ গ্রহণ ন! করিয়া অপর অর্থ গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং স্বীয় মতের অনুকূলে ব্যাখ্য। করার সুবিধা পাইয়াছেন। 
সম্ভবতঃ এই গপ কারণে পরবত্তী কোন বৈষ্ণবাচাধ্য কোন গ্রন্থে উক্ত 
'শ্লোকটার ব্যাখ্যায় এই পাঠ ঠিক কৰি! গিয়াছেন। গ্রীন কবিরাজ 
গোস্বামী শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির পরিস্ফুট তাৎপর্য্যক্যোতক উক্ত শ্লোকটীই 

গ্রহণ করিয়াছেন ইহাই আমাদের ধারণ! । 

আমরা বেদবেদান্ত হইতে প্রথমতঃ জীব সম্বন্ধে কতিপয় প্রপানতগ 
'শিদ্ধান্তের উল্লেখ করিতেছি £_ ৩. % 

১। জীব-জন্স-মরণ বিরহিতস্প্ক্তরাং রা “জন্ম-মরণ” শব 
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স্থাবর জক্ধম দেহ সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়, জীব--সন্বন্ধে নহে। এন্বক্ষে 
উপনিষদাদিতে বহুল. শ্রৌত-প্রমাণ আছে। 

(ক) জীৰাপেতং বাবকিলেদং ভ্রিয়তে, ন জীবে। গ্রিয়তে । ছান্দো- 
খ্যোপনিষৎ। (খ.) স বা! অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যমানঃ 
স উৎক্রানত: সন্‌ ভ্রিয়মানঃ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ । (গ) ন জীবে! ঘ্রিয়তে । 
(ঘ1সবা এষ মহানজ আত্মাইজরোহম্বতোইভয়ো ব্রহ্ম । (ও ) ন জায়তে 
অ্রিয়তে ব। বিপশ্চিৎ । (চ) অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণঃ ৷ শাসঙ্কর 
ভাষ্ো ধৃত শ্রুতিঃ | 

, ত্রহ্ষস্থত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে দুইটা স্তরে এই সম্বন্ধে 
সবিশেষ বিচার করা হইয়াছে । সুত্র ছুইটী এই £--' 

১। চরাচরব্যাপ্যাশ্রয়স্ত স্তাত্তদ্যপদেশোভাক্ত স্থন্ভাবভাবিস্বাৎ। 

২। নাত্মাইশ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ | | 
অতঃপরেজীবের স্বরূপ সম্বন্ধে বেদান্তসুূত্রে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যার । 
তাহাতে জান! যায় ১-- 
7 ) জীব জ্ঞাত! _জ্ঞান স্বরূপ হইলেও জ্ঞাত|। জীব যদি চিন্মাত্ 
তি, তাহা হইলে মৃচ্ছাও স্থযুপ্তিতে জীবের জ্ঞানভাব অনুভূত হইত না । 
“নাহং খন্বয়মেরং সংপ্রত্যান্মানং জানান্যপমহ্থম্ীতি নে। এব ইমনি 
ভূতানিতি।” . মোক্ষদশাতে ও জ্ঞানের অভাব দৃষ্ট হয় “ন প্রেত্য সং 
স্তীতি।” রামান্ুজের মতে জীব জ্ঞাতাও জ্ঞান স্বরূপ । বেদাস্ত-স্থত্রকার- 
বলেন শ-“জোতএব”অর্থাৎ এইং আযম! জ্ঞাতৃপ্বক্ূপ। শঙ্করভান্তে আত্ম! 
জ্ঞান মাত্র বলিয়! সিদ্ধাপ্তিত ৷ কিন্ত রামানজাদির মতে উক্ত স্থআনুসারে 
'জীবকে জ্ঞাতা বলিয়। নির্দেশ কর! হইয়াছে । এই বিষয়ের প্রমাণ এখানে 

উদ্ধত করা যাইতেছে 2০ 
. এষ হি দ্ৰষ্টামপ্রষ্থা, শ্রোতা, ভ্রাতা রসয়িতা, মন্তা, বোন্দা, কর্তা, 
বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ ইতি-_ প্রশ্নোপিনিষৎ ৪1৯ 
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'শঙ্করভাষ্য ও নক, ভাষ্য.এই- দুইটা = স্তর ক্ৰ জীবের রম হিরা 
প্রতিপাদক বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নিশ্বার্ক মতের সুপ্রসিদ্ধ জাৱাকাঁর 
গ্রীনিবাস আচার্য্য বেদান্তকৌস্তভে প্রথমোক্ত আটার . থে, গন্য 
করিয়াছেন তাহার মর্শ্ম এইরূগ্ব :_ 

অগ্রিমস্থত্রাদাত্মেতি পদং লভ্যতে । যোহয়মাত্মন উৎপতিবিনা্: 
ব্যপদেশো লৌকিকঃ স ভাক্তঃ স্তাৎ। জীববিষয়ে গৌণোহস্তীত্যর্; | 
কৃত আহ মুখ্য ইত্যত আহ “চরাচরব্যাপাশ্রয় ইতি জঙ্গমীজঙ্গমশরীরবিষয় 
ইত্যর্থ: । কুতঃ ““তন্তাবভাবিত্বাৎ” তন্তাবে শরীরভাবে উপত্তিবিনাশয়ো- 
ভাবিত্বাৎ |» 

এই ব্যাখ্যান শাঙ্করভাষ্যের অনুরূপ । কিন্তু প্রথমোক্ত স্বত্রটী রামা- 
হজভাষ্যে জীবতত্ব প্রতিপাদকরপে ব্যাখ্যাত হয় নাই । রামান্ছজের 
মতে এই স্থত্রটী তেজোহধিকরণের অস্তর্গত। রামান্ছজ বলেন £-: 

চরাচরব্যাপ্যাশ্রয় ইত্যাছাচ্যতে চরাচরব্যাপ্যাশ্রয় স্তদ্ব্যপদেশ- 
স্তদ্থাচিঃ শব্দঃ চরাচর বাচিশব্দো ব্রহ্ধণ্যভাক্তো মুখ্য এব ; কৃতঃ রহ্ষভাব- 
ভাবিত্বাৎ সর্ববশব্বানাং বাচক ভাবস্ত নামরপ ব্যাকরণ শ্রত্যাহি আঁচ 
গতম্‌। ইতি তেজোহধিকরণৎ সমাপ্তম । ্ 

আমাদের শ্রীমদ্‌ বলদেব বিগ্যাভ্যণ মহাশয়ও রামানজের মতাহুসরণ 
করিয়া তথ্ধ/বহৃত পদাবলীব কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া বলিতেছেন £-- 
_.. শ্চরাচরব্যাপাশ্রয় স্তদ্ব্যাপদেশে জঙ্গম-স্থাবর-শরীরবাচক স্তত্তচ্ছব্দো 
ভগবতাভাক্তো- মুখ): স্যাৎ । কুতঃ তন্তাঁবেতি তত্তাবস্য সর্বেষাহ স্ানাং. 
ভগবদ্ধাচক ভাবন্ত শাস্্রশ্রবণাদৃর্ধং ভবিস্তত্বাৎ ৷” | 

অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গমবাচক শব্দসমূহ ভগবানে মুখ্য/_গৌণ (ভাক্ত) 
শহে। কেন না বেদাস্তাদি শাস্ত্র-শ্রবণের পর উহাদের অর্থান্ছভক হইলে 
সকল শবেরই ভগবদ্ধাচক ভাবের 'ভবিষাত্ব ঘটিয়া্থাকে। শ্রীমদ্‌ রামা- 
কহুজের ভাস্তের “ত্রহ্মণি” স্থলে বিদ্যাভূষণ মহাশয় “ভগবতি” পদের প্রয়োগ 
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করিয়াছেন মাত্র। শঙ্কর ও ভাস্কর এই সুত্রে “ভাক্ত” শব্দ দেখিতে 
পাইয়াছেন কিন্ত রামান্ুজ ও বিদ্যাভূষণ উহাকে “অভাক্ভ” বলিয়া ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। অপিতু রামানুজ “নাস্মাশ্রুতে নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ* এই সুত্র 
হইতেই আত্মাধিকার নির্ণয় করিয়াছেন । বিগ্যাভূষণ মহাশয়েরও ইহাই 
স্বীকৃত । অর্থাৎ এই আত্ম! দ্ৰষ্টা, স্রষ্টা, শ্রোতা, ভ্রাতা ইত্যাদি । 
বৈশেষিক মতে আত্মা আগন্তক চৈতন্য, স্থগতও কপিল মতে নিত্য চৈতন্ত 
চার্বাক মতে দেহই চৈতন্য, দিগম্বর মতে দেহাতিরিক্ত তৎপরিমাণক, 
লোকায়তিক মতে জীব তৃতচতুষ্টয়োৎপন্ন, বৈভাসিক মতে ক্ষণিক 
বাহার্থ, যোগাচারাভিমতে ক্ষণিক বিজ্ঞানম্ব্প, মাধ্যমিক অভিমতে 
উহা শৃন্ত মাত্র। বেদাসন্তকৌস্তভ প্রভায় এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অভিমত 
নিরাকৃত হইয়াছে । বেদান্ত-কৌস্তভে শ্রীনিবাসাচার্ধ্য এই সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন £-- 
“জীবাত্মা জ্ঞানরূপত্বে সতি জ্ঞাতৃত্ববানেব ।* 
bl *তম্মাৎ অহংপ্রত্যয়গোচরোৎয়মাত্ধ জ্ঞানস্বরূপজ্ঞাতেতি।* আমা- 
বকা ভূষণ মহাশয় অবিকল এই সিদ্ধান্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। 
জীবের উৎপত্তিবাদ সম্বন্ধে রামানুজ “যন্ত্রঃ এনতা জগতঃ প্রস্থতিঃ” 
ইত্যাদি শপনিষদী শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন; কেহ কেহ্‌ এই 
শ্রুতিকে জীবের উৎপত্তি-প্রতিপাদক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহা 
বলা যায় না যেহেতু ব্রহ্ম নিত্য। জীবের যখন ব্রহ্মত্ব আছে, তখন 
দিত । হুতরাং ইহার উৎপত্তি নাই ! এই বিষয় সপ্রমাণ করার 
তিনি কতকগুলি শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা £-_ 
১। জ্ঞাজ্ঞৌহ্বাবজাবীশানীশবীবিতি ।-_শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ । 
২। নিত্যে নিত্যান্নাং চেতনশ্চেতনানাম্‌। তত্রৈব 

শঙ্করভাস্তে ধৃত শ্রুতিগুলিও রামানুজ ভান্তে উদ্ধত হইয়াছে । রামাচ্ুজ 
এই সম্বন্ধে যথেষ্ট বিচার করিয়াছেন । যাহা! হউক পূর্ব্বে একটা শ্রুতিতে 
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জীবোৎপত্তিগ্রতিপাদক ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে । কিন্তু বহুশ্রুতি 
'উহার বিরোধী । তাহা হইলে কি প্রকারে শ্রুতি প্রতিজ্ঞার অন্ুপরোধ 
হইতে পারে? ইহার মীমাংসা এই যে জীবের" কাধ্য দেখিয়াই উহার 
একটা ওপচারিক উৎপত্তি কল্পিত হইয়া থাকে । অদৃষ্টবতী তমোশক্তি 
ও জীবশক্তি এই উভয় শক্তিক ব্ৰহ্ম অবস্থাস্তরাপন্ন হইলেই কাৰ্য্য পরি- 
লক্ষিত হয়। জীব ও প্রধানাদি পদার্থ উভয় পরিণাম প্রাপ্ত হইয়! থাকে । 
এই সিদ্ধান্ত করিয়া অতঃপরে রামানছজ বলিতেছেন £-_ইয়াংস্ত বিশেষ: 
বিয়দাদেরচৈতনস্ত যাদৃশো অন্তথাভাবো, ন তাদ্বশো জীবস্ত। জ্ঞান 
সঙ্কোচবিকাশলক্ষণে| জীবস্থান্তথাভাব, বিয়দাদেস্ত স্বরপান্তন্থথাভাবলক্ষণঃ ।” 

অর্থাৎ বিশেষ এই যে, বিয়দাদি অচেতন পদার্থের যে প্রকার অন্তথা- 
ভাব বা পরিণাম ঘটে, জীবের পরিণাম সেরূপ নহে--উহা জ্ঞানের 
সঙ্কোচবিকাশলক্ষণবিশিষ্ট । দেহাবচ্ছিন্ন জীবের জ্ঞান-সক্কোচ ঘটে, দেহ 
মুক্তিতে উহার জ্ঞানের বিকাশ সাধিত হইয়া থাকে । কিন্ত অচেতন 
পদার্থ স্বরূপতই অন্তথা অভাব প্রাপ্ত হয়। আমাদের শ্রীমদ্‌ বলদেব 
বি্যাভূষণ মহাশয় ও এই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন :_"ধ ০১৭ 

"ইয়াংস্ত বিশেষঃ | প্রধানজ্দব চৈতন্তস্ত ভোগ্যজ্ঞাতন্ত স্বরূপেণানতথাঁ” 
ভাবে, জীবন্ততু ভোক্ৃজ্ঞনসঙ্কোচবিকাশাত্মনেতি।” ভোগ্য পদার্থ ই 
জাত, ভোক্তাজীব জাত নহে । জাতপদার্থ স্বরূপতঃ অন্তথাভাব (পরিণাম) 
প্রাপ্ত হয়। ভোক্তা-জীবের পরিণাম কেবল জ্ঞানের সঙ্কোচ-বিকাশ 
'মাত্র। জীবের কখনও স্বরূপতঃ অন্তথার্ভাব হয় ন|। এতদ্বারা 
বিশিষ্টতা প্রদশিত হইয়াছে । 

জড়পদার্থ, শক্তি ও জীবাত্মা সম্বন্ধে ইংরাজ দার্শনিক পণ্ডিত হার্ববারট 
স্পেন্সার স্বাধীনভাবে বহুল চিন্তা করিয়াছেন।* প্রথমতঃ ব্রহ্ম সম্বন্ধে 
আমাদের বেদাস্তিগণ যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ইনি 
সে সকল সিদ্ধান্তের কোনটা স্বীকার করিতে রাজী নহেন। ইহার মতে 
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সচ্চিদানন্দ পদার্থের স্বতঃ অস্তিত্ব যেমন তর্ক-বিরোধী ; ইহার সংশয়ত্বও 
তেমনি যুক্তিবিরুদ্ধ। উহাকে অদ্বৈত বলাও যেমন প্রতিবাদজনক, বহু 
বলাও তেমনি দোষাবহ। এইরূপ সবিশেষ বা নির্ববিশেষ, ব্যক্তি বা 
অব্যক্তি, ক্রিয়াশীল বা নিক্ষিয় ; সমস্ত স্থষ্ট পদার্থের সমষ্টি বা অংশ,-_ 
ইহার কোন প্রকারই যুক্তিসঙ্গত নহে । নাপস্ডিক্যবাদ, সর্ধভূতে ভগবদ- 
স্তিত্ববাদ, (Pএnth০i৪%) ব! ঈশ্বরবাদ কোনটাই ইহার মতে তর্কসহ নহে। 
অবশেষ আমাদের ভগবং-ধারণা-সঙ্ন্ধে যে একটা উচ্চতম তত্ব আছে, 
হার্বাট ম্পেন্সার তাহাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন, “Further 
developments of theology, ending in such assertions as 
that ‘‘A God understood would be no God at all,” and 
“To think that God is, as we Can think him to be, is 
blasphemy, exibit this recognition still more distinctly. 
It pervades all the cultivated theology of the present day. 
So that while other elements of religious creeds one by cne 
dtp away, this remains and grows ever more manifest, 
and thus is shown to be the essential element. 

Here, then, is a truth in which religions in general 
agree with one another, and with a philosophy antagonistic: 
to their special dogmas. 

4 If Religion and Science are to be reconciled, the basis 
of roconciliation must be this deepest, widest, and most 
certain of all facts—that the power which the Universe 
manifests to us is Ihscrutable. 

ভীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী এবং তদীর জে-ষ্তাঁতথয় সর্বত্রই শ্রীভগবান্কে 
“্বচিন্তয তর্কৈশ্বর্য্য” এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। যখনই' 
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ভগবানের বিরুদ্ধে কোন প্রকার তর্ক উত্থাপিত হইয়াছে, ইহারা তৎক্ষণাৎ 
বলিয়াছেন, তাহার এশ্বর্ধা এবং কাধ্য মানব যুক্তির অগম্য, মানব- 
বুদ্ধির অচিন্ত্য, মানুষের যুক্তিতর্ক দ্বার! তাহার বিরুদ্ধধন্মীশ্রয়ত্ব, অবোধ্য ; 
বিরুদ্ধবিবিধ শক্তির সমাশ্রয়ন্ব প্রভৃতি মানবীয় যুক্তিতর্কের অধীন নহে 
এবং মানুষের বিচার দ্বারা তাহার তত্ব কখনই নির্ণীত হইতে পারে না। 
লতঃ প্রতেক দেশেরই ভগবদ্িশ্বাসী লোকের! বলিয়। গিয়াছেন যে, 

"বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর ;” শ্রীভাগবতও বলিয়াছেন,--“বিদুর- 
কাষ্ঠায় মুহুঃ কুযোগিনাম্‌১* হে ভগবন্‌, কুতর্কে তোমাকে পাওয়া যায়না। 
ইউরোপীয় ভক্তেরাও বলেন।-701) God, inscrutable are Thy 
Ways.” 

নানব সমাজ ভগবত-তত্বান্নসন্ধ/নে যতই অধিক দূর অগ্রসর হইবেন, 
ততই ভগবানের তত্বান্স্ধান-সন্বন্ধে অধিকতর অজ্ঞেয়ত্ব-সিদ্ধান্ত জন- 
সমাজে জ্ঞাপিত হইবে । আলোক যত বাড়ে, অন্ধকারের পরিধি তত 
অধিক প্রসরতর হয়। তলবকার উপনিষদে লিখিত হইয়াছে,--“যস্তা- 
'মতং তশ্তমতম্” অর্থাৎ যিনি বলেন, আমি ভগবানকে জানিয়াছি তিনি 
কিছুই জানিতে পারেন ন! । যিনি বলেন, আমি কিছুই জানি নী, তিনি 
বরং কিছু জানেন । 

শক্তিতত্ব এবং জীবতত্ব-সন্বন্ধেও পণ্ডিত প্রবর হারবার্ট স্পেন্সারের 
এইরূপ অভিপ্রায় । জীবও শক্তিরই মুদ্তিবিশেষ, ইহাই তাহার অভিমত । 
কিন্তু সেই শক্তির স্বরূপ-লক্ষণ সম্বন্ধে বহু চিন্তা করিয়াও তিনি 
কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া অবশেষে বলিয়াছেন উহ! অজয় 
( unknowable ), মানুষের চিন্তায় উহার নির্ণয় হয় ন! । 

বিশ্ব-্থষ্টিকারিণী শক্তি সম্বন্ধেও ইহার সেই সিদ্ধান্ত । ইনি ঈশ্বর- 
কারণ-বাদ, স্বতঃ স্বষ্টিবাদ(5০]f-০reated), শ্বতঃ পরিণাম ধাদ, ঈশ্বরেক্ষণ- 
জনিত পরিণাম বাদ, আরম্ভ বাদ বা পরমাণুবাদ প্রভৃতি সর্বপ্রকার 
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বাদেরই অযৌক্তিকত৷ প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। পরমাণুবাদ- 
সম্বন্ধে ভ্যালটন ( Dal৷০৷ ) ও নিউটন ( Nৎewt০n ) প্রভৃতির অভিমত, 
রুস বৈজ্ঞানিক বস্কোভিকের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া তৎসম্বন্ধ আলোচন! 
করিয়াছেন, পরিশেষে বস্কোভিকের ( Bos০০v৮i৫১ ) সিদ্ধান্তেও অশ্রন্ধা 
প্রদর্শন করিয়াছেন। 

তিনি লিখিয়াছেন কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে জগংস্থষ্ট 
সম্বন্ধে নিউটনের সিদ্ধান্ত বস্কোভিকের অলীক কল্পনা হইতে 
কতকটা নির্দোষ । ইহার উত্তরে বস্কোভিকের কোন শিষ্য যদি বলেন 
যাহারা অণুপরমাণুর সংযোগে জগছুৎপত্তির সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে প্রয়াসী, 
তাহাদের নিকটে জিজ্ঞান্ত এই যে কোন্‌ শক্তিতে চরম পরমাণুগুলি 
পরস্পর আকৃষ্ট হয়? ইহার প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে যে উহ! যোগা- 
কর্ষণের ফল ( A cohesive Foree ) | ইহার পরে যদি আবার প্রশ্ন 
হয় যে প্রবল বল দ্বার! পৃথক কৃত বা ভগ্ন আণবিক অংশ আবার কি 
প্রকারে আবার সংযুক্ত হয়, ইহার উত্তরেও বলা হয় -*€সেই কার্যাও এরূপ 
সম্পন্ন হয়। এইরূপে সর্বপ্রকার তর্কবিতর্কই ইহারা এক কথায় খণ্ডিত 
করিতে চাহেন। অবশেষে ইহাদিগকে বস্কোভিক-কল্পসিত “শক্তি-কেন্দ্র” 
(Centres of Forces) সিদ্ধান্তে যাইয়া উপনীত হইতে হয়, কিন্ত ইহাও 
ধারণার অতীত। * হারবাট স্পেন্সার স্থবিখাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত লর্ড 


জপ শশা শা এলা এআ 


* Thus it would appear r that the N ewtonian vieW is at any rate 
preferable to that of Boscovich. A disciple of Boscovich, however, 
may reply that his master’s theory is involved in that of Newton, 
and cannot indeed be escaped. “What holds together the parts of 
these ultimate atoms 5 he may ask. “‘A cohesive force,” his opponent 
must answer, “And what.” He may continue, “‘holds together the- 
parte‘of any frugnfents into which, by sufficient force, an uitimate- 
‘atom might be broken?” Again the answer must be—a cohesive- 
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কেলভিনের ( Lord Kelvin) পরমাণুবাদ ( Vortex Atom ) 
সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অত্যস্ত সন্দিহান। সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও ইনি তর্ক 
তুলিয়াছেন। ণ* 

ফলতঃ এ সম্বন্ধে শ্রীপাদ গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তও অজ্ঞেয়ত! বাদের 
অভিমুখী । কিন্তু ভগবৎশক্তি সম্বন্ধে তাহাদের কোনও সন্দেহ নাই । 
শ্ীপাদ গোস্বামিগণ শ্রীভাগবতের সিদ্ধান্তই প্রবল প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন তদ্যথা := 


force’ ‘‘And what,’ he may still ask, “If the ultimate atom were 
reduced to parts as small in proportion to it, as it isin proportion to 
a tangible maas of matter—what must give each part the ability to 
sustain itself?" Still there is no answer but—a cohesive force, 
Carry on the meutal procsssand we can find no limit until we arrive 
at the symbolic conception of Centres of forces without any extension. 

Matter then, in its ultimate nature, is as absolutely incomprehen- 
sible as Space and Time. Whatever supposition we frame leaves us 
nothing but a choice between opposite absurdities. bd 

+ To discuss Lord Kelviu’s hypothesis of vortex-atoms, from the 
Scientific point of view, is beyond my ability from the philosop- 
hical point of view, however,l may say that since it postulates & 
homogenous medium which is strictly Continuous (non-molecular), 
which is incompressible, which is a perfbct fluid in the sense of having 
nO Viscosity, and which has inertia it sets out with what appears to 
me an inconuceivability. A fluid which has inertia, implying mass, and 
which is yet absolutely frictionless, so that its parts move among 
oue another without any loss of motion, cannot beg truly reprssen- 
ted in Consciousness. Even were it otherwite, the hypothesis is 
held by Professor Clerk, Maxwell to be untenable. 
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শ্রীমস্তাগবতের ৬ স্বন্ধের ৪ অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকে লিখিত আছে :-- 
যচ্ছক্তয়োবদতাং বাদিনাং বৈ 
বিবাদসম্বাদভূবে! ভবপ্ঠি । 
কুর্ববন্তি চৈষাং মুহরাত্মমোহং 
তশ্মৈ নমোহনস্তগুণায় ভূমে ॥ 
অর্থাৎ ধাহাঁর পরস্পর বিরোধি শক্তি-নমৃহ এই সকল বাদিবিবাদি- 
গণের মধ্যে মুহুমু হু আত্ম-মোহের কষ্টি করে সেই অনন্ত গুণশালী ভূম। 
পুরুষকে নমস্কার করি। 
শ্রীজীব গোস্বামী বলেন, তাহার মায়াশক্তি ও ম্বব্ূপ আপাতত 
দৃষ্টিতে পরম্পরবিরুদ্ধ। অপিচ ভাগবতের ৯ অঃ ১৬ শ্লোকে লিখিত 
আছে :-= 
"্যশ্মিন্‌ বিরুদ্গতয়ে! হনিশং পতস্তি 
বিদ্যাদয়ে! বিবিধ শক্তুয় আন্ুপূর্ব্য | 
তদ্বরহ্ম বিশ্বভবমেক মনস্তমান্ত- 
মানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপন্যে ॥” 
অর্থাৎ আপন আপন বর্গে (৪1০৬p ) উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভাবে 
স্থিত বিরুদ্ধ শক্তিসমূহ প্রায়শই পরস্পর বিরুদ্ধ-গতিবিশিষ্ট । এই সকল 
বিরুদ্ধভাবাপন্ন শক্তি ধাহাকে আশ্রয় করিয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্য সুনির্ববাহ 
করে, আমি সেই বিশ্বন্রষ্টা এক অনন্ত আন্ত আনন্দমাত্র অবিকার ব্রন্ধকে 


বন্দনা করি। 0 
আর একটী প্রমাণ এই যে - 


“সর্গাদদি যোহস্ত অনুরুণদ্ধি শক্তিভি 
উরব্যক্রিয়া-কারক-চেতনাত্মভিঃ । 

+"  তন্ৈ সমুনুদ্ধ-বিরুদ্ধ-শক্তয়ে 
নমঃ পরস্মৈপুরুষায় বেধসে ॥” ভাঃ ৪।১৭৷২৮ 
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অর্থাৎ ধাহার শক্তি দ্রব্যের আকারে, ক্রিয়ার আকারে, কারকের 
আকারে, চেতনার আকারে প্রকাশ পাইতেছে। যিনি এই সকল শক্তি 
স্বার। এই জগতের স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন সেই সমুন্নদ্ধ বিরুদ্ধ 
শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানময় পরমপুরুষকে আমি নমস্কার করি। 

ফলতঃ শক্তিতত্ব সম্বন্ধে যতই বিচার করা যায় ততই উহার দুজ্ঞেপলতাই 
প্রতিপন্ন হয়। শ্রীমস্তারতী তীর্থ বিদ্যারণ মুনীশ্বর পঞ্চদশীর চিত্রদীপে 
'লিখিয়াছেন মায়ার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। মায়ার লক্ষণ 
এই যে ২. 

ন নিরূপয়িতুং শক;! বিস্পষ্টং ভাসতে চ যা। 

স! মায়েতীন্দ্রজালাদৌ লোকাঃ সংপ্রতিপেদিরে ॥ 

স্পষ্টং ভাতি জগচ্চেদ্মশক্যং তন্নিরূপণম্‌ । 

মায়াময়ং জগততম্মাদীক্ষত্বাপক্ষপাততঃ ॥ 

নিরূপয়িতুমারন্ধে নিখিলৈরপি পণ্ডিতৈঃ ॥ 

অজ্ঞানং পুরতত্তেষাং ভাতি কক্ষাস্থ কান্ুচিৎ । 
যাহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারা যায় না অথচ যাহা স্পষ্ট প্রকাশ পায়, 
এতাদৃশ এন্দ্রজালিক ব্যাপারকে লোকে মায়া বলে। সুতরাং মায়ার 
স্বরূপ নিরূপণ অসম্ভব ।” 

“এই জগৎ আমাদের নিকট প্রকাশমান কিন্ত ইহার যে কোন বস্তুর 
প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ পূর্বক উহার তত্ব অনুসন্ধান করিলেও তাহার 
বিশেষ তথ্য জানিতে পারা যায় না। 4এইজন্যই শান্ত্রকারগণ জগৎকে 
মায়াময় বলিয়াছেন । স্থতরাং পক্ষপাতশূন্ঠ হইয়া বিচার করিলে স্পষ্টই 
ধারণ! হইবে যে মায়ার স্বরূপ নিরূপণ করা অসম্ভব ।” 

যদি জগতের সমস্ত পণ্ডিত একত্র হইয়! এই জগতে কোন এক বস্তুর 
তথ্য নিরূপণ করিতে প্রয়াস পান, তথাপি কোন-না-ক্লোনপক্ষে অবশ্যই 
তাহাদের অজ্ঞানতা প্রকাশ পাইবে এবং তাহারা তাহার প্রকৃত তথ্য 
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নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইবেন ।” পঞ্চদশীর চিত্রদীপে জীবদেহ ও 
উদ্ভিদ্‌ সম্বন্ধে ইহার অতি উত্তম উদাহরণ প্রদশিত হইয়াছে। 

নিত্যজ্ঞানই সর্বস্কৃপ্তির কারণ। যেখানে জ্ঞান নাই, সেখানে স্ফু্তি 
নাই। এই অপরিচ্ছিঙ্ন নিতাজ্ঞান কোন প্রকারেই প্রমেয় নহে । প্রমাণ 
দ্বাবা প্রতিপন্ন হয় যে এই অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান অপর অখিল জ্ঞানের 
নিবর্তক। ইহার সহিত ইতর বস্তুর স্পর্শন অসম্ভব, স্থতরাং শুন্যের ন্যায় 
এই জ্ঞানের প্রতীতি হয়। বিবেকাবস্থায় কেবল অস্তিত্বমাত্র দ্বার! 
পারিশেশ্ত প্রমাণ সাহায্যে এই জ্ঞানের প্রত্যয় হইয়! থাকে । স্থতরাং 
ক্কৃত্িমাত্র সন্দর্শনেই যদি এই জ্ঞানে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় 
তাহা করিতে পার, কিন্তু কৈবল্যদশায় এই শক্তির আদৌ কোন প্রকার 
স্ফু্ির পরিচয় পাওয়া যায় না। অতএব এই শক্তিত্ব বলে পৃথক বস্তুত্বের 
স্বীকার করিয়া চিদেকমাব্র আত্মায় অপর বস্তুর ন্যায় ক্রিয়া বিরোধের 
আশঙ্কা নাই। কেন না, চিদ্েক পদার্থ স্বপ্রকাশ বস্তু, ইহার প্রকাশের 
নিমিত্ত অপর বস্তুর প্রয়োজন হয় না, ইহাই মায়াবাদীদের যুক্তি । 

কিন্তু মায়াবাদীর। যে কৈবল্য স্বীকার করেন তাহা নির্দোষ নহে। 
কৈবল্য আনন্দের সত্তাই কেবলত্বানন্দস্কৃপ্তি কিন্ত কৈবল্যাবস্থায় আনন্দের 
সত্বামাত্র জ্ঞান ব্যতীত স্ফুপ্ি স্বীকৃত হয় না । যাহার ক্ফৃপ্তি নাই, তাহা 
বিষয়েন্দ্রিয়ের ন্যায় জড় । এই প্রকারে নিজে ব। অপরে কুজ্বাপি যদি 
ক্ষতির পরিচয় না পাওয়া! যায়, তাদৃশ পদার্থ হয়ত জড়বৎ অথবা শুন্তবৎ 
বলিয়া প্রতীয়মান হইয়! থাকে । * এইরূপ কৈবল্য লাভে কাহার প্রবৃত্তি 
হইতে পারে? মীয়াবাদীর। বলিয়৷ থাকেন শ্বরূপাবস্থানই পুরুষার্থ। 
কিন্তু পূর্বোক্ত কৈবল্য স্বীকার করিলে এই স্বরূপাবস্থানরূপ পুরুযার্থে 
দোষ বটে, স্থতরাং স্বরূপশ্ষক্তি অবশ্যই স্বীকার্ধ্য । 

এই গ্রন্থের ভূঁমিকা্দীর্ঘ হইয়া উঠিল, বিশেষতঃ বহুল জটিল সুক্ষ- 
চিন্তাপুর্ণ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইল । মূল গ্রন্থ 
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সেইসকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইলে স্থকোমল-বুদ্ধি পাঠক 
পাঠিকাগণের বহুল অস্থবিধ! হইত, অথচ শ্রীবূপ-সনা'তন-শিক্ষায় এই সকল 
সুঙ্্ম তত্বের সমাবেশ ন! করিলে গ্রন্থখানি অত্যন্ত অসম্পূর্ণব প্রতিভাত 
হইত । এই ভূমিকায় লীলা-কথার উল্লেখ না করিয়া এবং সেই লীলার 
তরল-মধুর তরঙ্গ না তুলিয়া, তরঙ্গ বৈদান্তিক আলোচনার প্রতপ্ত 
শুদ্ধ মরুতে বিচরণকরিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি কেন, পাঠক মহোদয়ের মনে 
স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে এবং এজন্য কেহ কেহ 
আমাদের প্রতি অসন্তষ্ট হইতে পারেন। 

স্থমধুর লীলারসের সরসবর্ণন পাঠক মাত্রেরই হৃংকর্ণের রসায়ন, উহা 
সকলেরই মনোমদ ও প্রীতিপ্রদ, আমর তাহা জানি । কিন্ত কি করিব 
শ্ীমন্সহাপ্রভু তত্প্রবন্তিত সিদ্ধান্তসমূহকে কেবল লীলা-কথায় প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া রাখেন নাই। ধাহারা স্থতর্ক ও হুযুক্তিপ্রিয়, যাহারা স্বস্মদর্শনের 
ভিতর দিয়! ভগবত্তত্ব বুঝিতে চাহেন, পরমকারুণিক মহাপ্রভু তাহাদের 
নিমিত্ত দার্শনিক যুক্তির যথেষ্ট আলোচনাময় .উপদেশ প্রদান করিয়া 
গিয়াছেন। শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীরূপকে তিনি কেবল স্থমধুর কাব্য- 
রচনা-শক্তি প্রদান করিয়াই নিরস্ত হন নাই, তীহাদিগের নিকট ক্রহ্মতত্ব, 
পরমাত্মতত্ব, ভগবত্তত্ব, জীবতত্ব, ধামতত্বঃ রসতত্ব, জগততত্ব, সাধ্যসাধনতত্ব 
প্রভৃতি সর্বপ্রকার তত্বের অফুরস্ত উৎস উৎসারিত করিয়া গিয়াছেন। 
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা সেই সকল উপদেশের সুজ্রমান্র দেখিতে 
পাই, কিন্ত শ্রীপাদ গোস্বা মিগণের গ্রন্থেগ্মহাপ্রভু প্রবন্তিত সিদ্ধান্ত সমূহের 
বিপুল আলোচনা আমাদের দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হইয়া উঠে। শ্রীভগ- 
বানের শক্তিতত্‌ সম্বন্ধে মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে যে উপদেশ প্রদান 
করিয়াছিলেন, শ্রীচরিতাম্বতের পাঠক মাত্রেরট্ু তাহ! স্থবিদিত। কিন্তু 
সেই উপদেশ অতি সংক্ষেপে উক্ত গ্রন্থে লিখিত ঝআছেশ গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
গণ যাহাতে শ্রীচরিতাম্বতের সিদ্ধান্ত বিশদরূপে ও বিস্তৃতরূপে জানিতে ও: 
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বুঝিতে পারেন, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু তজ্জন্য ভগবংতত্ব জীবতত্ব ও সাধ্যনাধন 
তত্বাদি সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ সংগ্রহ 
কর! অতীব প্রয়োজনীয়। বিবিধ গোম্বামিগ্রস্থে এই সকল তত্ব বিকীর্ণ 
ভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । এই সকল ব্যাখ্যা ও যুক্তিতর্কাদির সহিত 
যাহাতে মহাপ্রভুর শিক্ষা চিন্তাশীল পাঠকগণের নিকট উপস্থাপিত কর! 
যায়, তাহাই আমাদের অভিপ্রায় । যাঁহার! প্রেমভক্তির মন্দাকিনী 
স্রোতে নিমজ্জিত আছেন, যাহার! তর্কযুক্তির অপর পারে যাইয়া আনন্দ- 
ময়ের আনন্দ-রস-মদিরায় বিভোর হইয়া রহিয়াছেন, তাদৃশ তথাগত 
মহান্ুভাবগণের নিমিভ আমাদের এ প্রয্নাস নহে । মহাপ্রভু শ্রাপাদ 
সনাতনকে বলিয়াছিলেন £-- 
শান্ত্রেযুক্ত্যে নিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার। 
উত্তম অধিকারী তিহে! ভরিয়ে সংসার ॥ শ্রীচৈঃ মধ) ২২ পরিচ্ছেদ । 
স্ৃতরাৎ শাস্ত্যুক্তির আলোচন! দেখিয়া বৈষ্বের ভর কর! অকর্তব্য। 
এই গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধশ্মের স্থবিখ্যাত আচার্য্য শ্রীসাদর্ূপ ও 
শ্রপাদ সনাতনের শিক্ষ। স্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু 
যে সুন্দর দাশক্সিক ভিত্তির উপরে প্রেমভক্তির তথ্য এবং অশেষ-কল্যাণ- 
গুণগণ-নিলয় শ্রীভগবানের উপাস্তত্ব সংস্থাপিত করিরা এই পার্ধদ 
ভ্রাতৃধুগলের শিক্ষার্থ উপদেশ প্রদান করিঘ়াছেন.সেই সকল সুক্ষ দার্শনিক 
তত্বের কিছু আভাস এই ভূমিকায় প্রদত্ত হইল । ইহাতে ভগবৎশক্তিতত্ব 
এবং তদস্তর্গত মায়াতত্ব ও জীব্বতত্ব কিঞ্চিৎ বিশেষরূপে আলোচিত 
হইল। এই সকল তত্ব সাধারণ পাঠকের পক্ষে কঠিন হইবে বলিয়!| 
ভূমিকায় সন্নিবিষ্ট কর। হইল। ইহাতে তত্বজ্ঞ পাঠকগণের অজ্ঞাতও 
জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় বিপ্তত্ত করা হইল এবং এই উপায়ে মূল গ্রস্থখানিকে 
অপেক্ষাকৃত স্থখ-পষ্ট্যরূপে “প্রকাশিত করার যথেষ্ট সুবিধা কর! হইল। 
শক্তিবাদের সহিত মায়াবাদের পরমার্থতঃ প্রতিকূল সম্বন্ধ রহিয়াছে! 
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শক্তিবাদ সংস্থাপিত না হইলে জীবতত্ব, জগত্তত্ব ও অশেষ ভজনীয় 
গুণশালী ভগবততত্বের প্রকৃত তাৎপর্য পরিস্ফুট হয় না। এইজন্যগৌড়ীয় 
বৈষ্ণব দর্শনের মূল ভিত্তি--শক্তিতত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন! করিতে 
হইল । ইহাতে একশ্রেণীর কোমল হৃদয় পাঠক পাঠিকার পক্ষে এই স্থৃব্বা 
হইল যে তাহার! মূল গ্রস্থখানিকে কঠোর বা তাদৃশ ভারাক্রান্ত বলিয়া 
মনে করিবেন না। অপর দিকে যাহারা দার্শনিক আলোচন! করিতে ভাল 
বাসেন, তাহারা যথাক্রমে ধারাবাহিকরূপে শক্কিতত্ব, মায়াতত্ব, অচিস্থা 
ভেদাভেদবাদতত্ব ও জীবতত্ব প্রভৃতির শাস্ত্যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাবিত্ক 
দেখিতে পাইবেন। 
ভূমিকা যদিও কাহার ও কাহার মতে কিঞ্চিৎ সুদীর্ঘ বলিয়া বিবেচিত 
হইতে পারে কিন্তু বিষয়ের গুরুতা ও প্রয়োজনীয়তা-বিচারে এই ভূমিক! 
অতি দীর্ঘ বলির প্রতিভাত হইবে ন।। প্রত্যুত গ্রন্থের কলেবর আর ৪ 
বৃহত্তর করিতে পারিলে ভূমিকার আয়াতন আরও দীর্ঘতর কর! যাইত । 
বহুল আলোচ্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় শ্রীব্প-সনাতনের শিক্ষ। হইতে সঙ্চলন 
করা যাইতে পারে । ভূমিকায় কেবল দার্শনিক তত্বই আলোচিত হইল, 
ইহাদের কাবারসালঙ্কারাভিজ্ঞতার সম্থন্ধে কিছুই বলা হয় নাই | উহাদের 
সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতে তৎসম্বন্ধে সাধারণভাবে যৎকিঞ্চিৎ আলোচন! 
করা হইয়াছে, মূলেও এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইবে কিন্তু আমি আমার 
আত্মতৃপ্তির উপযোগিনী সবিশেষ আলোচনা নানাবিধ কারণে এই গ্রন্থে 
সন্নিবিষ্ট করিতে পারিলাম না । স্ুবিজ্ঞর্পাঠকগণ ইহাতে বহু ক্রটি দেখিতে 
পাইবেন | কৃপা করিয়া আমাক জাঁনাইলে আমার আত্ম-শোধানের 
স্থবিধ! হইবে এবং তজ্জন্য আমি অবশ্যই ভ্রণ-প্রদর্শক মহোদয়গণের নিকট 
কৃতজ্ঞ থাকিব । ইত্যলং বিস্তরেণ-- 
২৫নং বাগবাজার স্ট্রীট, | রি 

কলিকাত। ৷ ৷ প্ীরস্কমোহন শব্দ । 

১৩৩৪ সাল, শ্রীশ্রীরষ্ণজন্সাষ্টমী } 


নিবেদন 


শ্রীচৈতন্থচরিতাম্বত গ্রন্থে মধ্যলীলার উনবিংশ পরিচ্ছেদ হইতে 
চতুৰ্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত এই কয়েক অধ্যায়ে যে প্রণালীতে শ্রীপাদ রূপ- 
সনাতনের প্রতি উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে এই গ্রস্থেও সেই প্রণালী- 
অনুসারে মহাপ্রভুর উপদেশ বর্ণনের যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করা হইল | বিষয়- 
গুলি অতীব গুরুতর । সিদ্ধপুরুষের লিখিত গ্রন্থের মর্ম অনুভব করা সাধন- 
ভজন*বিহীন ক্ষুদ্রলোকের পক্ষে অসম্ভব । শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামি- 
মহাশয় যে বয়সে প্রভুর এই চরিতাম্ৃত লিখিয়। ছিলেন, আমিও সেইরূপ 
জরাতুর বার্ধক্য অবস্থায় এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্তহইয়াছি । তিনি কিন্তু 
ছিলেন সিদ্ধপুকুষ। তাহার উপরে আবার স্বয়ং শ্রীমদনগোপাল- 
দেব তাহার প্রতি এই গ্রন্থ লেখার আদেশ করেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি ভজন-নিষ্ঠ ভক্তগণের কুপা-আশীর্বাদও পাইয়াছিলেন | কিন্তু এই 
দীনহীন জনের কোনও সাধন-সম্পদ নাই, ভক্তগণের এবং শ্রীভগবানের 
কূুপালাভের কোনও যোগ্যতা আমার নাই,--এতঘ্যতীত যেরূপ 
বিগ্যাবুদ্ধি, শ্রমচিন্তা, অধায়ন-অধ্যবসায় লিপিকলা-কুশলত। ও নিষ্ঠাময়ী 
ভগবস্তক্তি এই রূপ গ্রন্থ-বিরচনে প্রয়োজনীয়, তাহ! কিছুই আমাতে 
নাই। কিন্ত 'অনোরথের তো অগম্য স্থল নাই, উহ! ভূলোকে দ্যুলোকে ও 

বকু*্-গোলকে সব্ধত্রই বিচরণ-শীল। 

প্রিয় পাঠক-মহোদর়গণ, আমার এই ধৃষ্ঠতা! অবশ্যই আপনারা ক্ষম। 
করিবেন, ক্ষমা করার কি কারণও আছে। এই গ্রন্থে শ্রীগৌর- 
গোবিন্দের ভূবন-পাবন, সর্ধ-দৌষ-নাশক মধুযাখ। নাম বহুবার লিখিত 
হইবে । ইহাতে সাধু-সজ্জনগণ আমার সকল দৌষই ক্ষমা করিতে পারি- 
বেন। কূপের জল, তীর্থ-জলের ন্যায় পবিত্র নহে, যমুনা-জাহুবীর পৃত- 
পবিত্র সলিলের স্ায় উহ! আদরের যোগ্য নহে কিন্তু সেই কৃপোদকে যখন 
শালগ্রাম-শিলার স্থান হয়, তখন উহা শ্রীচরণামুত ! তখন উহার প্রত্যেক 
বিন্দুই দেহ-মন-প্লাণ ও"আত্মার পরম পবিত্রতা-জনক বলিয়া দকলেই 
সাদরে উহ! গ্রহণ কধেন, ইহ! শ্রীপাঁদ রূপেরই উক্তির অনুবাদ মাত্র, 
এবং ইহাই আমার একমাত্র ভরসা । ve 


মঙ্গলাচরণ 


বন্দে গুরূনীশ-ভক্তানীশমীশাবতারকান্‌। 
তৎ প্রকাশাংশ্চ তহচ্ছক্তীঃ কুষ্ণ-চৈতনসংজ্ঞকম্‌ ॥ 
কৃষ্কোৎকীর্তন-গান-নর্ভনকরো প্রেমামৃতাস্তোনিধী 
ধীরাধীর-জন-প্রিয়ো প্রিয়করৌ নির্শ্মৎনরো পুজিতৌ 
শ্রীচৈতন্য-কুপ1]-ভরৌ ভূবি ভূবো ভারাবহস্তারকৌ 
বন্দে রূপ-সনাতনে রঘুষুগৌ শ্রীজীব-গোপালকোৌ ॥ ১। 
যাহার! কুষ্ণ-কীর্ভন-গান-নৃত্যপরারণ, প্রেমাম্বত-সাগরদদূশ, ধীর- 
অধীর জনের প্রিয়, লোকের প্রিয়কর, নির্শ্মংসর, সর্বজনের পূজিত 
শ্রীচৈতন্তের কৃপাপাত্র, ভব-ভার-বহ জনের ত্রাণকর্তা,--আমি সেই শ্রীরূপঃ 
সনাতন, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট গোপালভট্ট ও শ্রীজীবের বন্দনা করি । ১ 
নানাশান্ত্র-বিচারণৈক-নিপুণৌ স্ধন্ম-সংস্থাপকৌ 
লোকানাং হিত-কারিণৌ ত্রিভুবনে মান্তৌ শরণ্যাকরৌ 
রাধারুষ্ণ-পদ্ারবিন্দ-ভজনানন্দেন মত্তালিকৌ 
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগো শ্রীজীব-গোপালকৌ । ২॥ 
যাহার! নানাশান্ত্রবিচার-নিপুণ, সন্ধশ্ম-সংস্থাপক, লোকহিত-কারী 
খাহারা ত্রিভুবন মানা, সর্বক্জন শরণ্য ও রাধা-কফ্ণ-ভঙ্গন-মত্তমধুপ, 
আমি তীহাদিগকে বন্দনা করি। 
শ্রীগোরাঙ্গ-গুণাহ্বর্ণন-বিধো শ্রদ্ধা-সমৃদ্ধ্যন্বিতৌ * 
পাপোত্তাপ-নিকম্তনৌ তন্গভূতাৎ গোবিন্দ-গানামৃতৈঃ 
আনন্দান্তুধি-বর্ধনৈক-নিপুণো। কৈবল্য-নিস্তারকো 
বন্দে-রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ ।৩॥ 
শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণ-বর্ণনায় যাহার! শ্রদ্ধা-সমৃদ্ধিসম্পন্ন, শ্রীগোবিন্দগানামতে- 
যাহারা পাপতাপশাস্তি করেন, যাহারা আনন্দান্বুধি-বর্ধনে স্থনিপুণ, 
এবং কৈবল্য-বিস্তারক,_-আমি তাহাদিগকে বন্দনা করি । 
ত্যক্ত। তুর্ণমশেষ-মণ্ডল-পতি-শ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ 
ভূত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌগীন-কস্থাশ্রিতৌ 
গোগী-ভাব-রসাম্ৃতান্ধিলহরী-কল্লোলমগ্সো মুহুঃ 
বন্দে রপ-সনাতনৌ রখুযুগৌ শ্াজীর্ব গোপালুকৌ ॥ ৪ ॥ 
যাহার! রাজাধিরাজগণের সঙ্গ-সম্মান-ভোগ-বিলাসঙ্ত্যাগী, কস্থা কৌপীন- 
ধারী, দীনবন্ধু এবং তত গোপীভাব নিমগ্ন, তাহাদিগকে বন্দনা করি । 


[ ৩০৪ ] 


কৃজৎ কোকিল-হংস-সারস-গণাকীর্ণে ময়ুরাকুলে 
নানা রত্ব-নিবদ্ধ-মূল-বিটপ-্রীযুক্ত বৃন্দাবনে 
রাধাকষ্ণ মহনিশং প্রভজতো৷ জীবার্থদৌ যৌ মুদা 
বন্দে রূপ-সনাতনো রঘুষুগৌ, শ্রীজীব-গোপালকোৌ ॥৫1 
বিবিধ বিহগ কল কুজিত রত্রময় বৃন্দাবনে যাহার! সৰ্ব্বদা শ্রারাধা কৃষ্ণ 
ভজন ও জীবের মঙ্গল সাধন করিতেন, তাহাদিগকে বন্দনা করি । 
সংখ্যা-পূর্বক-নাম-গান-নতিভিঃ কালাবসানীরুতৌ! 
নিত্রাহার-বিহারকাদি-বিজিতৌ চাত্যস্তদীনৌচ যৌ 
রাধাকষ-গুণ-স্থতে মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ 
বন্দে রপ-সনাতনৌ রঘুষুগো শ্রীজীব-গোপালকৌ 1৬॥ 
যাহারা সংখ্যা-পূর্বক নামপ্ধপ-গান-নতিস্ততি তে কাল অতিবাহিত 
করিতেন, যাহারা আহার-নিদ্রা জয়ী ছিলেন, যাহারা অত্যন্ত দীনবেশে 
বিচরণ করিতেন, এবং শ্রীরাধাক্ষ্ণের স্বতি-মধুরিমায় আনন্দ-মোহে 
বিমুগ্ধ থাকিতেন,_আমি তাহাদিগকে বন্দন! করি। 
রাঁধাকুণ্ডততটে-কলিন্দী-তনয়!-তীরে চ বংশীবটে 
প্রেমোন্নাদ-বশাদশেষদশয়াগ্রস্তো প্রমতৌ সদ। 
গায়ক্কৌ চ কদা হরেগুন বরং ভাবাভিভূতৌ মুছ! 
বন্দে রূপ-সনাতনৌ, রখুযুগৌ শ্রী্গীব-গোপালকৌ ।৭॥ 
যাহার! শ্ররাধাকুণ্ডতটে, যমুনাতটে ও বংশীবটে প্রেমোন্মত্ততায় নান: 
ভাবদশাপ্রাপ্ত হইয়া! উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করিতেন, হরিগুণগান করিতেন, 
কখনও বা আনন্দে ভাবাভিভূত হইতেন, তাহাদিগকে বন্দনা করি। 
হে রাধে ব্রজদেবিকে চ ললিতে হে নন্দস্থনো কুতঃ 
গোবর্ধন-কল্প-পাদপতলে কালিন্দীবন্তে কুতঃ 
ঘোষস্তাবিতি সৰ্ব্বত ব্রজ্গপুরে খেদৈ মহাবিহ্বলৌ 
বন্দে রূপ সনাতনৌ রঘুষুগো, শ্রীজীব-গোপালকো ॥৮৷ 
“হা রাধে, হা কৃষ্ণ, হা ললিতে তোমরা কোথায়” এই বলিয়া যাহার! 
ব্রজের নানাস্থানে উন্মত্তবং ভ্রমণ ও বিলাপ করিতেন, আমি তাহাদিগকে 
বন্দন| করি ৮ 


শ্ীমৎ রূপ-সনাতন- 


_-শিক্ষাম্বত-_ 
প্রথম অধ্যায_ প্রবর্তন! 


প্রসন্ন সলিল! গ্গ।-বমুনা-সরস্বতীর সম্মিলন-স্থান,--পুণ্য পবিত্রতাময় 

প্রয়াগতীর্থে শ্রীমাধব-মন্দির-প্রাঙ্গনে মহাপ্রভু গৌর-শশী শ্রীশ্রীকৃ্ণ-চৈতন্তের 
শ্রীচরণান্তিকে শ্রীক্ধপ কৃতাঞ্জলিপুটে অপরাধীর ন্তায়ন দণ্ডায়মান ; বাতি- 
বিচলিত বংশপত্রের ন্যায় তাহার অঙ্গ-যষ্ঠি বিকম্পিত হইতেছিল, নয়ন- 
যুগল অশ্রপূর্ণ, দুই এক ফোটা অশ্রু গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল-- 
তিনি কি-জানি-কি বলিতে উদ্যত হইলেন, বলিতে গিয়াও সহসা বলিতে 
পারিলেন না, ভাষা গদ্‌গদ হৃইয়৷ পড়িল--কিয়ংক্ষণ পরে ভূমিতে দণ্ডবৎ 
প্রণত হইয়া পড়িলেন, তখন পার্শ্ববর্তী দুই একজন ভক্ত শুনিতে 
পাইলেন,--শ্রী্পপ ভক্তিগদগদ বিনয়-মধূর ভাবে মৃদুকণ্ডে আধ-আধ 
অস্ফুট স্বরে বলিতেছেন £-- 

'নমো মহাবদান্তায় কুষ্ণ-প্রেম-প্রদায়তে 

কৃষ্ণায় কৃষ্ণ-চৈতন্ত-নায়ে গৌবত্বিষে নমঃ !? 
শ্রীকূপের প্রণতি-বাক্য শেষ হইতে না৷ হইতেই, প্রেমময় প্রভু তাহাকে 
ধরিয়া তুলিলেন, বুকে জড়াইয়৷ ধরিলেন--উভয়ে প্রেমাবেশে আবিষ্ট 
হইলেন--অঙ্গজ অনুপম ও অন্তান্ত কতিপিয় ভক্ত; অবনতু মস্তকে ভক্ত ও 
ভগবানের এই মধুময়-মিলন-দর্শনে কুতার্থ হইলেন? প্রভু নিজে উপবেশন 

২৩ 


৩০৬ জাবন্তত্ব ! 


করিলেন, শ্রীপ্ূপকে শ্রীচরণসমীপে বসাইলেন। তখন শ্রীরূপ প্রভুর 
চরণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভক্তিবিনত্র মৃদু কণ্ঠে বলিলেন,--দয়াময়, 
আপনি কৃপা করিয়া আমাকে গৃহান্ধকুপ হইতে শ্রীচরণ-নখ-চন্দ্রের সমুজ্জল 
জোতিতে টানিয়। আনিক্গাছেন,এখন এ অজ্ঞের হৃদয়ের অন্ধকার 
কিরূপে দূরে যায়, কি প্রকারে ভগবধ্তত্ব-জ্ঞান-চন্দ্রিকা এহদয়ে 
উদ্দিত হয়, কিক্ধপে ভক্তিরসে এই চিত্তমরু পরিষিক্ত হয়, এবং এই 
শুর্হৃদয়ে ভক্তিরস উচ্ছ্বসিত হয়, কৃপা করিয়া সেই উপদেশ করুন। 
আমি অজ্ঞ, প্রশ্ন-পরিপ্রশ্নের কিছুই জানিনা, সেবারও কিছুই জানিনা, 
কেবল ওঁ শ্রীচরণ-রেণুই আমার সর্ববন্ব--কিসে আমার গতি হইবে-_ 
কৃপা করিয়া উপদেশ করুন । 

প্রভু স্মেহ-মধুর গ্রীতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন,-_শ্রীরূপ, তোমার কিছুই 
অজ্ঞাত নাই, সাধুদের স্বভাবই এই যে, জানিয়াও তাহার! মধ্যাদা- 
রক্ষণের জন্য এবং দার্ডেযর জন্য খিক্ষালাভের প্রশ্ন করেন । এই বিনয়, 
তোমার ন্ায় সুপণ্ডিত ভক্তের উপযুক্তই বটে,--এই বলিয়া প্রভু শ্রীরূপের 
মস্তকে ও বক্ষে স্বীয় শ্রীকরম্পর্শ করিলেন; শ্রীবূপের সমগ্র 
দেহের মধ্য দিয়া যেন এক স্ুসিগ্ধ-সমুজ্জল তড়িৎ-প্রবাহ প্রবাহিত 
হইল। তাহার মনে হইল,--যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-জ্যোতি তাহার সমগ্র 
দেহে নখাগ্রভাগ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইল, তিনি যেন নবজীবন প্রাপ্ত 
হইলেন ।ভ্রীন্পপ নয়ন নিমীলিত করিয়া কৃতাগ্তলিপুটে মন্্রমুগ্ধের ন্যায়, 
ধ্যান-মজ্জিত তাপসের ন্যায় নিশ্চল নিম্পন্দভাবে রুদ্ধশ্বাসে প্রভুর 
কূপা-উপদেশের জন্য প্রতীক্ষ! করিতে লাগিলেন । 

কিয়ংক্ষণ পরে প্রভু বলিলেন,--শ্রারূপ, করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ তোমার 
বিষয়-বন্ধন মোচন করিয়াছেন, তীহার দয়! অসীম । আমি তোমায় 
প্রথমতঃ তাহার ভক্তিরসের কথ বলিবশ্কিস্ত কি বলিব ?--সে কি 


বলিবার বিষয় !-- " 
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“পারাবার-শৃন। -গম্ভীর ভক্তি-রন-দিন্ধু । 

তোমা চাখাইতে তাঁর কহি এক বিন্দু !” 
কিন্তু ভক্তিকথা বলিবার পূর্বে তোমায় সক্ষেপতঃ একটা কথ। বলিয়! 
রাখিতেছি। ভক্তি, ভগবৎ-প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠতম সাধনা--প্রেম উহার 
প্রয়োজন । কিন্তু এই ভক্তি-প্রাপ্তির অধিকারী কে, এই উপদেশপ্রাপ্তির 
যোগ্য কে--পূর্বে তাহা জানা আবশ্যক । এই ভক্তিদ্বারা কাহার কি 
উপকার হয়, তাহা পূর্বেই জান! কর্তব্য । মায়াবন্ধ জীবের জগ্তই ভক্তি- 
উপদেশের প্রয়োজন । অতএব ভক্তি-উপদেশ শ্রবণের পূর্ববক্ষণে জীব- 
লক্ষণ শ্রবণ কর। 

“কেশাগ্র-শতভাগস্ত শতাংশ-সদৃশাত্মকঃ । 

জীবঃ সুক্ষ স্বরূপোহয়ং সংখ্যাতীতো। হি চিৎকণঃ” ॥ 
জীব অতি ুক্সবস্ত,--কেশের অগ্রভাগ কত স্থন্ম উছারও শতভাগ 
করিলে উহার এক এক অণু কত স্ুক্ম হয়, তাহ! ধারণার আনা ও 
কঠিন,_-জীব তাদৃশ অতি সুস্মতম অণু'সদৃশ । গীতায়-্রীভগবান্‌ বলেন,-- 
“হুক্মাণামপ্যহং জীবঃ” “বুক্মপদার্থ সমূহের মধ্যে আমি জীব 1”, ইহাতে 
বুঝা যাইতেছে--ঘে জগতে যত সুক্ম পদার্থ আছে, জীবের গ্থায় সুন্দর 
পদার্থ আর কিছুই নাই। শ্রুতি বলেন “এষোহণুরাত্ম'” এই আত্মা 
অণু; এস্থলে অণু--অর্থ পরমাণু । পরমাণু অপেক্ষা হুক্মতর আর কিছুই 
নাই । পরমাণুই অংশ-বিভাগের পরা কাষ্ঠা। 

আত্মা অণু হইলেও সমগ্র দেহের চেতয়িতা। মণি-মন্ত্-উষধ।দির 

প্রভাব হইতে চনংকারঞ্জনক ফল হয়--তাহ। যুক্তিদ্বার। স্থির 
করা যায় না, আত্মারও তেমনি প্রভাব বশতঃ গুণে ইহা অণুমাত্র হইলেও 
এতদ্বার! সমগ্র দেহ সচেতন হুয়। জীবের ন্যায় ছুক্ম্ম পদার্থ আর কিছুই 
নাই, | শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যযঃ বলেন, আত্মা ছু্জের*এইজন্তাই সুন্মম বল! 
হইয়াছে । আত্মা যে ছুজ্ঞেপ্প তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই যে 


৩৪৮, জীব-তত্ব । 


m—— শশাপপা 


জীবের স্থন্মত্ব বলা হইরাছে তাহা পরমাণু সদৃশ বলিয়াই বুঝিয়া লইতে 
হইবে । কেন না» গীতার শ্রীভগবান বলিয়াছেন, আমি মহৎ সমূহ হইতে 
মহান্‌ এবং হুশ্মসমূহের মধ্যে জৈব পদাথের তুল্য স্থন্ম। তাহা হইতে সুক্ষ 
তো! আর কিছুই নাই, আমি স্থক্ম সমূহের মধ্যে সুস্ক্র পরাকাঙ্ট। জীব”? | 
শ্রীবূপ, জীব যে অতি হুক্ষ, শ্রীভাগবতের দশনক্কন্ধের ৮৭তম অধ্যায়ে 

শ্রতিগণও তাহ! বলিতেছেন, ঘথ| £-- 

“অপরিনিতা ফ্রুবা স্বক্ুভৃতো মণিসর্বগতা 

স্থহি ন শাশ্যতেতি নিয়মে! কব! নেতরথ। 

অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্ধ ভবেং 

সমণঙ্ুঙ্জানতাং যদমতং মত-হুষ্টতয়া |” 
ইহার অর্থ তোমার জানাই আছে । তথাপি তোমাকে উপলক্ষ 
করিয়া সাধারণের জন্য বলিতেছি--জীব পরমাত্মার অংশ এবং তাহ। 
হইতেই অবিভূত, ইহাই শ্রুতির অভিমত । শ্দপীব চিংকণ ও ভগবাদং* 
স্বতরাং জীবের বিভ্তত্ব, সর্ব্বব্যাসিত্ব শাস্তরবুক্তিনন্মত নহে, তাই শ্রুতি বলি- 
তেছেনঃ হে ভগবন্‌, জীব যখন অনন্ত ও নিতা উহাদিগকে বিভূ বলিলে 
জীব ও ঈশ্বরে ব্যাপ্য-ব্যাপকতা ভাব থাকে না। ব্রহ্মবিভূ, জীবও 
যদি বিত হয়, তবে উভয়ই সমান হইল । বাস্তবিক পক্ষে জীবে ও 
ভগবানে বাপ্য-ব্যাপকতা, শাস্তশাসকতা, নিয়ম্য-নিরন্ত স্বভাব আছে । 
ঈশ্বর নিয়ামক, জীব-_ নিয়ম্য, ইহাই বেদের বিধান । জীবকে বিভু খলিলে 
এই নিয়ম থাকে না । জগতে এইকপ জীব অসংখ্য । জীব--বিভুনর -- 
একও নয়--ইহা সুন্্ম । জগত অনস্ত জীবের লীলাভূমি । জীব অণুসদ্বশ 
হইলেও চিৎকণ; ব্রহ্ধ,পরমাত্মা ব ভগবান্--চিতপিন্ধ ; জীব তাহারই- 
কণা---চিংবিন্যু ! এই চিৎশব্দের অর্থ কেবল জ্ঞান নয়-ইহাতে প্রেমও 
বুর্ষিতত হইবে ৷ সাক্ষাৎ শ্রীভগবন্‌ প্রেম-সিন্ধু ; জীব তাহার স্বঙ্জাতীয় 
বস্ক-প্রেন-বিন্দ £ জ্ঞান ও প্রেম আহ্মনিস নিক্যান্ম ; আত্মার সহিত 
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সমবেত স্ধন্ধে সহন্ধ। কণাদ সম্প্রদারী বৈশেষিকগণ মনে করেন 
চৈতন্তাদি আত্মার আগন্তক ধর্ম্ম- তাহা নহে; গুণেব সহিত গুণীর সন্বন্ধেয় 
স্কায় চৈতন্যাদিতে আস্মার সমবেত নিত। সঙ্রন্ধ । জ্ঞান ও প্রেম আত্মারই 
স্বরূপ । জীব, -_নিত্য, জন্মমরণহীন. প্রতি দেহেই ভিন্ন ভিন্ন,-অনাদি 
পরতত্ব-জ্ঞানের সংসর্গ-অভাবে জীব, ভগবানের কথ। ভুলিয়! যায়, ইহাই 
ভগবদবৈমুখ্য | জীব ভগবদ্বিমূখ হইলেই মোহিনী মায়া জীবের হৃদয়ে 
আপন অধিকার বিস্তার করে। মারা স্বীয়! আবরিকা শক্তিতে জাবের 
সচ্চিদানন্দ স্বরূপ জ্ঞানকে সমাবৃত করে,---দীব যে ভগবৎ দাস এই জ্ঞান 
আর তখন থাকে ন! । আবার অন্য দিক দিয়! মায়ার বিক্ষেপিক। শক্তি, -- 
জড় দেহেই আত্মবোধ জন্মায়। এইরূপে আত্ম! অবিদ্য! সমাচ্ছন্ন হইয়। 
সংসার-দুঃখ ভোগ করিতে আরস্ত করে। ভগবদ্‌ বিমুখতাই লংসার- 
রোগের হেতু, ভগবং-সান্মুখ্যই এই রোগ প্রশমনের উপায় । শ্রুতি বলেন 
“যতোবা ইমানীত্যাদি” অর্থাৎ যাহ। হইতে এই সকল পদাৰ্থ উৎপন্ন হই- 
তেছে ইত্যাদি'.-...তাহাকে ব্ৰহ্ম বলির! জানিও ! ইহাতে হ্হ্ম ও জীবে 
নিয়ম্য নিয়ঙ্ক তব ভাব দুষ্ট হয় । কাধ।-কারণের মধ্যে সর্বত্রই এই ই ভাব পরি- 
লক্ষিত হয় । যাহ! হউক যাহা জন্মে, তাহাই তাহার নিয়ামক হর । জগৎ 
কারণ, জীবের নিয়ন্ত। । কাধ্য--নিয়মা 1 যাহারা বলেন উপাদান-কারণ ও 
'কাধ্য সমান, তাহাদের সেই বিধান বিধানই নহে, সে অভিমত দুষ্ট, 
যহেতু উহ! শ্র্তি-বিকরুদ্ধ । চতুর্ব্বেদ শিখায় জীবও পরমাত্মার পৃথক লক্ষণ, 
এমন কি উভয়ে গরস্পর বিপরীত লক্ষণ কথিত হইয়াছে । পরমাত্মার 
সমান কেহ নাই, তাহ। অপেক্ষ। বড়ও কিছু নাই ! স্থতরাং জীব বিভু নয়, 
জীব-_অণু। পরমাত্মাই বিভু € সব্ববাপী । গীতায় যে জীব নিরূপণে 
“নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণু" ইত্যাদি বলা হইয়াচ্ছে”__সেম্থলে শ্রীভগবানই 
সর্বগত, জীব তাহাতে স্থিত এবং তদাশ্রিত-ইহাসই বুঝিতে ত হইবে । * 
7. * এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচদা ভূমিকায় রষ্টবা। 7 
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শরীমন্মহা প্রভূ ভক্তি-কৃথা বলার পূর্বের জীবতত্বের উপদেশ করিয়া বুঝা 
উয়াছেন, জীব পরমাজ্মারই তটস্থা শক্তি উহার! হুন্ম এবং অনস্ভ। অনন্ত 
ব্ৰহ্মাণ্ডের রেণু-গণন! যেমন অসম্ভব, জীব-গণনা ও তেমনি অসম্ভব । জীব 
এত সুক্ষ ঘে অতি শক্তিশীল অন্ধ বীক্ষণ যন্ত্রদ্বারাও জীব-চৈতন্তের অস্তিত্ব 
জানা যায় না । যে সকল স্থল আমাদের দৃষ্টিতে “শূন্য আকাশ বলিয়া মনে 
হয়, সেরূপ স্থলেও আমাদের চক্ষর অদৃশ্যভাবে--এমন কি অন্ুবীক্ষণেরও 
অদৃশ্য ভাবে অনন্ত কোটি জীবরাশি আলোক-তরক্ষে বিবিধ রঙ্গে নাচিয়! 
বেড়াইতেছে । উহাদেরও ক্ষুধা আছে, ভাল মন্দ বুঝিবারও শক্তি 
আছে ;--অথচ উহাদের অস্তিত্ব পরমাণুবৎ স্থন্মতম বলিয়া আমাদের 
প্রত্যক্ষের অতীত । জীবদেত ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, উহা! পরমাথুরই 
সমষ্টি। কিন্তু জীব পদার্থ জড় নহে উহ! চেতন এবং পরমাণুবৎ 
স্ুক্ম--একবারেই আমাদের ধারণাতীত। জীব সম্বন্ধে অবশেষে 
বৈজ্ঞানিকগণের ও এই সিদ্ধান্ত হইবে যে উহা ও শক্তিবিশেষেরই স্থন্মতম 
ব্যষ্টি (uni; মাত্র । ৯ 

জীবশৃক্তি সুক্ষ, চিৎকণ ও অনন্ত স্বতরাং ছুজ্ঞেয়--এই জন্য গীতায় 
বলা হইয়াছে "আশ্র্ষ।বৎ পশ্ঠতি কশ্চিদেনম্‌্” । বহু অন্থসন্ধানেও যখন 
জীবতত্ব আমাদের জ্ঞান গে।চর হয় না, তখন “‘আশ্চধ্যবৎ”--ণ্তুজ্ঞেয়” 
এই সকল জ্ঞানের ধাদাজন্ক কথ! ভিন্ন আর কিছুই নয়। জীব-সম্বন্ধে 
আর অধিক কি বলা যাইতে পারে? জ্ঞানান্ুসন্ধানের নিরন্তর সুদীর্ঘ 
গবেষণার পরে জ্ঞানী কেবল এই মাত্র নিশ্চিতরূপে জানিতে পারেন 
যেশচরনে কিছুই জান! যার না গর 


আত পা সে পস্পপ্ী পা জা 
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জ্ঞান-প্রনাসের ব্যর্থ তা-সন্বন্ধে শ্রীপ্রভৃও শ্রীভাগবতাদি হইতে উপদেশ- 
বাক/ সংগ্রহ করিয়া পার্ষদ শ্রীপাদগণকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে অশেষ 
মঙ্গলের পথভক্তিম্গকে ত্যাগ করিয়া যাহ।রা কেবল-জ্ঞানলাভের জন্য 
ক্লেশ স্বীকার করেন, তাহাদের সেই রেশ কেবল ক্লেশমাঙ্রেই পধ্যবসিত 
হয়। যাহারা তওুল-গর্ভ ধান্ত পরিত্যাগ করিয়! স্থূল তুষকে অবঘাত করে, 
তাহাদের এরম বেনন নিষ্ফল হর, নিখিলমঙ্গল-নিকর ভক্তির পথ 
অনুসরণ ন! করির]। যাহারা কেবল জ্ঞাঁনান্বেষণ করে, তাহাদের সেই ক্লেশও 
তজ্রপই বিফল হর । এইজন্য অনন্ত স্থখের মহাসাগর চিরমধুর ভক্তি- 
রসামৃত-সিন্ধুতে চিত্তকে নিমজ্জিত রাখাই ত্রিবিধ ছুঃখপূর্ণ সংসার জ্বাল! 
যাতন। হইতে পরিত্রাণের উপায় । স্থতরাং প্রেমভক্তিই পরম পুরুষার্থ । 
ইহাই জীবের অশেষ কল্যাণসাধক । 


তাই শ্রীমন্হাপ্রভূ তাহার প্রিয়পার্যদকে স্মেহ মধুর বাক্যে 
বলিতেছেন-_”তোমা চাখাইতে তার কহি এক্‌ বিন্দু।” 


শ্রী্প, জগতে যত প্রকার সাধন আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণে॥ প্রেমভক্তি 
সর্বাপেক্ষা সুছুল্লভ। ৷ বিশাল বিশ্বব্রদ্ধাণ্ডে জীবের অস্ত নাই। অতি 
ক্ষুদ্রতম পরমাণুবৎ বস্ততেও চেতন! আছে, কোথার যে চেতনা নাই 
তাহা বল৷ যায় না । আমরা যাহা অচেতন বলিয়। মনে করি, তাহাতেও 
হয় ত অব্যক্ত ভাবে জীবশক্তি বর্তমান ৷ চিৎ ও জড়ের মধ্যবর্তী প্রভেদ- 
রেখা বিনির্দেশ কর! সহজ নহে । কোন্‌ লক্ষণ দ্বার! যে চেতন বস্তু নির্দেশ 
কর। যার, সেরূপ লক্ষণ বুঝাইয়! দেওয়াও সহজ নহে । বেদান্ত বলেন, 
পসর্ববং খন্বিদং ব্রহ্ম” | ইহার অর্থ“বোধও সহজ নহে । কেহ কেহ 
মনে করেন,-ত্রক্ধ সত্যং জগন্মিখ্যা জীবে! ব্রহ্মৈব নাপরঃ”, ইহার 
ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে কিন্তু একশ্রেণীর লেক্ককের ধারণ! এই বে, 
জীবও মিথ্যা, জগৎ মিথ! : ইহারা সকলই মায়ার ভেঙ্কী ' 
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ইহাদের এই ধারণ! বেদ-বিরুদ্ধ। বেদের কপ! এই বে, বন্ধ সত্য, জগৎ 
সত্য, জীবও সত্য ; ইহাতে সবিশেষ কব! এই যে জীব ও জগৎ সত্য ও 
নিত্য বটে কিন্তু পরম সত্য ও পরম নিত্য নহে। শ্রুতি 'বলেন, নিতো 
নিত্যানাং । ইহার অর্থ এই যে, জীবও জগৎ নিত্য কিন্তু শ্রীভগবান্‌ 
পরম নিত্য । তাই শ্রীমস্তাগবত বলেন, __“সত্যং পরং ধীমহি’”। সুতরাং 
জীব ও জগৎ সত] বটে কিন্তু শ্রীভগবানই পরম সত্য ৷ তাহার সত্তাতেই 
ইহাদের সভা, ইহাই শ্রুতির অভিনত। পুরাণাদিও এই অভিমত- 
অবলম্বনে জীব ও জগতের নিত্যত। স্বীকার করিয়াছেন । ইহা হইতে 
আমর! জানিতে পারিতেছি, ব্রঙ্দের সত্তাতেই যখন জগ:তর সত্তা, ব্রহ্ম 
হইতেই যখন জগতের উৎপত্তি, তখন জগৎও ব্রদ্ধময়। কিন্তু তাহ! 
হইলেও ব্যাবহারিকভাবে চিৎ ও অচিৎ :এই দুই ভাগে জাগতিক পদার্থ- 
সমূহকে বিভক্ত করার প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও সর্বভূতেই 
শ্রীভগবান্‌ অক্কধ্যামিরূপে বর্তমান, তথাপি ব্যাবহারিক জগতে ছোট 
বড় ভালমন্দ প্রভৃতির একটা বিশেষত্ব আছে, তাই শ্রীভাগবতে তৃতীয় 
স্কন্ধের ২৯৭ অধ্যায়ে শ্রীদেবহৃতির প্রতি কপিলদেব বলিয়াছেন £-- 
জীবাঃ শ্রেষ্ট হাজীবানাং ততঃ প্রাণভূতঃ শুভে। 
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরান্ততশ্চেন্দিয়বৃত্তরঃ | 
তত্রাপি স্পর্শবেদ্িভ্যঃ প্রবর! রসবেদিনঃ ॥ 
তেভ্যে। গন্ধবিদঃ স্রেষ্টান্ততঃ শব্দবিদে! বরাঃ ॥ 
রবূপভেদবিদস্তজ্জ ততশ্চোভয়তো দতঃ । 
তেষাং বহুপদঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ততে। দ্বিপাৎ ॥ 
ততো বর্ণাশ্চ চত্যারক্তেষাৎ ব্রাহ্মণ উত্তম্ঃ। 
ব্রাহ্মুণেঘপি বেদজ্ঞে হার্থজ্ঞোহভ্য ধিকস্ততঃ 
অর্থজ্ঞাৎ সংশয়ছেতা তভঃশ্রেয়!ন্‌ স্বধর্্মরুং | 
৪ মুজস্গত্ততো। ভূয়ানদোগ্ধা ধৰ্ম্মণাত্মনঃ ৷ 
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তম্মান্মষ্যর্পিতাশেষক্রিরাাত্স। নিরস্তরঃ । 
ম্যার্পিতান্মনঃ পু'সে! ময়ি সংন্তত্তকন্ধণঃ ॥ 
ন পশ্যামি পরংভূতমকন্ত: সমদর্শনাৎ । শ্রভাগ, ৩:২৯ অধ্যায়! 

শররূপ, কপিলদেবের অভিপ্রায় তুমি স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারিতেছ। 
তিনি বলেন, জগতে যত জীব আছে তন্মধ্যে যে সাধক, দেহ গেহং-স্বী- 
পুল-মন-প্রাণ-আত্ম। সমস্তই আমাতে অর্পণ করিয়াছেন, ঠাহার মত 
শ্রেগতম আর কেহ নাই । জীবমাত্রেরই স্বার্থের সহিত সম্বন্ধ । সাধনার 
উত্তররোত্তর উন্নতিতে স্বার্থাভিদদ্ধি ক্রমশ: ক্ষীণ হইয়া যায়। উৎক্ষ্টতম 
সাবনার স্বার্থের অত্যঞ্গ বিনাশ হয় । মুক্তির সাধনাতেও স্বার্থ-সাধন- 
বাসন। পূর্ণরূপে রহিন্না যায়, কেবল প্রেমের সাধনেই আত্ম.বিসঙ্জন বা 
স্থার্থ-বিসর্জন হইয়া থাকে । সুতরাং বিশুদ্ধ ভগবৎ-পরারণ ব্যক্তি কোটি 
কোটি জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম । এই বিশাল বিশ্বৱহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি 
জীবের আবাস; তন্মধ্যে অজীব হইতে জীব শ্রেষ্ট, জীব সমূহের মধ্যে 
প্রাণধারী জীব উত্তম, ইহাই শাস্ত্রের সুস্পষ্ট নির্দেশ। এখন ভাবিয়া দেখ, 
প্রাণবাযু-হীন জীবই বা এই জগতে কত আছে ? অকাশেষ নক্ষত্রের 
সংখ্য! করা যায় কিন্তু জীবের সংখ্যা কর! যায় না। সাধারণ লোক মনে 
করিতে পারে, যে প্রাণী বলিলেই বুঝি জীব বুঝায় কিন্তু তাহ! নহে। 
যেখানে চেতনত্ব আছে, সেখানেই জীব হ্ব স্বীকাধ্য ! প্রাণ-বাধুর ক্রিয়া, 
দৈহিক যন্ত্র-সাক্ষেণ । চেতনাবিশিষ্ট বস্তু দাহই জীব, নে জীৰে প্রাণ- 
বাষুর কাধ্য হর, সেই জীব অপেক্ষাকৃত উন্নত । 

তাহা অপেক্ষ। চিত্তবিশিষ্ট ২ চিউ-বিশিষ্ট অপেক্ষ। ইন্দ্ৰিয়-বিশিষ্ট 
জীব,--শরেষ্ঠ । ইন্দ্ির-বিশিষ্টতার মধ্যে আবার তারতম্য আছে, স্পর্শে- 
কিয় অদপক্ষ। রসেন্দ্রির, তদপেক্ষা গন্ধেন্দ্িয় তদপেক্ষ! শ'র্ুন্দ্রিয, তদপেক্ষা 
চক্ষুরিন্জরিয়-বিশিষ্ট জীব শ্রেষ্ঠ । অর্থাৎ এই সকল* ইন্দ্রির-বিশিষ্ট জীবের 
মধ্যে দর্শন ইন্দ্রিমের প্রকাশ,--ভ্রনবিকাশের কল । এই সকল বাক্য হইতে 


৩১৪ জীব-তত্ব। 
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ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, অতি নিয়তর জীবের মধ্যে ক্রমবিকাশের 
নিয়মান্সারে যখন ইন্দ্রিয়-সুষ্টি আরম্ভ হইল, তখন সর্বাগ্রে জীব স্পর্শে- 
ন্দ্রিয় লাভ করিয়াছিল ; তৎপরে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর অন্তান্ত ইন্দ্রিয়গুলি 
জীববিশেষে প্রকাশ পাইতে লাগিল । জীব সর্বশেষে দর্শনইন্দ্রিয় প্রাপ্ত 
হইয়াঁছল,-কপিলদেবের বাক্যে ইহাই জান! যাইতেছে । আবার 
ইন্দ্রিয়শীল অপেক্ষ। বহুপদ কীট শ্রেষ্ট, তদপেক্ষা চতুষ্পদ জন্ত, তদপেক্ষা 
দ্বিপদ মনুষ্য শ্রেষ্ঠ । এই মন্ুষ্যগণের মধ্যে আবার বহু স্কান-ভেদে, আচার- 
ব্যবহারভেদে, শিক্ষা-সংসর্গভেদে, ধ্মজ্ঞান-বিশ্বাসভেদে শত শত ভিন্ন ভিন্ন, 
জাতীয় মন্ধুয্য আছে । এই সকল মন্থুস্তের মধো যে সমাজে চাতুর্ববর্ণে।র 
ব্যবস্থ। আছে, সেই সমাজের লোকের! ভাল; চতুর্ধবর্ণের মধ্যে আবার 
ব্রাহ্মণ উত্তম, ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে আবার বেদের অর্থজ্ঞ 
শ্রেষ্ঠ ; তাহাদের মধ্যে আবার সংশয়চ্ছেত্ত। পণ্ডিত উত্তম, তন্মধ্যে আবার 
ক্রিয়াশীল সদ্ধিপ্র শ্রেষ্ট। কন্মকাণ্ডের উত্তম অধিকারী অপেক্ষা মুক্তসঙ্গ 
সন্যাসী শ্রেষ্ঠ, সন্ন্যানীদের মধ্যে আবার ভক্ত-ঘোগী শ্রেষ্ঠ । এতাদৃশ 
যোগীদের অপেক্ষ। যে সকল প্রেমিকভক্ত নিখিল-স্থার্থ পরিত্যাগ পূর্বক 
শ্রীভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ । শ্রীমন্তগবদগী তায় 
শ্রীভগবান্‌ তাহার সখা অজ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন ঃ-- 
“তপন্থিভ্যোইধিকে! যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ । 
কর্মিভ্যশ্চাধিকো ট্যাগী তম্মাদ্যোগী ভবাজ্ছন ॥ 
ঘোগিনামপি সর্ধেষাং মদগতেনাস্তরাত্মন। | 
শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যে মাং স মে যুক্তমো মতঃ ॥” 
ইহাতেও জ্ান। যাইতেছে বে শ্রীভগবানে যাহার দেহতমন-প্রাণ 
সমৰ্পিত হইয়াছে, তিনি সর্ব্বজীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম | 
 শ্্রীরূপ, এই কথাটা তোমায় অপর এক প্রকারে বলিতেছি £-_- 
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এইত ব্রদ্দাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ । 
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ ॥ 
কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ কবি 
তার সম স্ুন্ম জীবের স্বরূপ বিচারি ॥ 
তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম ছুই (দে | 
জঙ্গমে তিধ্যগ জল স্থলচর বিভেদ ॥ 
তারমধ্যে মন্তস্ত জাতি অতি অল্পতর । 
তার মধ্যে শ্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর ॥ 
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দেক মুখে বেদমানে । 
বেদ-নিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্শ্ম নাহি গণে। 
ধশ্মচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ ৷ 
কম্মনিষ্ট মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ট ॥ 
কোটি জ্ঞানি মধ্যে হয় একজন মুক্ত । 
কোটি মুক্ত মধ্যে ছুলভি কৃষ্ণভক্ত ॥ 
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত । , 
ভূক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি অশান্ত ॥ 

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের একটা শ্লোক তোমায় বলিতেছি, হয়ত তুমি 
তাহা জান ।” শ্রীরূপ দীনভাবে বলিলেন, দয়াময়, পতিত পাবন, আমি. 
অত্যন্ত অধম কিছুই জানিনা, আমি যে, আপনার শ্রীমুখে এই সকল 
গভীর তত্ব কথা শুনিয়া কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি, তাহা কেবল 
আপনারই দয়।। আপনি এ অজ্ঞকে অজ্ঞের মতই জ্ঞান করিয়। সকল 
কথা বলুন । 

প্রভু বলিলনে,--এীক্কপ, আমি তোমায় জানি । তুমি আমার অতি 


প্রিয়, তুমি ইহা! সকলই জান, তথাপি তোমায় বলিতেছি। শ্রীমত্তাগবতে 
ষষ্ঠ স্কন্ধে চতুৰ্দশ অধ্যায়ের প্রথমে লিখিত আছে £-- 
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ভক্তিমু কুন্দ চরণে ন প্রায়েনোগজায়তে ॥ 

রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পাখিবৈরিহ জন্গবঃ। 

তেষাং যে কেচনহস্তে| শ্রেরে। বৈ ম্নুজা দয়ঃ ॥ 

প্রায়ে মুমুক্ষবন্তেষাৎ কেচনৈব খিজোতিম । 

মুমুক্ষ ণাং সহস্রেযু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধাতি ৷ 

মুক্তানামপি সিদ্ধানাৎ নারায়ণ-পরায়ণঃ । 

স্ছুল্ল'ভঃ প্রশাস্তাজ্মা কোটাঘপি ম্হামুনে ॥ 
আমি তোমার নিকট এই কয়েকটা ক্লোকের ব্যাখ।| করিতেছি । গোবিন্দ- 
চরণে বৃত্রাস্থরের স্থদৃঢ়া ভক্তি ছিল। ইহাতে পরীক্ষিতের মনে কিঞ্চিৎ 
জিজ্ঞাসার উদয় হয়। তিনি শুকদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, -- 
ভগবদ্তক্তি অতি দুর্লভ, ইহা দেবতাদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়না; 
এমন কি শুদ্ধ-সত্ব-অমলাত্ম খধিদের নধ্যেও মুকুন্দ-চরণে প্রারশঃই দৃঢ়- 
ভক্তি জন্মে না। বৃত্রান্থরের হৃদয়ে তাদৃশী ভক্তির উদয় কি প্রকারে 
হইল? এই জগতে পৃথিবীর ধূলি-কণার মত অসংখ্য জীব রহিয়াছে । 
ওন্সধ্যে এক শ্রেণীর উন্নততর মনুষ্য ধম্মাচরণ করে, আবার এই সকল 
মন্ুস্তের মধ্যে অতি অল্প সংখ/ক লোক মুক্তির ইচ্ছুক এবং মুমুক্ষগণের 
মধ্যে অতি অল্প লোক মুক্তিলাভ করেন, আবার মুক্তগণের মধে! অতি 
অল্প লোক ভক্তি-পথের উপাসকু । ফলতঃ কোটা কোটী জীবের মধ্যে 
নারায়ণ-পরারণ, প্রশাস্তাত্মাও প্রেমীভক্ত অতি বিরল। ইহাতে তুমি 
সহজেই বুঝিতে পারিতেছ যে প্রেম-ভক্তি অভি স্ুদুল্রভ। তত্ত্রে লিখিত 
আছে :=- : 

১। জ্ঞানতঃ কুলিভা মুক্তিভূঁক্িধজ্ঞাদি পুণ্য তঃ | 

সেয়ং সানসাহত্তৈ হঁরিভক্তিঃ স্থদুল্লভ। ॥ 

জ্ঞানের দ্বার! মুক্তি সহজেই লাভ করা যায়; যঙ্ঞাদি পুণ্য হার! ভোগ- 
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ঁ 
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বিলাস-লাভও গ্হজেই ঘটে কিন্তু সাধন-ভক্তির চরণসীম! গ্রেমভক্তি 
সহজলভ্য নহে । তাদুশ সহশ্র সহস্র সাধনেও ভক্তি লাভ হয় না । স্বন্দ- 
পুরাণে লিখিত আছে ₹-- 
২। নহাপুণ্যধতাৎ লোকে মুঢ়ানাং কুটিলাত্মনাং ৷ 
ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে স্মরণং কীর্তনং তথা ॥ 
& যাহাদের মন কুটিল, যাহার! মূঢ় ও পুণ্যহীন, তাহাদের শ্রীগোবিন্দ-চরণে 
ভক্তি জন্মে না, গোবিন্দের স্মরণ ও কীর্তন তাহাদের পক্ষে অসম্ভব ৷ 
উক্ত পুরাণে ব্রহ্ম নারদকে বলিতেছেন -- 
৩। নিমিষং নিমিষার্দন্ব। ঘত্যানামিহ নারদ । 
নাদগ্ধাশেষপাপানাং ভক্তি্ভবতি কেশবে ॥ 
হে নারদ, মান্ষের পাপের শেষ বীজটুকুও যে পর্যন্ত দগ্ধ না হয়, 


তাবৎকাল এক নিমিষ ব! অর্ধনিমিষের জন্যও ভগবৎ-চরণেভক্তির 
উদয় হয় ন|। 


যোগবাশিষ্টে লিখিত আছে £-- 
৪1 জন্মাস্তর সহস্ত্রেযু তপোজ্ঞাননমাধিভিঃ | 
নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজারতে & 
সহজ সহস্র জন্মে তপ-জ্ঞান-সমাধি প্রভৃতি দ্বার! মানুষের পাশ ক্ষীণ 
হইলে শীকৃষ্ণ-চরণে ভত্তি র উদয় হয়। 
বৃহম্নারদীয়পুরাণে ৫ 
৫। “জন্ম কে।টিসহস্ত্রেযু পুণা3ধৈঃ সমুপার্জিতং । 
তেষাং ভক্তিতবেতগুদ্ধা দেবদেব জনাদ্দনে ॥” 
সহজ কোটি জন্মে বহু সাধন-পরিশ্রম-জ্নিত পুণ্যে মানুষের জনাদ্ধনে 
ভক্তি জন্মে । 
অগন্ত/সংহিতায় 2. | 
৬। ব্রতোপবাস-নিয়মৈজ্ন্মকোট্যাপ্যচ্ভিতৈঃ | 
যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈঃ সম্যক ভক্তির্ভবতি কেশব ॥ 


৬১৮ ভক্তির হুল্রভতা 


কোটি কোটি জন্ম ব্যাপিয়। ব্রত, উপবাস, নিয়ম ও যজ্ঞাদি দ্বার! যে পুণ্য 
জন্মে, সেই পুণ্য-প্রভাবে ভগবানে ভক্তি জন্মে । 
শ্রভাগবতে উদ্ধব গোপীদিগকে বলিতেছেন, আপনাদের কৃষ্ণভক্তি 
অতি বিশ্তদ্ধা। এরূপ ভক্তি অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যার ন! । 
৭। দানব্রততপোহোমজপ-ম্বাধ্যায়-সংযমৈঃ । 
শ্রেয়োভির্বর্বিবিধৈশ্চানৈ)ঃ কৃষ্ণে ভক্তিহি সাধ্যতে ॥ 
কৃষ্ণভক্তি অতি ছুল্ল'ভ সাধনা; ইহা! পূর্ব পূৰ্ব বহু জন্মাঞ্জিত বহু দান, ব্রত 
তপস্ত।, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি নানপ্রকার কঠিন সাধনার অমৃতময় কল । 
শ্রীভগবদগীতায় £-- 
৮। যেষাং ত্বস্ক গতং পাপং জনানাং পুণ্যকম্মণাং | 
তে ঘন্দমোহনিমুক্ত। ভজন্তে মাং দৃঢ়ত্ৰতাঃ ॥ 
'পাপরাশি বর্তমান থাকিলে হৃদয়ে ভক্তি-দেবীর অধিষ্ঠান অসম্ভব । বহু 
জন্ম-কৃত পুণ্য সঞ্চরের দ্বার| পাপ বিনষ্ট হর। এই অবস্থায় সাধক 
ভজনের জন্য দৃঢব্বত হয় এবং ভজন নিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। তাহার কলে 
দৃঢ়ব্রত হইয়। আমার ভজনের অধিকারী হয়। 
পল্পপুরাণে প্রহলাদ-স্ততিতে লিখিত আছে £-_ 
৯। লক্ষেষু শৃণুতে কশ্চিৎ কোটিঘেকস্ত বুদ্ধতে । 
ভক্তিতত্বং পরিজ্ঞায় কশ্চিদেব সমাচরেৎ ॥ 
শ্রীর্প, এই ভক্তিতত্ব পরমানন্দঘন। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে হয়ত 
একজন ইহার তত্ব শ্রবণ করিতে প্রয়াসী হয়। কোটী কোটা লোকের 
মধ্যে হয়ত একজন ভক্তিতত্ব বুঝিতে পারেন । বহু কোটী লোকের মধ্যে 
হয়ত একজন প্রকৃত ভক্তির অন্শীলন করে কিন! সন্দেহ ।” 
শ্ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে পরীক্ষিৎকে শুকদেব বলিতেছেন -- 
১০। রাজন্‌ পতিগুরুরলং ভবতাং যছুনাং। 
দৈবং গ্িয়ং কুলপতিঃ ক চ কিঙ্ককরে| 'বঃ। 


শ্রীহৎ রূপ-শিক্ষ। ৩১৯ 


= শ্পা ৯ পেশ ৯টি ও জপ শপ ন আৱ চল = শশা ত ত = সপ 


অস্ত্বেব মঙ্গভজতাং ভগবান্‌ মুকুন্দো 
মুক্তিং দদাতি কহিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্‌ ॥ 

হে রাজন! ভগবান্‌ শ্রীরু্ণ তোমাদের ও যছুদিগের পালক ও উপদেষ্টা, 
উপাস্ত ও কুলপতি; অধিক কথা কি বলিব, কখন কখন পাগুবদিগের 
আজ্ঞন্বর্তীও হইরাছেন। তোমাদের প্রতি তাহার এমনই দয়া কিন্ত 
যাহার! যজ্ঞাদি দ্বারা তাহার অর্চনা করেন, তাহাদিগকে তিনি 
মুক্তি পধ্যস্তও দিয়! থাকেন। অথচ শ্রবণাদিরূপ ভক্তিযোগ দান করেন, 
'না। ভক্তিযোগ কেবল তাহার কৃপ।-প্রসাদ হইতে লভ্য । 

শ্রীরূপ, ভক্তি প্রকৃতই স্থছুল'ভ।। জগতে নানা শ্রেণীর সাধকগণ 
নানাপ্রকারে সাধন করেন। কর্ম, যোগ, জ্ঞান, ধ্যান, ব্রত, নিয়ম, 
তপস্যা, শ্বাধ)ায়। তপশ্চধ্যা প্রভৃতি সাধনা বহু প্রকার আছে কিন্ত 
প্রেম-ভক্তির সাধন অতি ছুল্লভ। সেই জন্য ভাগবতাদি শাস্ত্র সমূহে 
অতি স্পষ্টতঃই উক্ত হইয়াছে যে, প্রেমভক্তি সাধনা-রাজ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
ও সুছুল্রভ| ৷” 

শ্রীরূপ, এতক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে প্রভুর উপদেশ আবণ করিতেছিলেন । 
মহাযোগীর ধ্যানাবস্থার মৃত শ্রীরূপের সর্ব্বেন্জিয় মহাপ্রভুর উপদেশ-স্থ্ধা- 
সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রভুর কথ। যে পরিসমাপ্ত হইয়াছে, 
শ্ররপ তখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই; তখনও তাহার কর্ণ-রদ্ধে, 
মহাপ্রভুর মধুমাখা বাক্যের ঝঙ্কার ধ্বনিত হইতেছিল | 

মহাপ্রভু বলিলেন,---শ্রীরূপ শুনলে ড্ো--ভক্তির ন্ুচুল্ল ভতা ? 

শ্রীরপ। আজে হ। প্রভু, শুনেছি সব; এখন আপনার কৃপায় অস্ভব 
করিতে পারিলে তো হয় ? 

মহাপ্রভু । তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে ? এখন একবার 
ভক্তিমাহাত্ম্য শুন । 

এই বলিয়া দয়াল প্রভু ভক্তিমহিমা বলিতে আর্ত রা | 


৩২০ ভক্তির হল্লভতা৷ ! 


শর _ ০ পপ আশপাশ শি তি ERE 
থা রণ বত সপ | পতল পি ০ লা প পাপ অ লং শপ ও পি সস শা পা চা 


্রীরপ, অন্তান্ সাধনায় মে ফল ন! পাওয়া যায়, ভক্তি'নাধনায় সম্য 
রূপে সেই ফল লাভ হয়। ভগবান্‌ শ্রকুষ্জ, ভক্ত উদ্ধব নহাশয়কে 
বলিয়াছেন :=_ 
১। ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখাং ধৰ্ম্ম উদ্ধব। 
ন স্বাধ্যায়ন্তপস্ত্যাগে। যথাভক্রিশ্মমোজ্জিত! ॥ 
হে উদ্ধবঃ যোগ, সাংখ্যঙ্গান, বেদ বিহিত ধৰ্ম্ম এবং বেদাধায়ন 
প্রভৃতি মানবাত্মার উন্নতি সাধনে যাদৃশ ফল প্রদান করিতে না পারে 
কেবল একমান্জ আমার প্রতি প্রগাঢ ভক্তি দ্বারা সেই হ₹কল ফল লাভ 
হইয়া! থাকে | ভঙ্ঞি সর্বকল-প্রদানে পরম সমর্থ । 
পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্মে লিখিত আছে ১-- 
ষথাগ্রিঃ স্থসমিদ্ধার্চিং করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ । 
পাপানি ভগবভ্তক্তিজ্তথা দহতি তৎক্ষণাৎ | 
ভক্তিনান্‌ ব্যক্তি স্বভাবতং কোন পাপ করেন না কোন প্রকাবে 
ভক্তিমান্‌ ব্যক্তির পাতক উপস্থিত হইলে অন্ত প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন 
হয় না1। পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে নারদ-অন্বরীম স্বাদে লিখিত 
আছে £-:যেমন পাক-নিমিত্ প্রজ্বলিত অগ্রি, কাষ্ঠ সকলকে ভস্মীভূত 
করে, তদ্রুপ অনুষ্ঠীয়মান! ভগবন্তক্তি তৎক্ষণাৎ পাতক সকলকে দগ্ধ করে ।” 
শ্রীর্ূপ বলিলেন,--দয়াময়, ভক্তি স-ধনায় পাপ নষ্ট হয়; ত 
তোঁ হইবারই কথা । যে সাধন! সর্বসাধন| হইতে পরম শ্রেষ্ঠ, নে 
সাধনায় পাপ-নাশ হইবে ইহ! তো সহজেই বুঝা যায়। কি. প্রকারে 
ভক্তি ঘারা পাপের বীজ নষ্ট হয়, আমি তাহ! শুনিতে ইচ্ছা করি। 
প্রভু বলিলেন, ভক্তি ব্যাপারটা কি তাহা বলিলেই তুমি সকল 
লয়, পু পারিবে । আমি তোমায় প্রথমতঃ ভক্তির দুই একটী লক্ষণ 
বলিতোঁছি। পভ" ধাতুর উত্তরে ক্রিন্‌ প্রত্যয় করিয়া ভক্তি পদটী সিদ্ধ 
হয়। .“ভজ” ধাতুর অর্থ সেবা “ভজ শ্রিও সেবায়াম্‌” £-- 


শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা । ৩২১ 


ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীন্তিতঃ । 
তম্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্ৰোক্ত! ভক্তিঃ সাধন-ভূয়সী ॥ 
এই নিরুক্তি গরুড় পুরাণে লিখিত আছে । সাধনাসমুহের মধ্যে 
ভক্তি-সাধন! যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট সাধনা, ইহাতে তাহাও জানা যায়। 
এই সেবা কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই আ্িবিধ ভাবেই হইতে 
পারে। নয় .প্রকার..এবধু.এভুক্ষিতে এই সেবার কথা পরিস্ফুট 
হইয়াছে, যথা 2-- 
শ্রবণং কীর্তনং বিষ্কোঃ ক্মরণং পাদ-সেবনং । 
৬৪ বন্দনং দাশ্তং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌ ॥ 
এই প্রকারে যে ভগবদনুশীলন কর। হয়, তাহাই সেব।, কিন্ত এইরূপ 
সেবা সকাম ও নিফাম উভয় ভাবেই হইতে পারে। গীতায় শ্রীভগবান্‌ 
বলিয়াছেন ২ 
চতু্িধা ভঙস্তে মাং জনাঃ স্থকৃতিনোহজ্জুন । 
আর্তো জিজ্ঞাস্থরর৫াথী জ্ঞানী চ ভরতৃবভ ॥ ডি 
অর্থাৎ রোগী, অথকামী, জিজ্ঞাস ও জ্ঞানী--এই চতুর সঁকত" 
শালী ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন । ভক্তির এই ফল ন্যুনাধিক পরিমাণে 
সকলেরই লভ্য হয় £ঃ = 
অকামোঃ সর্ববকামে। বা মোক্ষকাম উদারধাঃ । fi 
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন্‌ যজুতে পুরুষং পূরমূ। ka 
কিন্ত নিঙ্কাম ভজনে যে ফলাধিক/ হয়, তংপক্ষে আর সন্দেহ কি £ 
বৃহন্ারদীয় পুরাণে লিখিত আছে ২-- $ 
অকামাদপি যে খিষ্কোঃ সরু পৃজাং প্রকুর্ববতে । Hr 
ন তেষাং ভব বন্ধস্ত কদাচিদপি চার ॥, 
উক্ত চতুবিধূ ভক্তের মধ্যে প্রথম তিন.প্রকারেরু ভক্ত, সক চচুতুথ 
AES At GT i jee ঠা পন 
জ্ঞানী ভক্ত, ইনি নিকলয় এই নিষ্কাম জ্ঞানী ভঞ্চের ভক্তি, সপ 
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পাপী পিসি | আশা - 


সপ | পা পিপি দা 


ভক্তি; কিন্তু এই শ্লোকে যে একটা ৮” কার আছে তাহাতে নিষ্কাম প্রেম- 
ভক্তকে বুঝায়। তাদৃশ প্রেমভক্ত জ্ঞানীর অন্তভূক্তি বলিয়াই বুঝিয়া 
লইতে হইবে । কিন্তু ভক্ষির আর একটা লক্ষণ এই যে: 
অন্ঠাভিলাফিতাশন্ং জ্ঞানকর্ম্মান্যনাবুতং । 

ইহাতে জানা যাইতেছে যে অনুকুলভাবে শ্রীকৃষ্ণের অহুশীরুনুই 
ভক্তি । প্রতিকৃলাম্ুশীলনে ভক্তি হয় ন! কিন্তু বে প্রকারেই হউক কৃষ্ণা- 
কুশীলনমাত্রই ফলপ্ৰদ । কস ও শিশুপাল ভয়ে ও ক্রোধে রুষ্ণাছুশীলন 
করিতেন, তাহার ফলে এই উভরের সাধুজা-সুক্কি হইয়াছে । কংস দিবা- 
নিশি ভয়ে ভরে কল্জা্চশীলন করিতন এবং জগৎকে কৃষ্ণময় 
দেখিতেন)_- 

“চিন্তুয়ানো হৃষীকেশন্পন্ত ৎ তন্ময়ং জগৎ” । 

ইহা অন্শীলন বটে কিন্তু অনুকুল নহে । কিন্তু এই অনুশীলনে কোন 
প্রকার ফল-কামন। থাকিবে ন।। কেন-ন।, এইটা শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ । 
অপিচ জান-কশ্মাদিও ইহার সঙ্গ নিশ্রিত থাকিবে ন।। এখানে জান 
শব্দের অর্থ শুফ নির্ধিবশেষ ব্ৰহ্মজ্ঞান কিন্তু ভগবৎ-তদ্বানুলম্ধান জ্ঞান নহে, 
যেহেতু, ভজনীয় ভগবানের জ্ঞান, ভজনেরই অন্গুকূল। কণ্ম শব্দের অর্থ 
অস্ঠান্থ স্থতিতে যে সকল কম্মের কথ। উক্ত হইয়াছে, শুদ্ধ ভক্তির সাধনে 
সেই সকল কৰ্ম পরিভ্যা্জী। কিন্তু ভগবৎ-সেবাদিকর্ম অবশ্যই 
প্রয়োজনীর.। জ্ঞান-কম্মাদি পদে নে “আদি? শব্দটী আছে তাহার অর্থ, 
বৈরাগ্য, যোগ, সাংখ্যাভ্যাস ইত।াদি। এই সকল ত্যাগ করিয়া কেবল 
শীকৃষ্ণের প্রীতির জন্ত তাহার যে সেব! ব! অনুশীলন, তাহাই উত্তমাভক্তি 
রা প্তদ্ধাভক্তি। সুতরাং গীভার উক্ত গ্লোকে বে জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির কথা! 
হল! হইয়াছে তাহা শুদ্ধাভক্তি নয়! এইরূপে কর্শ্মে ও যোগ সিদ্ধির 
নিমিত্ত যে ভগবৎ-পুজনাদি হইয়া থাকে সে সকলকেও ভক্তি না বলিয়! 
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কৰ্ম্ম জ্ঞান ও যোগ নামে অভিহিত করাই ভাল । ভক্তি,-- স্বয়ং মহারাণী, 
ইনি অপরাপর সাধনার প্রয়েজন-সিদ্ধির জন্য নিজের নাম বজায় রাখিয়া 
তাহাদের পরিচারিক1 হইতে চাহেন না । তথাপি কেহ কেহ কম্ম-মিশ 
ভক্তি, যোগ মিশা ভক্তি, জ্ঞান-মিশা ভক্তি ইতাদি গুণীভূত। ভক্তি 
ইত্যাদি উল্লেখ করেন, কিন্তু এ সকল ব্যাপারে প্রকৃত ভক্তিব প্রাধান্য ন! 
থাকায় উহাদিগকে ভক্তি বলা ঠিক নর । উহাদের মধ্যে কর্শ্মাদিরই 
প্রাধান্য থাকে সুতরাং উহাদিগকে কম্ম, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি নামে 
উল্লেখ কর! ভাল । 

“প্রধান্তেন ব্যপদেশাঃ ভবন্তি,৮-- 

মীমাৎসাদর্শনে এই একট ন্যায় আছে। প্রাধান্ত-অনুনারে নাম 

নির্দেশ করা যুক্তিযুক্ত । সকাম কম্মের ফল, স্বর্গ ; নিষ্কাম কম্মের 
ফল, জ্ঞানযোগ ; আবার জ্ঞান ও যোগের কল, নির্ববাণ-মোক্ষ । আর্ত 
অর্থার্থী ও জিজ্ঞাস্থ এই ত্ৰিবিধ ভক্তের ফল-কামন।, যথাক্রমে,--আরোগ্য, 
সখৈশ্বধ্যও সালোক্য-মোক্ষ-প্রাপ্তি; কিন্তু শুদ্ধ ভক্তির ফল কেবলই 
হরিতোষণ, ইহার অন্য কোন হেতু নাই; ইং! অহৈতুকী অপ্রতিহত৷ 
এবং অবাভিচারিণী। শ্রবণাদি-নবপ। ভক্তিরূপ পরম ধন্মের অনুষ্ঠানে এই 
এই পরাশ্ক্তির উদর হয়। শ্রীভাগবত বলেন £-- 

সবৈ পুংসাং পরোধন্মো বতোভক্তিরধোক্ষজে । 

অহৈতুক্যপ্রতিহত; যয়াত্ম। স্থপ্ৰসীদতি ॥ 

এই নিষ্কাম শুস্ধাভক্তি হরিতোষণের সাঞ্রন। এবং ইহ। হইতেই আত্মা 

সুপ্ৰসন্ন হন। ইহাই উত্তম ভক্তি। গীতায় বহু স্থানে এই ভক্তির 
উল্লেখ আছে, যথ| :=- 

্রহ্মভূতঃ প্রন্নাত্থা ন শোচতি নকাজ্ষতি। 

সমঃ সৰ্ব্বেষু ভূতেষু মন্তুক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥ » 

ভক্তাযামামভিজ্রানাতি যাবান্‌ ষশ্চাস্মি ততঃ । 

ততে মাং তত্তবতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম ॥ 
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এই ভক্তি, ব্রহ্মজ্ঞানের পরে উৎপন্ন হয়, সেই অবস্থায় শোক আকাজ্ধ! 
প্রভৃতি কোন প্রকার চিত্তে'দ্বেগ থাকে না। আত্ম এই অবস্থায় স্থপ্রসন্ন, 
ভাবে থাকেন । ভগবান্‌ বলেন, এই ভক্রিদ্বারা সাধক আমাকে সম্যক্‌- 
রূপে জানিতে পারেন। রসময়ত্ব, প্রেসম্রত্ব এবং আনন্দময়ত্ব প্রভৃতি 
আমার পরমস্বরূপ। এই পরাভক্ি দ্বারা সাধক তাহ। জানিয়। আমার 
পুণতম তত্বে প্রবেশ লাভ করেন। গীতার এইরূপ ভক্তি সপ্তম অধ্যায়ের 
আরস্তেও বণিত হইয়াছে, যথ। 2-- 
মধ্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশরয়ঃ | 
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথ। জ্ঞাস্যতি তচ্ছ গু ॥ 
ইহাতে জানাঘায় ভগবানে চিত্তের পরমাসক্তিই পরা ভক্তি । 
শাণ্ডিল্য সুত্রেও কথিত হইয়াছে,_“লা পরমান্ুরক্তিরীশ্বরে”। ঈশ্বরে 
পরমানরক্কিই, পরাভক্তি । পুনশ্চ গীতায় অষ্টম অধ্যায়ে লিখিত. আছে := 
অননাচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। 
তস্তাহং স্থলশুঃ পার্থ নিতাযুক্তস্ত যোগিনঃ ॥ 
আবার নবম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়। ষায়, যথা £-_ 
ম্হাত্মানস্ত নাং পার্থ দৈবীং প্ররুতিমাশ্রিতাঃ । 
ভজস্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্ব। ভূতাদিমবায়ম্‌ ॥ 
অনন্যাশ্চিন্তযুন্তে। মাং যে জনাঃ পধুপাবতে । 
তেষাং নিত্যান্ডিযুক্তানাৎ যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥ 
এইরূপ ভক্তিই উত্তম। ভক্তি। এইরূপ ভক্কিদ্বারাই ভগধান্‌কে- 
লাভ কর! যায় । ভগব।ন্‌ নিজমুখেই বলিয়াছেন, আমি অনন্য! ভক্তি- 
সাধনে লম্যা,--“ভক্তিলভ্যন্ত্বনন্যয়া” | এইরূপভাবের ভক্তির আর 
একুটী লক্ষণ (তোমায় বলিতেছি :-- 
« অনন্যমমত। হিষ্ণোঃ মমতা শ্রীতিনঙ্গতা । 
বক্কিরিতু।চ্যতে,ভী-প্রহ্লাছুদ্ধব নারদৈঃ ॥ 
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প্রভগবানে প্রীতিমাখা অসাধারণ অনন্যমমতা- বোধই ভক্তি । দেহ, 
প্রাণ, মন, বৃদ্ধি, আত্ম। সকলই একান্ত ভাবে শ্রীভগবানে সমর্পণ করিম! 
তৎপরায়ণ হইয়! তৎসেবা-ভাবে বিভাবিত হইয়| লন্বেন্দ্রিয় হার। তাহার 
অন্কুশীলন ব। সেবনই, জক্তি। এইরূপ বেবাই ভক্তি শব্দে প্রযুক্ত “ভজ 
ধাতুর প্রকৃত অর্থ। "ইহার আর একটা অতি উপাদেয় লক্ষণ আছে 
তাহ | এই 2. 
সর্বাপঞথি বিনিমুক্তং তৎপরতেন নিশ্মলং । 
হৃধীকেন হৃষীকেশ-সেবনং *=ক্তিরুচ্যতে ॥ 
ভগবৎ সেবাভিন্ন সকল প্রকার বাসনা পরিত্যাগপুর্ধক ভগবত 
পরায়ণ হইয়! স্ব্বেন্দিয়ের দ্বার! শ্রীকুঞ্চের অনতশীলন করাই উত্তমা ভক্তির 
লক্ষণ । এই অবস্থায় ক্ষ অনবরত তাহার রূপ দেখিতে চায়, কর্ণ 
তাহারই বাক্য শুনিতে ব্যাকুল হয়. নাসিক! তাহার প্রাণের জন্য আকুল 
ভয়, স্পর্শেন্দ্রিয় অনবনতই তাহার স্পর্শ চায়, মন তাভারই ধ্যানে বিভোর 
পাকে,--এইরূপ ঈন্দিয়বৃদ্তি ও চিত্তবুত্তি ভগবানের অভিমুখে যখন উন্মুখ 
হয়, তখন সেই অবস্থা পর।ভক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে । ইহাকেই 
বলে, সূ্ব্বেন্দিয় দ্বারা কুষ্ণকশনুনু ! শ্রীমন্ভাগবতে দশমস্কদ্ছে একবিংশ 
অধ্যায়ে এবিষয়ে অতি মধুর বর্ণনা! দেখিতে পায়! যায়। আমি 
তোমায় সেই বেখু রব-মুগ্ধ! গোপীদের কথাই বলিতেছি । উহ। বাগাত্সিকা 
ভক্তির নবান্তরাগের অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ । উহাতেই সর্বেন্দিয়ের 
০. ০০০০০০০১১ 
উৎকট আকাঙ্কা অ্ভবাক্ত হইয়া ড়, উহাক প্রতিছত্রেই পরমমাধুধ্যময়ী 
প্রীতির অবিতৃপ্ণ তৃৰ্ার আবম ie Ee পরিলক্ষিত হয়"। ভক্তির 
আর একটী লক্ষণ শঁভাগবতের তৃতীয় হ্ন্ধ হইতে বল 
সাইতেছে 2৮7 
দেবানাং গুণ-লিঙ্গানামান্শ্রবিকম্মণাম্‌ ৷ 
সত্ব এবৈকমনসে। বুত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা ॥* 
অনিমিত্ত৷ ভগবতি ভক্তি: সিদ্ধেগগরীয়সী | 
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৮৯, 


এস্থলে “গুণলিঙ্কানাং দেবানাং” পদ দুইটীর অর্থ গুণ প্রকাশক ইন্জিয়- 
সমুহের । শব্দম্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ ইহার। গুণ,-চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা- 
ত্বক এই পঞ্চেন্দ্রিয় হবার! আমর! পদার্থের গুণ জানিতে পারি । *আন্ু- 
শ্রবিক কর্ম্মণাং” পদদ্বয়ের অর্থ বেদ-বিহিত কর্শ্ম। সুতরাং এই 
শ্লোকের তাংপর্য্যার্থ এই যে, একনিষ্ঠ অনন্তচিত্ত ব্যক্তির সমস্ত 
ইন্দ্রিয়গণ স্বাভাবিক ভাবে, অযত্বসিদ্ধভাবে এবং নিষ্কান ভাবে যখন ভগ- 
বানের অভিমুখে ধাবিত হয় তখন সেই অবস্থাই ভাগবতী শুক্তি। ভগবং- 
সাধনার সিদ্ধি বিষয়ে এই সাধনাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট । ক্রম সন্দর্ভে 
দেখানাং ইত্যাদি পনের অর্থ ব্রহ্ম বিষ্ণু শিব। ইহাদের মধ্যে 
সত্বপ্রধান বিষ্ণুতে যে তাদৃশী চিত্তবৃত্তি তাহাই ভক্তি বলিয়া অভিহিত 
হয়। শ্রীধরী টীকার সহিত এইটুকু পার্থক্য । 

শান্্কারগণ কোন কোন বিষয়ের তামসিক, রাজসিক, সাত্বিক ও 
নৈগুণ ভেদে চারিরকম লক্ষণ করিয়াছেন। শ্রীভাগবতে কশিলদেব দেবস্ৃতি 
দেবীকে চারপ্রকার ভক্তির লক্ষণ শুনাইপ্লাছিলেন । সগুণাভক্তির 
 একাশি প্রকার ভেদ শ্রীধর স্বামী প্রকল্পনা করিয়াছেন । শ্রবণ কীর্তনাদি 
যে নবপ্রকার ভক্তি আছে উহার প্রত্যেকটা নয় প্রকার করিয়। নয়কে নয় 
দিয়া গুণ করিলে একাশী প্রকার হয় । তৃতীয় স্কন্ধে উনত্রিংশ অধ্যায়ে 
উহার উল্লেখ আছে ৷ উক্ত অধ্যায়ের দশম শোকের টাকার তিনি লিখিয়া- 
ছেন, “তদেবং সপ্তণা-ভক্তিরেক্রাশীতিভেদাঃ 1” বৃহন্নারদীয় পুরাণে এই 
একাশীতি 'দগুণাভক্তির লক্ষণ লিখিত আছে । কপিলদেব সামান1- 
কারে স্বগুণ। ভক্তির লক্ষণ বলিয়। নিগুরণ ভক্তির লক্ষণ বলিয়াছেন 
তদ্যথ! £-_ 


মদ্গুণ-্রুতিমান্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে। 
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাস্তসোহম্বুধো ॥ 
লক্ষণং ভক্তিষোগস্য নিগুণস্ত হাদাহৃতম । 


এ্রমৎ বূপ-শিক্ষা । ৩২৭ 


অহেতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ 

স(লোক্যস্টিসামীপ্য সাগপ্যৈকঙমপুযুত । 

দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মং সেবনং জনাঃ ॥ 

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদ্বাহৃতঃ ৷ 

যেনাতিত্ৰক্ষ্য ত্রিগুণান্‌ মস্তাবায়োপপদ্যতে ॥ 

ইতঃপৃর্ব্বে “দেবানাং গুণ-লিঙ্গানাং” ইত্যাদি শ্লোকে নিগুণ। ভক্তির 

লক্ষণ স্বয়ং কপিলদেবই বলিয়াছেন; এস্থলে৪ তিনি বিশেষরূপে 
আবার এই ভক্তির লক্ষণ বলিতেছেন, ম।, আমি তোমায় নিগুরণা ভক্তির 
লক্ষণ একবার বলিয়াছি । এখন আবার তাহাই বিশেষ করিয়া বলিতেছি। 
আমি জীবমাত্রেরই হৃদয়ে অবস্থান করি; সাধক বিশেষের চিত্ত যদি 
অনবচ্ছিন্ন ভাবে কেবল আমার প্রতি ধাবিত হয়, তবে চিত্তের সেই 
ভাবকে নিগুণ ভক্তিযোগ বল! যাইতে পারে । এইরূপ ভক্তি ফলা 
ভিসম্ধানরহিতা এবং অব্যবহিত! হইয়া থাকে । এই ভক্তি নিজেই 
যখন স্বখবূপাঁ, তখন এই সাধনার অন্য কোন সুখ কামনার প্রয়োজন 
থাকেনা । গিরিগভস্থিত প্রস্রবণের ন্যায় এই ভক্তি স্বতঃই ধুনত্যস্থখের 
প্রভ্রবণ। গঙ্গীক্রোত ঘেমন অবিরাম অবিশ্রান্ত ভাবে সাগরাভিমুখে 
ধাবিত হয়, এই ভক্তিরূপ-জ্রোতাস্বিনী৪ সেই প্রকার অবিরাম শীকৃষ্ণ- 
প্রেম-সাগরের অভিমুখে প্রধাবিত হয় ।” 


শ্রীরপ, তুমি তো একজন প্রধান স্থকবি, বল দেখি, উপমাটী কেমন 
হইয়াছে ? 


শ্রীর্প বলিলেন, _-গ্রভু, আমি কাব্যরসালঙ্কারের কি জানি ? আপ- 
নার কৃপায় এখন কেবল এই মাত্র বুঝিতে পারিতেছি যে, পরমতত্বই 
পরম্রস এবং সেই রসই কাব্যের একমাত্র বিষন্ন । আপনি ঘে উপমার 
কথা বলিলেন, তাহ! অতি স্বন্দর; ভক্তিপ্রন্থহ ও জাহ্ববী-প্রবাহ 
উপমা উপমেয়ের বিষয় হইতে পারে । গঙ্গাজল,--শীতলতায়, পবিত্রতায়, 
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ত্রবতায় এবং জগং-পুজ।তার চিরপ্রসিদ্ধ। জাহ্নবী ভ্রব-বর্ষরূপা ও পুজনীয়া, 
ভক্তিও শ্রীভগবানের আহ্লাধিনী শক্তি স্বরূপিণী, ইনি৪ও ততোধিক 
জগৎপুজা।। জাহ্ৃবী-জলে দেহ-নন পবিত্র হর, ভক্তি পাপবিনা- 
শিনী ও প্রেম প্রদায়িনী ; জাহ্নবী, বিষ্ণু পাদপদ্বোস্তব।, ভক্তি স্বয়ং 
ভগবানের সাক্ষাৎ আনন্দশক্তি। তুলনায় দ্রব-ব্রহ্ম জাহ্নবী অপেক্ষায় ভক্তি- 
জাহ্ুবীরই মাহাত্ম্য যেন অনেক পরিমাণে বেশী বলিয়; মনে হয়। গঙ্গ।- 
জল ল্রোত যেমন পরাবস্তিত হইয়; ফিরিয়া আসে, শ্রদ্ধ। ভক্তিও সেই প্রকার 
অনা কোন প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হইয়া ভগবানের চরনকেই ফিরিয়! ঘুরির। 
আশ্রয় করে, ভগবান্‌ চতুর্ববিধ মুক্তি দিতে চাহিলেও ভক্ত তাহ! স্বীকার 
করেন ন!। ভক্তির প্রভাব জাহুবীর প্রভাব অপেক্ষা! অনেক বেশী। 
জাহ্নবী, শ্রীকুষ্ণ-পাদপন্ম পথ্যন্ত পৌছাইয়। দিতে পারেন বলিয়! মনে হয় 
না, কিন্তু নিগুণ। ভক্তিসে বিষয়ে সম্পূর্ণ সমর্থ । 
শ্রত্রীমহাপ্রভূ হাসিয়া বলিলেন, শ্রীরূপ, তোমার সিদ্ধান্তই যথার্থ, -- 
হ₹ক্তির মাহাস্ময তাদৃশই বটে । 
ভক্তির এই লক্ষণ এবং ইহার পূর্বব লক্ষণগুলি দ্বার! অতি হুম্পষ্ট াবে 
ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শ্রাভগবান্‌ ভিন্ন চিত্তের যখন অন্য কোন 
দিকে গতি ন! থাকে, মনের সর্বপ্রকার শ্বাথথফলা ভসন্ধানের বাসন! পরি 
ত্যাগ করিয়া সকল ইন্দিয়বৃত্তি যখন ভগবানে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থাকেই 
পর। ভক্তির অবস্থা বল! যাইতে পারে। 
কাপলদেব তাহার মাত। দেবহৃতিকে ভক্তির এই লক্ষণ বলয়া- 
ছিলেন। নানষের চিত্তবৃতি নানাবিষয়ে ধাবিত হয়। উহাদিগকে একী- 
ভূত করিয়| ভগবানের প্রতি সমগ্র ইন্দ্রিযগণ সহকারে নিয়োগ কর, প্রকৃত 
পক্ষেই এক কঠোর সাধনা; উহ! আবার স্বাভাবিক হওয়া প্রয়োজন । 
তাহাই নহৈ, উহাত্তে অপর কোন স্বার্থ-কলা সন্ধান থাকিবে ন।॥ 
রূ” নিঃস্বার্থ ভাবে ভগবানে সমগ্র হার দহ নিখিল চিত্তবৃত্তির 
প্রেরণাই পরাভক্তির সাধন! । 
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শ্রীরূপ, এই জন্যই তো বলিয়াছি পরাভক্তি অতি স্থদুল || সাধনার 
রাজ্যে পরাভক্তি প্রকৃত পক্ষেই জগংপুজ্য। এক অদ্িতীয় শ্রীশ্রীমহারাণী । 
অন্যান্য সাধনা! ইহারই পরিচারিক। | শ্রীাগবত যথার্থই বলিয়াছেন, 
এই ভক্তি সাধন।-বিষয়ে বর্ধ্বসম্র্থা । এমন কি, ইনি অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের 
এক অদ্বিতীয় অধিপতি শ্রী৬গবানকে ও বশীভূত করিতে সমথা । শাস্ত্রকার 
বলিয়াছেন “বশীকুর্ববস্তি সন্ভক্তিঃ সংপতিং সৎস্বিয়ো যথ1।” সতী-সাধবী- 
প্রণয়িণী পত্নী যেমন সংপতিকে বশীভূত করেন, তেমনি এই পরাভক্কি 
পরমেশ্বরকে বশীভূত করিতে পারেন । এই ভক্তি ভগবৎ-স্বর "শক্তি 
আহ্লাদিনী-বুত্তিভূত। । শ্রুতি বলেন,-পবিজ্ঞানঘনানন্দধন। সচ্চিদানন্দৈ 
করসে ভক্তি- যোগে তিষ্ঠতি 1১ 
শ্ৰীরূপ, তাই তোমাকে বলিয়াছি এই ভঞ্িতত্ব বলিয়। বুঝাইবার 
নভে | ইহা শ্রীভগবানেরই অচিন্ত্য স্বরূপশক্তির বৃত্তি-বিশেষ ৷ 
“পারাবার-শুন্যগস্তীর-ভক্তি-রস-পিন্ধু। 
তোমা চাখাইতে তার কহি একবিন্দু ॥” 
শ্রীরূপ অতি বিম্মিতভাবে বলিলেন,--আজ্ে হ। প্রভু দয়!মর, সে তে 
মথাখ কথা। আমি যে অতি অধন। আনার কি এমন ভাগ্য হবে, 
যে আমি উহার বিন্দুমাত্রও আস্বাদন করিতে পারিব?; আপনি পরম 
দয়াল, কিন্ত আমি যে অতি জঘন্য |” নহাপ্রভু হাসির। বলিলেন,--শ্রারূপ, 
তোনার দীনতা এখন রাখিয়া দাও । ভুনি যে কে এবং কেমন, তাহা 
আমি বিলক্ষণই জানি । এখন ভক্তির শক্তির কথা শুন £-- 
ক্লেশস্ী শুভদ| মোক্ষলঘুতাকুত সুছুল্প ভ|। | 
সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা শ্ররুষ্ণাকষিণী চ সা ॥ 
ভক্তি রলেশবিনাশিনী, মঙ্গলদায়িনী, মোক্ষ-লদ্বুআকারিণী, ঘনীভূত আনন্দ- 
স্বরূপিণী, শ্রীকষ্ণাকধণী, সুতরাং অতীব ্ুহুল্লনুভা " প্রথমতঃ ক্লেশ- 
নাশের কথাই বল! যাউক । পাপ, পাপের বীজ এবং অবিষ্ঠা, এই তিনটা 


৩৩০ : ভাক্তত্ত্ব ! 
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ক্লেশ । ইহাদের মধ্যে পাপ আবার দুই প্রকার,-প্রারন্ধ পাপ এবং 
অপ্রারন্ধ পাপ । এই দ্বিবিধ প্রকার পাপ নষ্ট করিবার ক্ষমতাই ভক্তির 
আছে । শ্রমন্তাগবতাদি শাস্ত্ৰে তাহার উদাহরণ আছে । যে পাপ ফলনো' 
মুখ হয়, তাহার নাম প্রারন্ধ পাপ; আব যে পাপ বাসনাময় ও প্রারকে! 
নুখ, তাহার নাম বীজ; যে পাপ বীজত্বোনুখ তাহার নাম কুট ; কুটত্বাদি 
রূপ কাধ্যাবস্থাত্বূপ ফল থে পাঁপদ্বারা! আরন্ধ হয় না, তাহাকে অপ্রারৰ 
বলা যায় । এই বিষয়টা কিঞ্চিং পরিষ্কাররূপে বল! যাইতেছে । শ্ান্ত্রকার 
গণ পাপভোগের চারিটী অবস্থ! নিদ্দেশ করিয়াছেন । যে পাপ আদি 
বীজরূপে অবস্থান করে, তাহার নাম অপ্রারন্ধ । সেই পাপ যখন অঙ্কুরিত 
হয় তখন তাহার নাম কুটাবস্থ।। যখন সেই পাপ শাখা -পল্লবাদি-সমন্বিত 
বৃক্ষের হ্যায় হইয়! দাড়ায়, তখন তাহার নাম বীজ-গাপ , যখন এই শাখা" 
প্রশাখা-সমন্বিত বীজ পাপটা পাপ ফলের প্রসবোন্ুখ হয়, তখন তাহাকে 
প্রারন্ধ বলে! এই সর্বপ্রকার পাঁপাবস্থাই ভক্তির দ্বারা বিন? 
হইয়। ষায়। 

ভত্তি দ্বার! অনেক প্রকার শুতফল প্রাপ্ত হওয়। যায়। শুভফলের 
বিষয় বল৷ যাইতেছে । যাহার উক্তি আছে, তিনি সমস্ত জগতের প্রীতি 
ও অনুরাগ লাভ করিতে পারেন, তাহার বিবিধ সদ্গুণাদি লাভ হয়। 
এমন কি তাহার সর্ববশীকারিত্ব এবং সন্গমঙ্গলকারিসত্ব শক্তি জন্মে । পদ্ম 
পুরাণে লিখিত আছে, যিনি হরির অর্চনা করেন, তাহাদ্বারা সমগ্র 
জগতের তর্পন হয়। স্থাবর-জরঙ্গগ সকলেই তাহার অন্ুরক্ত হয়। ইহার 
প্রমাণ পদ্মপুরাণে দ্রষ্টব্য । শ্রীভাগবতে লিখিত আছে ;-_ 
যন্তান্তি ভক্তি ভগবত্যকিঞ্চন। 
সব্বৈগুণৈ স্তত্র সমাসতে স্থরাঃ । 
হরাবভক্তন্তৎকুতো মহদ্গুণাঃ 
মুনোরথেনাসতি ধাবতো। বহিঃ ॥ 


মত রূপ-শিক্ষা। ৩৩১ 


শুকদেব কহিলেন, মহারাজ, ভগবানে যাহার নিষ্কাম ভক্তি আছে, 
দেবগণ তাহার সেই ভক্তিতে বশীভূত হইয়। সকল গুণের সহিত তাহা 
বাস করেন, কিন্ত যে ব্যক্তি হরির প্রতি ভক্তি করে না, তাহার মহদ্গুণ 
কোথা হইতে হইবে » সে কেবল অসংননোরথে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া বাহ্য 
বিষয়ের প্রতি ধাবমান হয় অর্থাৎ তাহার কোনই অর্থসিদ্ধি হয় না। 
দেহাদিতে আসক্ত ব্যক্তির হরিভক্তি অসম্ভব । জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি 
মহতের গুণ। অভক্ত ব্যক্তিতে এই সকল গুণ সম্ভবপর হয় না, তাদৃশ 
ব্যক্তি অলীক বিধর-স্থখের জন্য কাল্পনিক মনোরথে কেহল ইতস্তত 
ধাবিত হইয়া থাকে । 


পপি 


আর একটী শুভ হইতেছে,স্ুখ । ইহা আবার তিন 'প্রক।র,৮ 
বৈষয়িক, ব্রাহ্ম এবং এশ্বরিক। তন্থে লিখিত আছে, গোবিন্দ-চরণারাবিন্দে 
যে ব্যক্তির ভক্তি অছে, তিনি আঠার প্রকার পরমাশ্চধা সিদ্ধি, হু, 
শাশ্বতীমুক্তি এবং নিতাপরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যথা ২০ 
“সিদ্ধয়ঃ পরমাশ্চর্ধা! ভূক্তি'মুক্তিশ্চ শাশ্বতী ; 
নিতাঞ্চ পরমানন্দং ভবেদেশীবিন্দ ভক্তিতঃ ॥ * 
হরিভক্তি স্থবোদয়ে লিখিত আছে £ 
ভূয়োহপি যাচে দেবেশ ত্বয়ি ভন্তিদু্চান্ত মে। 
যা মোক্ষান্তুচতুর্গফলদা সুখদা ল্ত। ॥ 
“হে দেবেশ, আমি পুনঃ পুনঃ আপনার চরণে এই প্রার্থন৷ করিতেছি বে, 
আপনার চরণারবিন্দে আমার দৃঢ় ভক্তি হউক । কেননা এইভক্তিলত৷ 
অতীব স্ুখদা। ইনি ধৰ্শ্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুৰ্ব্বর্গ-ফলদায়িনী এবং 
ঈশ্বরান্ণুভব্দাত্রী ৮ ০ 
ইহার আর একটা গুণ এই ধে, ইনি হরে অস্থুরিতা হইলে সাক্ 3 
অতিতুচ্ছ বলিরা বোধ'হয় £-- 


৩৩২ ভক্তিতত্ব | 


“মনাগেব প্ররঢ়ায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ | 
পুরুষাখাস্ত চত্বারসূণাযন্তে সমস্ততঃ” ॥ 
ভর্তি-লত। অল্পমাত্র দেখা দিলেও ধশ্মার্থ-কাম-মোক্ষ পুরুষার্থ চারিটী 
ণের মত তুচ্ছ বগিয়া মনে হয় । নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে ₹-- 
হরিভক্কি মহাদেব্যাঃ সর্ববা মুক্ত্যাদিসিন্ধয়ঃ । 
ভুক্তয়শ্চানুতান্তন্তাশ্চেটিক। বদন্ত্রতাঃ ॥ 
যেমন চেটিক! অর্থাৎ দাসী সকল ভীতচিত্তে রাজমহ্ষীর অনুগামিনী 
হয়, তদ্রপ ভক্তি মুক্তি-প্রভৃতি অদ্ভুভ-সিদ্ধি সকল হরিভক্তি-মহাদেবীর 
*.“চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন । 
ভক্তি অখিলরাসাম্বত মুত্তি শ্রীগোবিন্দের আনন্দশক্তি, স্বতরাং ইনি 
অশনন্দঘন-স্বরূপিণী । হরিভক্তি-হুধোদয়ে এসম্বন্ধে যে সকল শ্লোক আছে 
তক্সধ্যে একটী অত্যু্তম শ্লোক এইযে ১-- 
ত্বৎসাক্ষাৎ-করণা হলাদবিশ্তদ্ধান্ধি-স্থিতস্য মে । 
সুখানি গোম্পদায়ন্তে ত্রাঙ্মাণ্যাপ জগদপ্তরো ॥ 
প্রহলাদ নৃসিং হকেদেবকে স্তব করিয়া কহিলেন, “হেজগদ্গ্ুরো আমি 
আপনার সাক্ষাৎ লাভ করির! বিশুদ্ধ আনন্দ-সাগরে নিমগ্র হইয়াছি। 
এক্ষণে আমার ব্রহ্মানন্দ-সুখও গোম্পদভুল্য বোধ হইতেছে ।” ইহার 
নর্ব্বোপরি কথ! এইযে, ইনি স্বয়ং শ্র্ষ্ণকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়। 
অ:নিতে সমর্থা । শ্রীমস্তাগবতে সপ্তমক্দ্ধে এসন্বদ্ধে একটা প্রমাণ আছে 
সে প্রমাণটী এইযে 2 | 
যুয়ং লোকে বত ভূরিভাগ। 
লোকং পুনান! মুনয়োহভিযস্তি ৷ 
যেষাং গৃহানাবতীতি সাক্ষাদ্‌ 
গুঢং পরং হুদ ম্ষালিঙ্গম্‌ ॥ 
রাজা যুখিষ্টির শ্রীনারদ-সুখে প্রহলাদচরিক্ শ্রবণ করিয়া মনোমধে। বিবেচনা 


ৰা 


জী মৎ রূপ-শিক্ষা। ৩৩২ 


করিলেন, প্রহলাদই ভগবানের প্রিয়পাত্র আমর! নহি, নারদ রাজার 
এইরূপ মনোবৃত্তি অনুভব করিয়া কহিলেন, “মহারাজ, এই নরলোকে 
তোমরাই ভাগ্যবান্‌, যেহেতু লোকপাবন মুনিগণ সর্বদাই তোমাদের 
গৃহে আগমন করেন, অধিকন্ত সাক্ষাৎ পরক্রন্ম মানবশরীর প্রকটন করিয়! 
প্রচ্ছন্নভাবে তে'মাদের গৃহে অবর্থিতি করিতেছেন, অতএব তোমা- 
দিগের অপেক্ষ! অধিক ভাগ্যবান আর কে আছে ?” 
আমাদের শান্ত্রাদিতে সর্ধত্রই ভক্তির মহামহিমা কীত্তিত হ্ইয়াছে। 
্রন্মবারী মহামনীষাসম্পন্ন খধিগণ বিষয়-স্থখের অনিত্যতা, সংসারের 
লাগ্থনা, রোগ-শোকের যাতনা, ছুর্জনের গঞ্জনা, অত্যাচারীর উৎপীড়ন! 
ও দৈব-বিডম্বনা প্রভৃতিতে প্রতিদিন জীবের বিবিধ দুঃখ অনুভব করিয়। 
উহা হইতে জীবের অত্যন্ত পরিঞ্জাণ-লাভের উপায় চিন্তা করিতেন ! 
তাহার! বুঝিয়াছিলেন, এই ছুরন্ত সংসারের অত্যন্ত যাতন! হইতে 
পরিত্রাণের একমাত্র উপায়, --ভগ্বৎ-সাধনা | শ্রীগোবিন্দই পরমানন্দ ; 
তাহার চরণারবিন্দ-মকরন্দই জীবের একমাত্র রসায়ন। স্থতরাং 
তাহার উপাসনাই পরম পুকুষাথ। দুঃখ লইয়া নীরবে ন্রিজ্জনে বসিয়া 
থাকিলে দুঃখ দূর হর না। দুঃখ দূর করার জন্য সাধনার প্রয়োজন । 
আহারে ক্ষুধা-নিবারণ হয় কিন্তু তাহা কতক্গণের জন্য? ছত্রও 
গৃহাদি দ্বারা শীতাতপ-বুষ্টি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় কিন্তু তাহাতেই কি 
তজ্জনিত দুঃখের অত্যন্ত অবসান য়? রোগ হইলে ওষধ-সেৰন ব'বস্তের 
কিন্ত সেই ব্যবস্থাতেই কি জীবগণ রোগ-ভোগ হইতে অত্যন্ত মুক্তি 
পাইতে পারে? সহস্র সহস্র মানপিক দুঃখে হৃদয় যখন অবসন্ন হইয়। পড়ে, 
পৃথিবীর ধন, মান, সম্ভ্রম, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন কেহই যখন নে 
দুঃখের প্রতিকার করিতে কিছুতেই সমর্থ হন না, তখন সে শ্রেণীর দুঃখ- 
নিবারণের উপায় কি? ভগবৎ-উপাসন। ব্যত্তিরেকে মান্য যখনই যে 
তঃখের প্রতিকার করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখনই সহায়হীন, উপায়হীন,” 


দুর্ববল মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে, মানবীয় চেষ্টার কখনই দুঃখের অত্যান্ত 
নিবৃত্তি হয় না; মানুষ তখনই কোন প্রকার উচ্চসাধনায় ছুঃখ-নিবৃত্তির 
উপায় পরিচিষ্তন করিয়াছে । | 

এইর্ূপে পাখিব উপায় ষতই উহার নিস্কলতা দেখাইয়া 
জীবের নিকট হইতে চির বিদায় লইয়ছে, ভতই জীব 'অপাধিব 
উপায়ে দুঃখ-নিবারণের পথ খুজিয়া লইতে প্রবৃত্ত হইমাছে। 
এই প্রকারে নিরীশ্বর সাংখাজ্জীন, নিরীশ্বর বৌদ্ধ-সাধনা প্রভৃতি 
মাঙ্গুষের সম্মুখে সহায়রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছে। এইরূপেই নিব্বিশেষ 
বদ্ধবাদ প্রেতালোকের মত আলোকবন্তি লইয়া অসহায় মান্তষের নিকট 
উপস্থিত হইয়াছে, মান্ষ কিয়ৎক্ষণ উহার অনুসরণ করিয়া অবশেষে কণ্ম- 
বাদ প্রদশিত স্বগপ্রাপ্তর ছলনাময় নিক্ষলশ্রমের ন্যায় নৈরাশ্যে নিব্বি্ন ও 
নিরুদ্ভম হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ অনেক সাধনার জটিল-কুটিল কঙ্কর- 
কণ্টকপূর্ণ সাধন-পখে চলিতে চলিতে অনেক সময়েই মানুষের আশা-ভরসা 
নৈরাশ্যম্য় বিষাদের অতলতলে ডুবির গিয়াছে । অবশেষে কৃপাময় দৈব- 
নির্দেশেব মত ভক্তিবাদ ম|নুষের বিষাদ-বিপন্ন হৃদয়কে পুনরন্থপ্রাণিত 
করিয়। তুলিয়।ছে । আশাময়ী, আনন্দময়ী, রসব্রী, করুণাময়ী, ভক্তি- 
দেবী, সাক্ষাৎ জন্মদায়িনী স্মেহবাৎসল্য-ভর। জননীর ন্যায় বিষন্ন হৃদয় 
অবসন্নকার, ক্গীণ-চিত্েন্দ্রিয় নরসন্তানকে আপনকোলে তুলিয়া লইয়। 
উহাকে সঞ্জীবিত করিয়াছেন । সহ্ম্র সহস্র খষি, ভক্তিদেবীর আশা- 
ভরসানরী বাণী প্রাপ্ত হইয়। তাঁহার নিদ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিয়া ভগবৎ 
কথা শ্রবণ করিতে করিতে, তাহারই নাম-গুণ-লীল! স্মরণ করিতে 
করিতে, তীহারই মধুময় মাহাত্মা-গীতি গাহিতে গাহিতে, তাঁহারই 
সুহৃৎ-সখিরূপ ভাবিতে ভাবিতে, তাহারই দাসত্বে প্রতিমুহূর্তেই নিজকে 
নিষুক্ত করিতে করিতে,অবশেষে তাহারই আনন্দময় ও সর্ববস্থখময় শ্রীচরণে 
' আত্ম্নিবেদন করিয়! নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাহার করিয় দিয়া মানুষ 


গ্রীমৎ রূপ-শক্ষা। । ৩৩৫ 


চিরতরে নিশ্চিন্ত হইয়াছে ,--তথন মান্য তাহার জীবনের প্রকৃত 
উদ্দেশ্য, প্রকৃত কন্তব্যত1 অনুভব করিয়! স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছে, প্রেম- 
ময়ী ভক্তিই মানবাত্মার একমাত্র উদ্ধার-কন্ত্রী; ৩গবৎ-চরণ-লাভের 
জন্য একমাএ মহিরসী ম্হানেত্রী এবং ভাতার একমাত্র সহায়রূপিণী 
মহাপ্রেমদাজী । ইহাই জীবের শ্রেষ্ঠতন। উপাসনা, ইহাই জীবের 
সাধকতমা মংানাধন। | 
শ্রীবপ, তোমায় আমি আর অধিক কি বলিব? বলিয়াছি তে! £-- 
পারাবার-শুন্ত গম্ভীর ভক্তি-রস-সিন্ধু । 
তোমা চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু ॥ 
আমি নিজেই নিরপ্র এই অকুল অতল মহাসাগরে ভাসিয়া বাইতেছি, 
তোমাকে যে স্থির-ভাবে কিছু বলিতে পারিব, এমন ভরস। করি না । 
তুমি ভক্ত,--মহাভক্ত ; তোমার প্রতি শ্রীগোবিন্দের অপার করুণা ! 
ভাহার কৃপায় তোমার হিতার্থ আমাহ্বারা যদি কিছু সম্ভবপর হয়, তাহাও 
ভক্তিরই মহিন । শুন, মাথ৷ তোল,--এই বলিয়। পরমকরুণাময় মহা প্রভু 
নেহভরে দণ্ডবৎ প্রণত শ্রীরূপের চিবুক ধরিয় তুলিলেন এবং এরলিলেন,-- 
এবার শ্রীশ্রীমতী ভ্তিমহারাণীর মহামহিয়পী মাহাত্ম্য-কথ! শুন £ঃ== 
শ্রীভাগবতের অজামিল উপাখ্যানারস্তে শ্রীমৎশুকদেব পরম ভক্ত 

শ্রীপরীক্ষিৎকে বলিতেছেন £-- 

কেচিৎ কেবলয়। ভক্ত] বাহ্থদেব-পরায়ণাঃ 

অং ধুহ্বস্তি কাৎন্দ্যেন নীহারমিবভাস্করঃ ॥ 

মহাত্মা স্থয্য যেমন উদয়মাত্রে স্বীয়-কিরণ-প্র চাবে সনগ্র হিমকণ। 

সচ্যসফ্য বিনাশ করেন, সেইরূপ বাস্থদেব-পরায়ণ কোন কোন মহাত্মা 
কেবল ভক্তিছারা নিখিল পাপরাশি বিনষ্ট করেম অর্থাৎ কেবল ভক্রিদ্বার। 
পাপের অপ্রারন্ধ কূট, বীজ এবং ফলোন্দুখ প্রারুদ,--এমন কি পাপের 
সর্বাদিবীজ অবিষ্ঠ। পর্য্যন্ত বিনষ্ট করেন । এই যে এই গ্লোকে ‘কেবল!’ 


৩৩৬ ভক্তিমাহাত্ম ৷ 
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পদের উল্লেখ আছে ইহাতে এই বুঝা বায়, থে কর, বোগ, জ্ঞান, সাংখা- 
জ্ঞান প্রভৃতি কাহারও সাহায্য বিন্দুমাত্র গ্রহণ না করিয়া কেবল একমাত্র 
ভক্তি-সাধনার প্রভাবেই ভদ্ভি-সাধক পাপরাশি বিনষ্ট করেন । “কাখ- 
স্ন’ পদটার অর্থ, পূর্বেই বলিয়াছি। মূলতঃ ও অঙ্গতঃ অশেষ পাপনাশের 
ক্ষমতা বুঝাইবার জন।ই উক্ত পদটী ব্যবহৃত হইয়াছে । হ্র্ষে।র নিহার- 
নাশ ব্যপারের দৃষ্টাস্ত অতি চমৎকার । প্রচণ্ড মার্ভণ্ড যুগান্ত-প্রলয়ের 
বৃহি-শক্তি লইয়া আকাশে বিগ্যমান । তাহার সমক্ষে নীহার'কণার শৈতা 
বা তদীয় অস্তিত্ব যেমন গণনার যোগ্য নহে, পাপ নিভররিণী ভক্তিশক্কির 
নিকট পাপরাশি তদপেক্ষাও তুচ্ছতর ৷” 
শ্রীরপ আনন্দোৎফুল্প নয়নে প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়। বলিলেন, 

“চমতকার,--অতি চমতকার ৷’ গুৎস্থক্যসহকারে প্রভু বলিলেন, আর 
শুন। শ্রীমদ্তাগবতে একাদশ স্বন্ধে ভাগবতধন্মে লিখিত আছে ১-- 

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্ত 

ত্যক্তানা ভাবন্ত হবি পরেশঃ ॥ 

< বিকশ্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিং- 

ধূনোতি সৰ্ব্বং হৃদি সংনিবিষ্টঃ ॥ 
মহারাজ, অন্য ভাঁববজ্ঞিত, শ্রীহরিচণ-ভজনাকারী ভক্তের প্রমাদ- 
বশতঃ নিযিদ্ধকৰশ্ম উপস্থিত হইলেও তাহার হৃদয়-প্রবিষ্ট ০ তাহার 
সমন্ত পাতক বিনিষ্ট করেন |” 

শ্রীব্প, প্রিয়ভক্তের প্রতি শ্রীভগবানের এমনই কৃপা যে তিনি নিজেই 

তাহার প্রিয়-ভক্তের পাপ বিনাশ করেন। এই ব্যাপারটা ভগবানের 
করুণ! বলিগন| বলিব কিন্বা! ভগবৎ ভক্তির মাহাত্ম্য বলিব? আমি তো 
বলি, শেষেরটাই ঠিক । * “ম্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্ত” একেতে! বহু গুণ 
না থাকিলে ভগবানেল প্রিয় হওয়া যায় না। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে 
শ্রীগোবিন্দ নিজমূখেই তাহার প্রিয়নক্তের বহুল অনন্যসাধারণ গুণের 
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কথা হলিয়াছেন। তাদৃশ প্রিয়ভক্তের কোন প্রকারে পাপ হইবার 
কথাও নহে, ইহার উপরে যিনি শ্রভগবানের শ্রীচরণের একাজ ভক্ত 
তাহারই বা কি করিয়া পাপ হয়? ইহার উপরে “ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের 
সতত বিশ্রাম” ভগবানের এই রম্য বিআাম মন্দিরে পাপের লেশ 
মাত্র থাকিতে পারে না। যদি কদাচিৎ দৈবাৎ প্রমাদবশতঃ যৎকিঞ্চিৎ 
পাপ প্রবেশ করে, তক্জন্য ভক্ত অপেক্ষা ভগ্বান্ই বোধ হয় ভজ্জন্ত 
বেশী দারী। স্থতরাং তাহার নিজ গৃহের সন্মাজ্জন তীাহাকেই করিতে 
হয়। এতাদৃশ ভক্ত পাপক্ষয়ের জন্য কখনও ভগবানের ভজন! করেন 
না! শ্রীভাগবতে আরও লিখিত আছে £-- 
ভক্তিঃ পুনাতি ম্নিষ্টা শ্বপচানপি সন্তহাং। 
স্বপাঁক অর্থাৎ কুক্কব ভোজী অলজ্যজও যদি ভত্তি মান তন তাহা হইলে 
তিনিও অভক্ত ব্ৰাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ইহাউ বৰ্শ্মের প্রকৃত সার মর্শ্ম। 
জাত্যভিমান জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ নহে, প্রত্যুত উহাতে 
আত্মার অবনতিই হইয়া থাকে। ভগবন্তক্তি এস্থলে জাহুবী-সলিল 
হইতে অধিকতর পবিভ্রা । গঙ্গাঙ্সান পাপ বিনষ্ট হয় কিন্ত অস্ত্যজ 
লোককে সবনযোগা পবিত্র করিতে জাহ্বী-জলের সামর্থ্য নাই । 
কিন্তু ভক্তির পবিত্রতা-কারিণী শক্তি, মান্ষের জাতি-দোষকেও বিনাশ 
করিতে সমর্থ । 
ভক্রি দ্বার! বিষয় ভোগ দোষ নষ্ট হয়; ভক্তি পরম পাবনী, পরম 
ধশ্ম-বিধায়িনী । পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, জনা্দনে যাহার ভক্তি আছে, 
তাহার বহু মন্ত্রে ও শাস্ত্রে এবং বাজপেয়াদি বহু বহু বৈদিক যজ্ঞে কোনও 
প্রয়োজন নাই । কেবল এক ভক্তির মহাপ্রভাবে তিনি সর্বধণ্মাজুষ্ঠানের 
সুফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভক্তির আর একটা” মহৎগুণ এই যে, বহু 
সাধনাতেও যে অহঙ্কার উন্মুলিত না হয়, ভক্তির সংস্পর্শে হৃদয় হইতে 
উহ! চলিয়। যায়। ক্ৰবের প্রতি মুর উক্তি এই যে = 
২২ 
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ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনস্তে 
আনন্দামাত্রউপপরসমস্তশক্তৌ 1. 
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যা- 
গ্রন্থিং বিভেব্্যসি মমাহমিতি প্রন্ধঢম্‌ ॥ 
“হে বন! সর্বাস্ধ্যামী ভগবান্‌ অনন্ত সর্ধশক্তিমানু, আনন্দমাত্র . 
তাহাতে পরমাভক্কি স্থাপন করিলে তোমার অবিদ্যাগ্রস্থি ছিন্ন হইবে ।” 
মান্গষের যতপ্রক্বর বন্ধন আছে তন্মধ্যে অহঙ্কার-বন্ধন অতীব কঠিন 
কিন্তু ইহার অগনয়ন অন্ত কোন সাধন। দ্বারা তত সহজ ন! হইলেও 
স্থখসাধ্য ভক্তিদাধনায় আত্মাকে এই মহ্বন্ধন হইতে মুক্ত করা যাইতে 
পারে। শ্রীভাগবতে এইরূপ উপদেশের অভাব নাই। পৃথুর প্রতি 
সনকাদি মুনিগণ যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেইটা তোমায় এখন 
বলিতেছি, যথা £ -- 
যত্পাদ-পস্কজ-পলাএ-বিলাস-ভক্রাা 
কম্মাশয়ং গ্রথিত মুদ গ্রথয়ন্তি সন্তঃ। 
« তদ্বন্নিরক্তম্তয়ে। যতয়োনিকুদ্ধ- 
শ্রোতোগণাস্তমরণং ভঞ্জ বাস্থুদেবম্‌ ॥ 
যাহার চরণারবিন্দের অঙ্কুলিবিলাস স্মরণমাত্রে ভক্তগণ কর্ম্মগ্রথিত 
চিত্তগ্রন্থি অনায়াসে ছেদন করিতে সদর্থ হন, ধাহাদের ইন্দ্রিয়গণ 
বিষয়-শৃপ্ত, বুদ্ধি নির্মল, তাহারাও সেই ভগবানের শ্রীপাদপন্নে ভক্তিপূর্বক 
শরণ গ্রহণ করেন। অতএব তুমি নেই সপ্ধজন-শরণ/ ভগবানের ভজন| 
কর।” যোগীদিগের এ্রন্মসিদ্ধির গণ্য ভক্তি যেমন স্থগম উপায়, এমন 
আর কিছুই নহে। ভাগবতে দেখা বায় শ্রীমং কপিলদেব তন্মাতা দেব- 
সুতি দেবীকে বলেন £- 
ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্য। ভগবত্যখিলাজ্মনি। 
সদৃশোহল্ত শিবঃ পন্থ। যোগিনাং ব্ৰহ্মসিদ্ধয়ে ॥ 
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দ্বিতীয় হ স্বন্ধে ও রগ একটা ৫ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় । 0 
নহৃতোংন্তঃ শিরঃ পশ্থী বিশতঃ সংস্থতাবিহ po 
বাহুদেবে ভগবৃন্তি ভঞ্জিযোগো যতোঁভবেং ॥ 

বশ্ম, যোগ, সাংখ্য অষ্টাঙ্ঈষোগ, বৈদিক শ্রবণ-মনন নিদিধ্যাসনাদি 
ব্যাপার, এ সফল তো। প্রধান প্রধান সাধন বলিয়া শাস্ত্রে নিণীত হইয়াছে । 
বেদের কশ্মকাণ্ড একবারে অতি বিস্তৃত মহাঁন্নহীরহের ন্যায় অনস্ত শাখা 
প্রশাখ। বিস্তার করিয়া প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে সাধকগণের 
সম্তাপহরণার্থে বর্তমান রহিয়াছেন। কিন্তু এ সকল" সাধনার 
প্রতি ভদ্রপ সমাদর ন। দেখাইয়া খবিগণ ভগবস্তক্তির .যহা- 
মহাত্মা বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন, ভক্তির ন্যায় আত্মসিদ্ধির 
এমন নিপ্থিস্র শিবঃ পন্থা” আর দ্বিতীয় নাই। এই পথ যেমন 
কঙ্কর-কণ্টকহীন তেমনি সাধন-বিপত্তিকারক পথের বিপ্র,-- হিংস্রপশ্বাদি 
সদৃশ কোন মানসিক দুপ্রবৃত্তির আশঙ্কাও ইহাতে নাই। জ্ঞানমার্গের 
কঠোরতা, দুঃসাধ্য ত্যাগ-স্বীকার প্রভৃতি এই পথের সাধকগণকে ভোগ 
করিতে হয় না। যোগের প্রধান আবশ্যক মন:হৈর্যা ; তা'হাও ভীষণ 
কঠিন ব্যাপার । সাক্ষাৎ ভগবানের সখা অর্জুন স্বয়ং শ্রীভগবানের নিকটে 
“চঞ্চলংহি মনঃ কৃষ্ণ” ইত্যদি শ্লোকের দ্বারা মনঃনং্যমের কাঠিন্য জ্ঞাপন 
করিয়াছিলেন । সুতরাং যোগের পথকেও “শিবঃপন্থা” বলা বায় না কিন্ত 
ভক্তিপথ যেমন কুহ্ঘাস্তৃত, তেমনি মনোমদ ও গ্রীতিগ্রদ, অথচ সর্বব- 
সাধনার ফল অধিকরূপে ইহ! হইতে লাভ করা ষায়। তাই পরম কারু- 
ণিক শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,-_এই দুর্গম সংসারে যাহারা প্রবেশ 
করিয়াছেন, তাহার! যদি ইহার ভিতর দিয়া পরম শান্তিময়, পরম মঙ্গল- 
ময়, পরমানন্দমর ভগবংরাজ্যের অভিমুখে গমন করিতে চাহেন, সেই 
মহাতীখের তীর্ঘঘাত্রী হইতে ইচ্ছা করেন, ভবে এই ভক্তি-পথের মত 
নির্মল, নিষ্ধণ্টক, সরল, স্থখগম্য শিবপস্থা আর দ্বিতীয় কিছু নাই। 
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কর্মের বহুবিস্বতা* যোগের দু্করতা, জ্ঞানের কঠোরতা প্র তি তৎতৎ- 
পথের মহাবিদ্ব এবং ততৎসাধনা-লভ্য ফলও, ভক্তি ও ভর্জি-লভ্য 
ফলের স্যায় মূল্যবান নডে | সুতরাং ভগবান্‌ বানুদেবে যাহাতে ভক্তি 
যৌগ জন্মে, সেই সাধনার পথই মজ্গলদনক | যদিও অন্যান্ত সাধনপথ 
ভক্তির ন্যায় সমাদর-যোগ্য নয়, তথাপি পরিচারকদের ন্যায় উহাদের 
নিকটেও ভক্তিশসাধক কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইতে পারেন, একথা কেহ 
কেহ বলিতে পাবেন কিন্ক ভক্তগণ জানেন, ভক্তি: থে মন্যু কোন 
সাধনার একেবারেই প্রয়োজন হর না। মে পথে পরমানন্দময় 
নৃত্যগানে, পরমমন্দলময় স্তব-স্থৃতি-বন্দনাতে, পরমরসময় বন্দাবনায় কাব্য- 
কলার স্ুবাস্বাদে, সাধনার সঙ্কেত লা $ করা বার, সে পথের তুলা সুগম 
পথ আর কি হইতে পারে? 

বুহন্নারদীয় পুর।ণে শ্রীঘন্ন।রদ বলিতেছেন 27 
বগ1 সমস্থলোকানাং জীবন সলিলং স্বৃতং । 
তথ সমন্ত সিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরিভাতে ॥ 
বস্তি জন্তবঃ সর্ব যথা দাতরমাজিতাহ। 
তথা ভক্তিং সগাশ্রিতা সর্বাজীবস্তি সিদ্ধরঃ ॥ 

যেনন জীবগণের পক্ষে জলই জীবনব্বরূপ, সেইরূপ সমস্ত সিপ্ষির 
পক্ষে ভক্তিই জীবনম্বরূপ । যেমন নাতাকে আশ্রয় করিয়া সকল জীব 
জীবনধারণ করে, তেমনই ভক্তিকে আশ্রয় করির! সমস্ত সিদ্ধিগণ আপনা- 
দের অস্তিত্ব বজায় রাখে । ভক্তিসাধকের পক্ষে মুক্তিও অতি অকিঞ্চিৎ- 
কর। ঈশ্বর যদি হাতে তুলিয়া ইন্দ্রত, ব্রন্ষত্, এমন কি, চতুর্বিব 
মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করিতে উদ্যত হন, হরিভক্ত তাহাও অগ্রাহ্ 
করেন। কিন্তু প্রাথমিক 'সাধকগণের মধ্যে সকলেই যে নিষ্কাম সাধক 
হইতে পারেন তাহা নহে, যদি কাহারও পাঁধিব স্থখ-সম্পদের কামন! 
খাকে, ভক্জবাঞ্ছা-কল্পতরু শিশুমনোরঞ্জনের ন্যায় সে বাসনা পূর্ণ করেন । 


mm 


জ্রীমৎ কপ-শিক্ষা ! ৩৪১ 


'ঘথ| পনুপুরাণে বৈশাখমাহাত্তো যয-ত্ৰাহ্মণ সংবাদে ৮7 
অপভাং দ্রবিণং দার! ভবাহন্ম্যং হয়াগজাঃ । 
স্থখানি ্বর্গমোক্ষৌচ ন দূরে হরিভক্তিতঃ ॥ 
কিন্ত ভগবান্‌ সাধকের মঙ্গলের জন্য এই সকল তুচ্ছ পদার্থ দান' 
করিয়া সাধকগণের চিত্তকে প্রায়শই বহিম্তথ করেন না| তিনি সমস্ত 
ক্ামনা-নিবন্তক স্বকীয় পাদগল্ম-নখজ্যেতিহার। ভক্ত-চিন্ত উদ্ভাসিত, 
কবেন এবং সেই নখসন্দ্র-চক্দিকার তাহার হৃদয়ে আনন্দ বিস্তার করেন। 
তাহার শ্রীনখের উক্তি এই যে, "অথাদি দান করিলেও যখন তাহার তৃষ্ণা 
নিবারণ হয না, প্রতু।ত উত্তরোত্তর ভৃষ্ণ বুদ্ধি পায় এবং তদ্দারা চিত্ত 
কলুষিত হইতে আরম্ভ হুর, ক্ুতরাং নেই সকল প্রাথনা-পূরণের দ্বারা 
উপকার ন। হইয়া অপকারই' হয়, এমন অবস্থায় আমি তাদৃশ সাধকের 
মঙ্গলের জন্য, শাশ্ার সর্দেচ্ছ!নিবন্তক আমার পাদপল্সের সেবাধিকার 
তাহাকে প্রদান কৰি ।” খ৭। শ্রীসরিভামুতে ১৮ 
"আশি বিজ্ঞ সেই মুর্খে বিষধ কেন দিব | 
ব্বচরণামুত নিয়া বিষ ছল ইব ॥” 
শ্রগোবিন্দের পাদপনের এমনই মহিমা যে তাহাতে সকল প্রকার 
'নর্থ বিনষ্ট হইযা বার। শাস্বে বহুল্তানে বন্ধবাব এই আশ্বাসবাণী 
প্রদত্ত হইয়াছে 8 
সর্ববাচার-বিবঞ্জি ত: শঠবিফয়ো ত্রাত!! জ্রগদ্বঞ্চক। 
দম্ভাহঙ্কতি পানপৈশুন-পরছি পাপাস্াজ! নিষ্ঠরাঃ | 
যে চান্যে ধনদার-পুত্রনিরতাঃ সব্বাধমান্তেপি হি 
শ্রগোবিন্দ-পদারবিন্দ-শরণ! মুক্তা ভবপ্তি দ্বিজ ॥ 
তাকিক রে গুতগণ মনে করিতে পারেন, যে বেদ-বেদান্ত, পুরাণ- 
তন্ত্র স্থৃতিইতিহান প্রস্ততি নিখিলশান্্র দাপন্যুশের এবং মুক্তিলাভের 
জন্য শত প্রকারের সহ সহজ উপদেশ প্রদান কবিয়াছেন । . সে সকল 


৩৪২ "ভক্তি মাহাত্ম্য! 
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উপদেশ উপেক্ষা করিয়া কেবল এক প্রীগোবিন্দের পদারিবিন্ব-সেবায় 
নিখিল সাধনার লভ্য ফল কি এত সহজে পাওয়া যাইতে পারে? ইহা 
কখনই সম্ভাবিত নহে । কিন্তু যাহারা ভগবদ্ভক্তির বিন্দুমাত্রও কিরণ-কণ। 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের চিত্ত হইতে এই সংশয়-অন্ধকার একবারে 
বিদূরিত হইয়া! গিয়াছে । শ্রীগোবিন্দচরণাবিন্দ-লাভ,--বহু জন্মাঞ্জিত, 
বহু শ্রম-সঞ্চিত, মহামহাস্থকৃতির ফল। যোগীন্র মুনীন্দ্রগণ বহুতপস্তা! 
এবং বহু যোগ-ধ্যানাদিতে যে শ্রীচরণ-দর্শন-লাভে সমর্থ হন না, সেই 
চরণলাভ যে সে সাধনার কল নহে । এই কথাটী শুনিতে যেমন সহজ 
ও অল্পাক্ষরযুক্ত, কার্ধাতঃ সেরূপ নহে! নিখিল বাসনা-পরিবজ্জন পূর্ববক 
নিরন্তর ভক্তি সহকারে উপাসনা! দ্বারা ভগবৎ-কৃপ! ভিন্ন ব্রহ্মাদিও 
ভগবৎ চরণ প্রাপ্ত হন না। যদি ভগবান্‌ কৃপা করিয়া কাহাকেও এই 
চরণামৃত প্রদান করেন, তাহ! হইলে তিনি যে ব্রহ্মাদিরও বন্দনীয় 
হইবেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই । শ্রীভাগবতে প্রহলাদের উক্তিতে 
লিখিত হইয়াছে $-_- 

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমুষিত্বম্বাহস্থরা ্মজাঃ । 

“প্রীণনায় মুকুন্দস্ত ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা ॥ 
ন দানং ন তপো নেজ্য৷ ন শৌচং ন ত্রতানি চ। 
প্রীয়তেহমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্তদ্বিড়ম্বনম্‌ ॥ 
ভগবানের প্রীতির জন্য দেবত্ব, দ্বিজত্ব, বন্ুজ্জতা, দান, তপস্যা, স্বধন্থা- 

চরণ, পাণ্ডিতা, ইন্দ্রিয় নৈপুণ্য, কান্তি, প্রতাপ, শারীরশক্তি, উদ্যম, প্রজ্ঞা, 
অষ্টাযোগ, ইহার কিছুই যথেষ্ট নহে । শ্রীমস্ভাগবত-পুরাণে বর্ণিত 
আছে যে, একটি গজেন্দ্র কেবল বিশুদ্ধ ভক্তিদ্বারা ভগবানের 
তুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, যথা £-- 

মধ্যে ধনাভিজনরূপ তপঃ শ্রুতৌজ- 

স্ডেজ্ প্রভাব বল পৌরুষ বুদ্ধি যোগাঃ ৷: 


গম রূপ-শিক্ষ।। ৩৪৩ 


নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্ত পুংসে। 
ভক্ত্য। তুতোষ ভগবান্‌ গজযুথপায় ॥ 

এই সকল গুণ শ্রীভগবানের গ্রীতি সাধনের জন্য যে যথেষ্ট নহে, 
শান্ত্রকারগণ ভূয়োদর্শন ঘ্।র। উদ্াহরণসহ তাহা বুঝাইয়া গিয়াছেন, যথা £-- 

ব্যাধস্তাচরণং প্রুবস্য চ বয়ে বিদ্যা গজেন্দ্রস্ত ক 

কুক্তায়াঃ কিমুনামরূপমধিকং কিস্তুৎ সদায়ে ধনং 

বংশঃ কোবিছুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্ত কিং পৌরুষং 

ভক্ত]! তুন্ততি কেবলং নতু গুণৈর্ভক্ষি-প্রিয়োমাধবঃ ॥ 

পুরাণবর্ণিত হরিভক্তব্যাধের কোন্‌ সদাচার ছিল, ঞ্ুবেরই কি বয়স 

ছিল, গজেন্ত্রের কি বিদ্যা ছিল, কুন্জারই বা কি সৌন্দর্য্য ছিল, সুদাম! 
্রান্মণেরই বা] কি ধন ছিল, বিছুরেরই বা কি বংশগৌরব ছিল, ঘাদবপতি 
উগ্রসেনের বা কি পৌরুষ ছিল % অথচ ইহার! সকলেই শুদ্ধভক্তি দ্বার! 
ভগবানের প্রিয় হ্ইয়াছিলেন। মাধব কেবল শুদ্ধভক্তি-প্ররিয়। 
ভগবদগীতায় ভগবান্‌ শ্রামুখে বলিয়াছেন 8 

ভক্ত্যাত্বনন্তরাশক্যঃ অহমেবংবিধোহজ্জুন | 

জ্ঞাতুং দ্রষ্টঞ্চ তত্বেন প্রবেষ্ঞচ পরস্তপ ॥ 

হে পরন্তপ, কেবল অনন্যাভক্তিদ্বারা আমার প্রকৃতরূপ জানিতে 
দর্শন করিতে ও তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে । শ্রীভাগবতের 
একাদশস্ন্ধে উদ্ধবকে শ্রাভগবান্‌ বলিয়াছেন 2 

ভক্তযাহমেকয়া গ্রাহঃ শ্র্গয়াত্মা প্রিষঃ সতাম্‌। 

“সাধুলোকের প্রিয় যে আমি, কেংল একমাত্র ভক্তি দ্বারাই আত্ম- 
স্বরুপ আমাকে জানিতে পারিবে।” ভগবন্তক্তির অভাবে মানুষের আর 
কিছুতেই শাস্তি হয় না। ভক্তির সাধন ভিন্ন জীবের আর অন্ত গতি 
নাই তাদ্ৃশ সাধনা না করিলে যে তজ্জন্ত গ্রত্যধার হয়, শাস্ত্রে তাহার 
প্রমাণ আছে যথ। 2 -- 


৩৪৪ ভর্তি-সাধনা । 


প্রা পপ পা পা আশপাশ | সী পাশ শাপলা? স্পা আর তাস 


“ঘাবজ্জনো ভজতি ন ভুবি বিষ্ণু ভক্তি- 
বা্ী-স্থধারস-বিশেষরসৈক-সারম্‌ ! 
তাবজ্জরামরণ-জন্মশতাণিঘাত- 
দুঃখানি তানি লন্ততে বহুদেহজানি ॥ 
যে পখান্ত মান্য স্ুধারস-সারস্বকূপ ভক্রির আশ্রয় গ্রহণ ন! 
করে, তাবৎকাল জন্ম জরামরণ প্রভাতি অতবাভ দ্বার! মাঙ্ুয বহুদেহ- 
জনিত নরক্যাতন! লোগ করে । 


দ্বিতীয় অধ্যায়--ভক্তি-সাধন। । 


শ্র্প এখন তোমায় ভক্তি-সাধনার কথা কিঞ্চিৎ বলিতেছি 
ভক্তিদ্বার ভগবানের নাঁধন। না করিলে অধঃপতিত হইতে হয়। 
শ্রীভাগবতে লিখিত আছে := 
৭ এফাং পুরুষ" সাক্ষাৎ আত্মপ্র ভবনী বরং | 
ন ভজঙ্গ্যবজানন্তি স্থানাৎ ভরষ্টাঃ পতন্ক্য? ॥ 
অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শূদ্র প্রভৃতি গে চত্রর্বর্ণের লোক 
আছে, তাহাদের মবে। যদি কেহ গ্গবানের ভজনা না করে, তবে 
তাহাকে স্থানত্রষ্ হয়! অধঃপতিতগ্হইতে হয় । 
্্ীূপ, শক্তির বিবিধ প্রকার ভেদ আছে। ইতপপূর্ক্বে একাশী 
প্রকার ৫ঃদের কথ। বল! হইয়াছে। এই সকল বিষয় জানিতে হইলে 
ভাগবতাদি পুরাণ পাঠ করিতে হয়। আমি তোমাকে সাধারণ ভাবে 
কিছু বলিতেছি। সাধন *ক্তি, ভাব £ক্জি ও প্রেনভক্তি এই তিনটা শ্রেণী 
'প্রধানত্্নু বিঠাগ বপিয়! জীনিবে। ইহার মধ্যে সাধন ভক্তি দুইপ্রকার, 


জীমৎ রূপ-শিক্ষা | ৩৪৫ 


বৈধা ও রাগাজগ। ৷ শাঙ্গের বিধান অনুনারে ভগবানের যে কোনরূপে 
ভজন হয়, তাহাকে বৈধী ভক্তি বলে। সাধারণতঃ বৈধী ভক্তির অঙ্গ 
স্বরূপিণী ক্রিরাগুলি তোমার নিকট বলিতেছি ৷ উহা! পূর্বেও একবার বল। 
হইয়াছে, যথা --সে শ্রবণ কীর্তনাদির কথ! | উহার। সাধন ভক্তি, ইহাদের 
সাধ্য,__-ভাবভক্তি ও প্রেনভক্তি। সাধন-ভক্তি দ্বার! অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে 
চিত্তে ভাবরসের উৎপত্তি হত্ব। সেই ভক্তি সাধ্য ভক্তি নানে অভিহিত|। 
এ সন্বন্ধে সবিশেষ উপদেশ শ্রীমন্ভাগঝতাদি গ্রন্থে বণিত হইয়াছে! 
প্রথমতঃ ভগব্দভজনের জন্য নরনারীর হৃদয়ে কোন বাসনার 

উৎপত্তি হয় না। এই অবস্থায় গুরু-উপদেশ বা শাস্বের উপদেশ দ্বারা 
কোন প্রকারে ভজনের প্রবৃত্তি উপস্থাপিত হয় । এই জন্য সর্ববপ্রথমে 
গুরু-উপদেশের প্রয়োজন । গুরুদেব,শান্ত্র ও সাধু সঙ্জনের আচার প্রস্তুতির 
উপদেশ প্রদ!দন চিত্তক্ষেত্রকে শুক্তিবীজের চন্য প্রস্তুত করেন! বীজ 
ভাল হইলেও ভূমির দোষে বা ভূমি উপযুক্ষরূপে প্রস্তুত না হইলে বীজ 
অঙ্কুরিত তয় ন, তঙ্জন্ত ন্রনারীগণের হ্বপয়ভূমি ভ+ক্তবীজের জন্য 
প্রস্তুত করিতে হয় । এজগতে লক্ষ লঞ্চ লোক রহিয়াছে, চতুরাশীলক্ষ 
যোনি ভ্রমণ করির়। ইহার! ছুলভ মাছুষ জন্ম লাভ কনিদাছে। কিন্তু 
ভগবস্তদ্নে প্রবৃত্ত ন! হইলে এই দুল্প ভ জন্ম একবারেই বৃথা যায় । 
প্রীভাগবতে লিখিত আছে £-- 

নদেশমাদাং জুলভং স্ুতুল্ল ভম্‌ 

প্রবং সুকল্পং গুরুকণ-ধারম্‌ 

ময়ানুকুলেন নভস্বতেরিতঃ 

পুমান্‌ ভবান্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা 

এমন স্ুছুল্পভ জন্ম পাইয়া ভক্তি সাধন না করিল আম্মার অধঃপতন 

একবারেই জুনিশ্চিত। ব্রন্ধ-বৈবর্ত পুরাণে তীর প্রয়োজনীয় একটা 
উপদেশ আছে, যথা 2৮ 


৩৪৬ ভক্কি-সাধন।। 


প্রাপ্যাপি ছুর্লভতরং মানুষং বিবুধেগ্সিতং | 
যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দন্তৈরাত্ববঞ্চিতশ্চিরম্‌ । 
অশীতিঞ্চতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তান্‌ জীবজাতিযু ৷ -, 
ভ্রাম্যস্ভিঃ পুরুষৈঃ গ্রাপ্য মানুষ্যং জন্মপধ্যয়াং ! 
তদপ)ফলতাং যাতং তেষামাত্মাভিমানিনাং। 
বরাকাণামনাশ্রিত! গোবিন্দচরণদ্বয়ম্‌ ॥ 
যাহার! দেবগণের প্রার্থিত দুলভতর মন্ুয্যাদেহ লাও করিয়। শ্রীগোবিন্দকে 
আশ্রয় করে নাই, তাহার! চিরদিনের জন্য আত্মাকে বঞ্চিত করিল অর্থাৎ 
“আত্মাকে নানাপ্রকার দুঃখ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল । ক্রমান্থয়ে চতুরশীতি 
লক্ষ যোনি পরিভ্রমণের পর মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়। মানুষ যদ 
শরীগোবিন্দ-চরণাবিন্দ আশ্রয় ন! করে, তাহা হইলে সেই দেহাত্ম।ভিম্নী 
মানবদিগের মনুষ্জন্ম বিফল তয়! | 
ভরীর্প, আমি তোমায় প্রথমতঃই বলিয়াছি £-- 
এইত ব্ৰহ্মাণ্ড ভরি অনস্ত জীবগণ। 
« চৌরাশী লক্ষ যোনিতে কররে ভ্রমণ ॥ 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণে এই কথাই আছে। বৃহদ্বিঞ্ণ পুরাণে ও লিখিত 
আছে *£-.- 
জলজ! নবলক্ষাণি স্থাধর লক্ষবিংশতিঃ । 
কৃময়ো রুদ্রসংখাকা: পক্ষিণাম দশ লক্ষকম্‌ ॥ 
ত্রিংশলক্ষাণি পশবশ্চতুলক্ষ।ণি মানুষাঃ । 
সর্ব যোনিং পরিভ্রাম; ব্রহ্মযোনিং ততোহভ্যগাৎ ॥ 
ভক্তির সাধন ভিন্ন জীব জন্ম বৃথা । অন্তান্ত জীব উচ্চ ধৰ্ম্ম সাধনের 
অযোগ্য । এ অধিকার €কবল মনুষ্তেরই আছে কিন্তু মনুষ্য বলিলেই যে 
মানুষ মাত্রই মনুপ্তধর্জের উপযুক্ত তাহা নহে। বনমান্য প্রভৃতিও মানুষ 
নামে অভিহিত হয়, ফ্লেচ্ছ যবন সাওতাল ভীল লেপছা প্রভৃতি অসভ্য 


গ্রামণ্ড রূপ-শিক্ষ! । ৩৪৭ 


“শ্রেণীর মান্গষের সংখ্যাই বা কত অধিক? ইহা ছাড়া কিরাত হণ, 
অন্ধ, পুলিন্দ, পুক্কস, আতীর, কক্ষ খসাদি- ইহারাও ভক্তি” 
সাধনার অধিকারী । এতদ্বাতীত আরও এতাদৃশ শত শত জাতি 
জগতের অন্যান্য খণ্ডে বাস করে । বদি তাহার। ভগবৎ-ভক্তি সাধনাঙ্গের 
ল্‌ একমান্জ নামাশ্রঘ করে কিন্বা ৬গবন্তক্তের শরণাগত হয়, তাহ! 
হইলে 'তাহারাও অনায়াসে শুবসাগর পার হইয়। যাইতে পারে । 
শ্রীভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে স্পষ্টতঃই লিখিত আছে ২.- 
. ১বেইন্তেচ পাপা বদপাশয়াশ্রয়াঃ । 
শুদ্ধন্ত তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ | 
ভক্তির এমনই মাহাত্ম্য যে, ভগবস্তক্তের আশ্রয় গ্রহণ করিলে সহস্র 
সহস্র কিরাতাদি অন্যজ্ জাতি সংসার-যাতন। হইতে পরিক্রাণ পায় কিন্ত 
এমনই লোকের কম্মভোগ যে, তাহাতেও প্রবৃত্তি জন্মেন। ৷ 
যাহ। হউক শ্রীরূপ, আমি তোমায় সাধন-ভাক্ত ও সাধ্যভক্তির বিবয় 
কিছু বলিতেছি। গুরুর উপদেশানুসারে শ্রবণকীর্তনাদি নবধাভক্তির 
অনুষ্ঠান করিলে রাগাঙ্গগাভক্তির সঞ্চার হওয়া সম্ভবপর ৷, সে কথা 
পরে বলিব! একাদশখন্ধে শ্রীভগবান্‌ উদ্ধবকে বলিয়াছেন, _ 
“৬ক্ত)। সংজাতয়। ভক্ত:| বিভ্ৰতুৎপুলকা’ তন্গুম্” ইহার অথ এই 
যে, একশ্রেণীর হক্তিদ্বার। অন্য একশ্রেণী ভক্তি উদিত হন, সেই 
ভক্তি উপাঁপিত হইলে ভক্তদেহে পুলকীদি সাত্বিক বিকার উৎপন্ন 
হইয়। থাকে । এইরূপ উক্তি, ভাবভক্তি' '৪ প্রেমভক্তি নামে অভিহিত 
হয়। এই প্রেমভক্তি গোপ-গোপীদিগের মধ্যে অত্যন্ত উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। 
তাহাদের ভাব ও প্রেম অতি গহীর । সে কথাও আমি তোমাকে ইহার 
পরে বলিব। আমি তোমায় বলিয়াছি, সাধন ভক্ত দুই ভাগে বিভক্ত, 
বৈধী ও রাগাহুগা। সাধনভক্তির উপরে ভাব ভুক্তি ও প্রেন-ভক্তি - 
নামে ভক্তির আরও ছুই বিভাগ আছে । 


৩৪৮ ভক্তি-সাধন৷ ! 


চা 


শাস্ব-মধধ্যাদা-রক্ষা করিয়া শ্রবণাদি নবভক্তি, এবং চৌষটি অঙ্গ ভক্তির 
নাধনাই বৈধী ভক্তি । এ সকল বিষয় তোমার হৃদয়ে স্বতঃই ক্ফুষ্তি হইবে । 
নিষ্টাপূর্বক এই সকল ভক্তি-অঙ্গের কোন এক অঙ্গ সাধনেও ভক্ত 
সিদ্ধি-প্রাপ্ত হন। তাহার দৃষ্টাঙ্কের অভাব নাই । 
শ্রীবিষ্োঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কার্ভনে । 
প্রহলাদঃ স্মরণে তদভ্িভজনে লক্ষ্মীঃ পুথুঃ পুজনে ॥ 
অক্রুরস্থভিবন্দনে কপিপতি দাস্তেহথ সধ্যেভজ্জনঃ । 
সর্ববাস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ ক্ুষ্ণাপ্চিরেবাং পরা ॥ 
শ্রীস্ভাগবত শ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিৎ, শ্রীমন্তাগবত কীন্তনে শুকদেব, 
স্মরণে প্রহনাদ, চরণ-সেবনে লক্ষ্মী, অচ্চনে আদিরাজ পৃথু, বন্দনে অক্তুর, 
দাশ্যবিষয়ে হনুমান, সখে। অজ্জন ও আত্মনিবেদনে অস্থররাজ বলি, 
ইই1র। সকলে কৃতার্থ হইয়াছিলেন । অর্থাৎ কেবল এক এক মুখ্য ভক্ত্যঙ্গের 
সেব। করিয়া ইহাদিগের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছিল । কিন্ত নদ্‌গুরুর নিকট 
ভক্তিলতা-বীজ প্রাপ্তি পরম দুর্লভ । হৃদয়ে এই বীজ আরোপিত হইলেও 
নিশ্চিন্ত থুকা কর্তবা নয়। যাহাতে এই বীজ অস্করিত হইয়া দিন দিন 
বুদ্ধি পার, তজ্জন্ত শ্রবণ-কীর্ভনর্ূপ জলসেক কর! প্রয়োজন, তাহা হইলে 
ভক্তি-লতা-বীজের উন্নতি সাধন হ্য়। এই ভক্তি-লতার গতি ও প্রসার 
বহু উচ্চতম প্রদেশে । জড়রাজে। এই লত। আবদ্ধ থাকে না, বীরজা ও 
ব্ৰহ্মলোক অতিক্রম করিয়া পরব্যোমে মহাবিষ্ণুর রাজ্য ভেদ করিয়। 
গোলোক বৃন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হয় । 
“তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন । 
রুষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ 
তাহ! বিস্তারিত হঞ। ফলে প্রেমকল । 
ইহা মালি নিত্য পেঁচে শ্রবণাদি জল ॥ 
এই যে ভক্তি-লতার সুদূরপ্রদারের কথা বল। হইল, ইহ। 


টা শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা ৷ ৩3৯ 


el পিপি তর পাপ 


এ he scl Oh Ler পাশপাশি শশী সস ০৪০০ 


অতিরঞ্জন নহে। বাস্তবিক ভক্তি লত।-বাঙ্ছে এমনই উৎকর্ষ। 
আনন্দমমর রাজ্যই ভক্তির চরম বৃদ্ধি-স্থান। জীবের চিত্তকে পূর্ণরূপে 
বিভাবিত করিব| 'দয়। উহাকে আনন্দরাজোর নিত্য অধিবাসী করির 
তোলাই ভক্তি-লত্ব!র অদ্ভুত কাধ্য কিন্ত উহাকে অতীব সাবধানতার 
সহিত রক্ষা করাই ভক্ত-জীবনের এক প্রপান কর্তব্য । ধাযাদির 
কথ! পরে বলিব! বৈষ্ঞবপরাধ ভক্তি-লতার-পক্ষে এক মহ! উৎপাত । 
যদি বৈষ্ণবদ্রাঁদ উঠে হাতী মাত? । 
ভাত গালী যত্ব করি ক্র আবরণ । 
অপরাধ হাতা যৈচে না হয় উদগম্‌ ॥ 
বৈষ্ণব অপরাধ কি তাহাও এস্থলে বল! যাইতেছে, যথা £__ 
্‌ বস্তি, নিন্দস্তি, bes বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি | 
ক্রধ্যতে দর্শনে হর্ষং নে। যাতি পতনানি যঢু ॥ 
বৈষ্ণবে তাড়ন অর্থাৎ প্রহার করা নিন্দা অর্থাৎ দোষ কীর্তন, ঘেষ-_ 
শত্রুতা, অনতিনন্দন, অপমান এবং দর্শনে হর্ষ না হওয়া এই ছন্ক প্রকারে 
বৈষ্ণবাপরাধ হয় 1 এই বৈষ্ণবাপরাধ দ্বার! পতন অর্থাৎ টাও হইতে 
চ্যুতি হয়। এই বৈষ্ণবাপরাধ মত্ত হন্তিসদৃশ ভয়ানক ; ইহা স্থকোমলা 
ভক্তিলতার পরম শত্রু শুধু তাহাই নহে, হৃদয়ে শুক্তির উদয় হইলে তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে অনেক উপদ্রব-শজ্ঘধণের আশঙ্কা, থাকে । লাভ পুজা! প্রতিষ্ঠা 
প্রভৃতি উপশাখাগ্ুলি ভক্তি-লতার বুদ্ধি-সাধনে ব্যাঘাত ঘটায় । হৃদয়ে 
ভক্তিশক্তি অতি অল্প পরিমাণেও যখন উদিত হন, তখন লোকের আদর 
সম্মান প্রভৃতি স্বতঃই উপস্থিত হইয়| থাকে । জনসাধারণ উহাতে আকৃষ্ট 
হইয়া সাধকের নানাপ্রকার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করে । তাহাতে উঠন্ত 
ভক্তিলতা আর বাড়িতে পায় না। তখন লোকান্রাগ-লাভে মনে হয়, 
নিজে যেন কত উচ্চে উঠিয়াছি। লোকের সম্মান, লোকের প্রতিষ্ঠা, 
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লোকের পূজা প্রাপ্তির জন্ত চিত্তের আকাঙ্জ] বাড়িয়া উঠে, তখন ভক্তিলত! 
শুফ হইয়া! বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সময়ে সময়ে 'মুক্তির বাঞ্চাও বলবতী 
হয়। ইহাতেও ভার বড় হানি হয়। এই সকলই ভক্তির অত্যন্ত 
বিঘাতক £-- 

“ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহ। যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে 

তাবৎ ভক্তি-সুখস্ঠাত্র কথমভুযুদয়ো হবেং ।” 

ভূক্তি ও মুক্তির স্পৃহা! পিশাচী-সদূশ ৷ ইহারা হৃদয়ে বর্তমান থাকিলে 
কিরূপে তক্তিস্থখের উদয় হইতে পারে? চোগবাসনা ও মুক্তির 
বাসন! ভক্তি-স্পৃহার আবরণকারিণী । এই কারিকাটার আর একটা 
পাঠ আছে, যথা ১-- 

“ব্যাপ্রোতি হৃদয়ং যাবদ্‌ ভূক্তি মুক্তি স্পৃহা গ্রহঃ” 

এ পাঠটাও মন্দ নর। প্রকৃত পক্ষে বিশুদ্ধ ভাক্তর উদয় ন| হইলে 
নানাপ্রকার উৎপাত হৃদয়ে প্রবেশ করে, তাহার বিধময় ফলে ভক্কিলত। 
বাড়িতে পারে না, উঃ! একবারেই গন্ধ ভইয়! বার । 

“কিন্তু ঘদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা । 

তুক্কি-সুক্তি বাঞ্চা যত অসংখ্য তার লেখা ॥ 

নিষিদ্ধাচার কুটিনাটা জীব-হিংসন | 

লাভ পূজ। 'প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ॥ 

সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়। 

স্তব্ধ হা মূলশাখা বাড়িতে না পায় ॥ ঢু 
প্রথমেই উপশাখা করয়ে ছেদন । 

তবে মূল শাখা বাঁড় যায় বৃন্দাবন ॥ 

প্রতে)ক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহার বিরোধী ভাবও বণ্তমান থাকে । 
সাধকদিগকে এই নিমিত্ত অত্যন্ত সতর্ক হইতে হয়। শক্তিলতার ফল, -_ 

১(প্রেম। উপশাখাগুলিকে বিনষ্ট করিয়া শুদ্ধ ভক্তির সেবা! করিলে 
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অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয় ।. এই প্রেমের সমক্ষে ধশ্ম অর্থ কাম 
মোক্ষ পুরুষার্থ চতুষ্টয় তৃণতুল্য তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়ঘান হয়। এই শ্রদ্ধা 
ভক্তির অনেক লক্ষণ তোমায় আমি পূর্বেই বলিয়াছি কিন্তু উপশাখা 
সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন । 
“ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়। 
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন নী হয়। ” 
শ্রীরপ, আমি তোমায় সাধন ভক্তির কথা বলিয়াছি,_ 
“কৃতিসাধ্য। ভবেৎ সাধ্য ভাবা সা সাধনবিধ।* 
অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ব্যাপার দ্বার! যে ভক্তি সাধিত হয় এবং যে ভক্তি 
হইতে ভাব-ভক্তির উদর হয়, তাহাকে সাধন-ভক্তি বলে। 
গুরুপদাশ্রয়, মন্ত্রদীক্ষ। শ্রবণ-কীর্তন প্রভৃতি সাধন-ভক্তির বহু অঙ্গ আছে । 
সংক্ষেপতঃ তোমার নিকট সেই সকল প্রকার ভক্তির কথা বলিতেছি ১" 
১। পুরুপদাশ্রয়, ২। কৃষ্ণনন্ত্রে দীক্ষা ও শিক্ষা, ৩। বিশ্বাস 
সহকারে গুরুসেবা, 91 সাধু আচারিত পথের অন্থগামী হওয়া, 
৫। স্বধন্ম-জিজ্ঞাসা, ৬। শ্রীকু্*-প্রসন্নতা-সাধনের জন্য এভোগাদি 
ত্যাগ, ৭। শ্রীধামে অথবা গঙ্গাদিমহাতীর্থে নিবাস, ৮। ঘাবদর্থান্ুবন্তিভা 
অথাৎ যেকোন বিষয়ের অন্ধুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাতে যে অংশের 
সম্পাদন না করিলে ভক্তি লাভ হয় ন|, সেই পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করা, 
৯। একাদশী জন্মাষ্টমী প্রভৃতি হরিবাসপরের যথাশক্তি সম্মান, ১০। 
তুলসী আমলকী অশ্ব প্রভৃতি বৃক্ষের সন্মান করা, এই দশটা,---ভক্কির 
আরম্ভ-ব্যাপার । এই দশাঙ্গের অনুষ্ঠানে ভক্তি:দেবীর আবির্ভাব হয় |. 
এখন আরও শুন :--১। ভগবছিমুখজনের সঙ্গ-ত্যাগ, ২। অনধি-: 
কারী ও বহুব্যক্তিকে শিষ্য না করা, ৩। মঠাঙ্দি আরস্তে অনু্যম, ৪1: 
বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ বিবজ্জন, €। ব্যবহ্যুরে* অকাপণা, ৬। 
শোঁকাঁদির অবশবস্তিতী, ৭। অন্যদেবে অনবজ্ঞা, ৮। প্রাণিমাজ্রকেই 
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উদ্বেগ ন। দেওয়া) ৯। সেবা অপরাধের উদ্ভব যাহাতে ন। হয় সের”, 
ভাবে আচরণ করা, ১০। কৃষ্ণ ও তত্ভক্র-বিখেষ ও ভক্তানন্দাদিতে 
অসহিঞ্ণুত৷,-- এই দশটা অঙ্গ ব্যতিরেকে সাধন-ভক্তির উদয় হয় ন। 
এই জন্য এই দশ অঙ্গের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্তবা । এই বিংশতি অঙ্গ, 
ভক্তিভে প্রবেশের দ্বার হইলেও গুরুপদীশ্রয়াদি তিনটা প্রধান অঙ্গ । 
আরও শুন £--১। বৈষ্ঞবচিহ্ৃ-ধারণ, ২। শরারে হরিনাম অক্ষর 
অঙ্কন, ৩। নিশ্মাল্য-ধারণ, ৪1! আমুন্তির সম্মুখে নুত্য, «1 দণ্ডবং' 
প্রতি, ৬। ভগবত প্রতিমৃত্তির দর্শন মাত্র গাত্রোখান, ৭। শাবি গ্রহের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন, ৮ । ভগবানের অধিষ্ঠিত স্থানে গমন, »। পরিক্রমণ, 
১০! অঙ্চন, ১১। পরিচধ্য!, ০৯. | গীত, ১৬ । সঙ্কীত্তন, ১৪ | জপ, 
১৫। বিজ্ঞপ্তি ( অর্থাৎ নিবেদন ), ১৬। স্তবপাঠঃ ১৭ । নৈবেগ্াস্বাদ- 
গ্রহণ, ১৮। চরণাম্বত গ্রহণ ১৭। ধূপ মাল্যাদির সৌরভ-গ্রহণ, 
২০। শ্রীমৃতিস্প্শন, ২১। শ্রীমৃত্তির দর্শন, ২২। আরন্তিক ও 
উৎসবাদি দশন. ২৩। গীতাদি শ্রবণ. ২৪ । শ্রীকৃষ্ণের কপা-নিরাঞ্ষণ, 
২৫। স্মরণু, ২৬। ধ্যান, ২৭। দাস্য, ২৮। সখ্য, ২৯। আত্মনিবেদন, 
৩০। শ্ৰীকৃষ্ণে স্বীয় প্রিয়বস্তসমর্পণ, ৩১। শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত সমু 
চেষ্টা, ৩২। সকল অবস্থাতে শরণাপত্তি ৩৩। শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধীর বস্তুর 
সেবন, ৩৪। ভক্তি শাস্ত্র সেবন, ৩৫। মথুরাবাস, ৩৬। বৈষ্ণ- 
বাদির সেবা, ৩৭। বৈভবান্ুসারে দ্রব্যাদি শ্রকষ্ণের সেবায় সমপণ 
এবং গোষ্টিবর্গের সহিত মহোৎসব, ৩৮। বিশেষরূপে কাঠিক মাসের 
সমাদর, ৩৯। শ্ীক্ের জন্মযাত্জা, ৪০ শ্রন্ধাপূর্ববক শ্রীমৃত্তির পরি- 
চধ্যাদি, ৪১। রসিকগণ সহ ভাগবত অর্থাম্বাদ গ্রহণ ৪২। ভগবদ্ভক্জ, 
সজাতীয় আশয় বিশিষ্ট, সিন্ধ ও শ্রেষ্ট সাধুর সঙ্গ, শ্রানামকীর্ভন, ৪৩ । 
মথুরামগুলে স্থিতি , এইরূপে দেহমন লি দ্বারা চৌষ্‌টি অঙ্ধ 
বৈধীভক্তির সাধন! করা কর্তব্য । 
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শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রভক্তিরসামৃত সিন্ধুগ্রন্থে এবং আমার কৃত রায় 
রামানন্দ গ্রন্থে এই সকল বিষয় বিস্তারিতর্ূপে বর্ণিত হইয়াছে । 
ইহাদের উদাহরণাদিও ভক্তিরসামৃত পিশ্ধুগ্রন্থে দ্রষ্টব্য । 

শ্রীপাদ সনাতনের শিক্ষাতেও শ্রীমন্মহাপ্রভৃ এই সকল বিষয়ের 
উপদেশ করিয়াছেন । শ্রীরপ, ভক্তিরসামূত-সিন্ধ গ্রন্থে উদাহরণ দ্বার! 
ইহার প্রত্যেক বিষয়ের বিশদ ব্যাখা করিয়াছেন। তততংস্থলে দুই 
একটা ব্যাখা অতি প্রয়োজনীর | এখানে তুই একটা দৃষ্টাস্ত দেওয়। 
যাইতেছে । 

নারদীর পুরাণে বাবদথাুবন্তিত। সম্বন্ধে একটা বচন প্রমাণ আছে £-- 

যাবত) স্লাৎ স্বনির্ব্বিহঃ স্বীকৃষ্যাৎ তাবদখবিৎ 
আধিকো নুনতায়াঞ্চ চাবতে পরমাখথতঃ ॥ 

এই শ্লোকটা উদ্বাহরণরূপে উল্লিখিত ন! হইলে বাবদর্থাঈবত্তিত। 
পদের অর্থই বুঝা যাইত ন।। অপিচ শ্রীপাদ শ্রীজীব, হুর্গমসঙ্গমনীনায়ী 
টাক! করির। শ্রীপাদরূপের মনেগত ভাব অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া 
দিয়াছেন । এই ক্লোকে যে “স্বনির্ববাহ? পদটা আছে; বদি ছুর্গমসঙ্গমনী 
টাকা না থাকিত তাহা হইলে উহার অর্থবোধ প্রকৃতই দুর্গম হইত; 
মনে হইত “ম্বনির্ববাহ” পদের অর্থ বুঝি নিজের সংসারযাত্র| নির্বাহ কিন্ত 
তাহ। নহে, উহার প্রত অথ স্ব-স্ব-ভক্তি নির্বাহ । ভক্তির অনুষ্ঠানে 
নিঞ্জের ক্ষমতার আধিক। বাঁ ন্যুনতা উভয়ই দোষজনক | যাহার যে 
পরিমাণে নির্ব্বাহ হয়, তাহার সেইরূপ ভাদবেইও চলা কর্তব্য। ন্যুনতা 
তাহার ও আধিক্যে পরমার্থ হইতে ভরষ্ট হইতে হয় । এ 

দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাট। পরিস্ফুট করিতেছি। কখন কখন চিত্তের 
আবেগে মানুষ নিজরে ক্ষমতার অতিরিক্ত অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয় 
কিন্তু তাহা চিরদিন রক্ষা করিতে পারে না । এই অবস্থায় প্রকৃত ব্যাপারে 
শিথিলতা, অনাদর, উপেক্ষ! ও ওঁদাসীন্ত জন্মিয়৷ থাকে । মনে করুন, 

২৩ 
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যাহার আর্থিক অবস্থা ভাল ন, ভাদৃশব্যক্তি চিত্তের আবেগে কজ্জ 
করিয়া খুব ধূমধামে ভোগারাধনার কাধ্য সম্পার্িত করিল। খণ,-- 
মহাপাপ। খণ শোধ করিতে অম্মথ হওয়ার উত্তমর্ণ প্রতিদিন 
তাহার প্রাপা অর্থের অন্ত গোলযোগ আারস্ত করিল । এ অবস্থায় 
সাধকের মানপিক শান্তি-রক্ষ। করা একবারেই অসম্ভব । খণ করিয়। 
ক্ষমতাতীত কাধা করার কোনও প্রয়োজন চলন।। এরূপ চিত্তের 
আবেগ ভগবংসেবা-মূলক হইলেও উহার “রিণাম ভজন-সাধনের 
ঘিঘাতক। কেহ বা সহসা প্রত্যহ লক্ষ নামঙ্গ পের সংকল্প করিয়। 
বলিলেন, গৃহ্স্ছলোকের নান। প্রকার কাযা, গুরুতর কাধ্যে বাধ! 
জন্মিল, লক্ষনাম আর হইল না। তিনি মনে করিলেন পরদিবস 
ক্ষতিপূরণ করিবেন কিন্ত আবার এক গুরুতর কাধ্য পরদিনও 
উপস্থিত হইল, সে দিনও বাধা পড়িল, ক্রমশঃ নিয়ম শিথিল হইতে 
লাগিল। অবশেষে এমন অনাদর ঘটল যে, তিনি রোগান্বিত হইয়াও 
বতটুকু নিয়ম রক্ষা কিরিতে পারিতেন, আধিক) দেখাইতে গিয়। তত- 
টুকু প্স্তও করিতে পারিলেন ন।। এইরূপ ভাবে মনের দৃঢ়তা ও 
নিষ্ঠ! নষ্ট হইয়। যার । শ্রীমত্রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃতে 
লিখিত আছে,--“রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা” ; ফলতঃ অনি- 
যমে কার্ধ্য-নিষ্টা হ্রাস হয়, এইজগ্ত যাবদথান্গবত্তিত। অতি প্রয়োজনীয় ! 
অশ্ব, তুলসী ও বাত্রী ( আমলকী ) গে! ভূগি, দেবতা, ও বৈষ্ণবগণের 
পূজায় মানুষের পাপক্ষয় হয়£ গোত্রান্মণের হিতের জন্য, ভগবানের 
অবতার, গোংবন্দ-প্রণামেই তাহা উক্ত হইয়াছে । হুতরাং শ্রগোবিন্দ- 
গোপালের উপাসকদিগের পক্ষে অশ্বখাদি বৃক্ষের পূজাও গো-পুজা পরমা- 
ভীষ্টপ্রদা) যথা ভ্ীগৌতমীরে 2 
গবাৎ কওুয়নং কুষ্যাৎ গে'গ্রাসং গোপ্রনক্ষিণং | 
ৰ গোষু নিত্যং প্রসন্নাস্থ গোপালোহপি, প্রসীদতি ॥ 
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অপরপক্ষে বিত্তাদি থাকা সত্বেও জঘন্ত কূপণতা৷ দোষে ভগবৎসেবার 
সামথ্য মত অর্থ-বার ন। করা অন্তায় । উহা! বিত্তশাঠ্যদোষ নামে খ্যাত । 
দৈহিক ও মানসিক শক্তি থাকা সত্বেও, যথেষ্ট সময় থাকা সত্বেও ভগবছু- 
পাসনায় যথাসম্ভব সমর্ক্ষেপ না কর। অত্যন্ত অন্ুচিত। 

ব্যবহারে অকাপর্ণ্য’ পদের অর্থ এই বে, অশন বসনের অভাব হইলেও 
তজ্জন্য চিন্তকে উদ্বেলিত না করিয়া মনে প্রাণে ভগবানকে স্মরণ করা ; 
ইহারই নাম বাবহারে অকার্পণ্য । সেবাপরাধ বজ্জনসন্বদ্ধে দুরগমসঙ্গমনী 
টাক। এবং আদারকৃত শ্রীরায় রামনন্দগ্রস্থ দ্রষ্টব্য; বিজ্ঞপ্তি বা প্রার্থনা 
তিন প্রকার,-_সম্প্রার্থনামরী, leigh এবং লালসামযী । দ্বতীয়- 
টার ও তৃতীঃটীর অর্থ সহজেই যাইতেছে । প্রথমটীর অর্থ এই যে, 
মনের প্রগাঢ় আকর্ষণে ভগবানের রি চিত্তের রতিস্চক বে প্রার্থনা, 
তাহাই 'সম্প্রার্থন'নয়ী”_-বিজ্ঞপ্তি বলিয়া অভিহিত; সুবক যুবতীর 
পরস্পর চিত্তাক্ণ ইহার উদাহরণরূপ । বূপ-গুণ-ক্রীড়।-সেব। প্রভৃ- 
তির সুষ্ঠ চিন্তনউ,_ধ্যান" নামে অভিহিত । ভক্তি-সাধনায় জ্ঞান ও 
বৈরাগ্যের কিঞ্চিৎ প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও এই উভয় সাধনে চিত্ত 
কঠিন হঞঘার আশঙ্ক। আছে । বৈরাগা ব্রহ্ষজ্ঞানের উপশ্বোগি বটে, 
কিন্ত 5গব্ভঙ্গনে সিরা মৃথেষ্ট । জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই উভয়ের 
দ্বার! চিত্ত কঠিন হয়। যাহারা ভগবস্তজন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের 
পক্ষে শ্রীভগবানের মধুর রূপ গ্রণাদি ভাবন। দ্বারা চিত্ত সরস ও 
আদ্র করার সুবিধা হর। স্ুকুনারন্বাবা ভক্তিদ্বারাই তাহা সিদ্ধ 
হয়। ভক্তবোগীদের পক্ষে জ্ঞান বা বৈরাগ্য প্রয়োঞ্জনীয় নহে। 
শ্রীভগবান্‌ ভক্তপ্রবর উদ্ধবকে নিজ শ্রীমুখেই একাদশ স্বন্ধে তাহা 
বলিয়াছেন ১০ 


তম্মান্বস্ত্তিবুক্তন্য বোগিনো বৈ মদদাত্মন:৭ 
@ 
ন জ্ঞানং নচ বৈরাগ/ং প্রায়: শ্রেয়োভবেদিহ ॥ 
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সুতরাং জ্ঞান- বৈরাগ্য লাভের জকপ্ত ভগবন্তক্তের পৃথক্‌, সাধনার এ প্রয়ো- 
জন নাই । শ্রীভাগবতে লিখিত আছে £-- 
বাস্থদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ । 
জনয়তানু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ বদহৈতৃকম্‌। 
এস্থলে ‘অহৈতুক’ শব্দের অর্থ-উপনিষ- প্রোভ ত্রহ্ধজ্ঞান। শ্রীভাগ- 
বতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান্‌ ভক্তপ্রবর উদ্ধবকে বলিয়াছেন := 
যৎকম্মভি যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ ব। 
যোগেন দানধম্মেণ শেয়েভিরিতরৈরপি ॥ 
সৰ্ব্বং মন্তক্তিযোগেন মন্তক্তো লভতে হঞ্জসা | 
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ যদি বাঞ্ছতি ॥ 
অর্থাৎ কর্ম্মসমূহ দ্বার), তপস্যাঙ্ছার।, জ্ঞান-বৈরাগাদ্বারা, যোগ, দান, 
ধম্ম প্রভৃতি মঙ্গলজনক ফম্মসমূত দ্বার! যাহ! কিছু লাভ হয়, একমাত্র 
ভক্তিযোগেই ভক্ত অতি ক্তখে সেই সমস্ত লাভ করিতে পারেন। স্ব, 
মুক্তি এমন কি সব্ষোপরি আমার বামপধ্যগ্ত ভক্তিধোগের দ্বারা লভ্য 
ইইয়া থাকে । পরম বিরক্ত মহাবৈরাগাশীল মহ।জ্ঞানী শুকদেব পথ্যন্ত 
মায়া অতিক্রম করার নিমিত্ত কেবল ভগবানের শ্রীপাদ্পত্মে শরণাগত 
হইয়াছিলেন। শুকদেব মাতৃগর্ভে থাকিয়া উৎকট যোগে প্রবৃত্ত ছিলেন, 
তখন তাহার সেই যোগ-প্রভাবে জগতিক কাযো বিশৃঙ্খল! হওয়ার 
উপক্রম হইয়াচিল । শুকদেব প্রতিজ্ঞ; করিয়াছিলেন নায়াচ্ছন্ন জগতে 
তিনি ভূমিষ্ঠ হইবেন ন!। মার়া-প্রপঞ্চে মহাভীত হইয়! পরমযোগী 
শুকদেব মাতদেব মাতৃগভে গাকিয়াই কঠোর যোগে প্রবৃত্ত ছিলেন । 
তাহার তপোরললন্ধ, জ্ঞান-বৈরাগা-বল-লন্ধ কোন শক্তিই মায়। অপসারণে 
সমর্থ হয় নাই । অথচ গর্ভ হইতে তাহার অবতরণ না হইলে জগৎব্যপারে 
বিশৃঙ্খল। হয়। তগবান্‌ তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইতে আদেশ করিলেন । 
কিন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ - শুকদেব বলিলেন, করুণাময়, আমি ভূমিষ্ঠ হওয়ার 
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সনরে জগতে মায়ার প্রভাব, থকিনে না। এ সম্বন্ধে তুমি যদি প্রতিভূ 
হও, তবে আমি ভূমিষ্ঠ হইব ; যথা--ত্ৰক্ম-বৈধৰ্ত পুরাণে ২ 
ত্বং ক্রহি মাধব জগন্নিগড়োপমেয়! 
মায়াখিলস্ত ন বিলজ্্যতন। ত্বদীয়। 
বরাতি মাং ন বদি গর্তমিমং বিহ।য় 
তদ্যামি সংপ্রতি মূহুঃ প্রতিভূস্থমত্র | 
ভগবানের মায়া যে অতি ছুরতারা এবং তাহার শরণাপন্ন না হইলে 
অর কোন প্রকারেই যে মায়ার হন্ড হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই, 
ভগবান্‌ গীতায় নিজেও তাহা বলিয়াছেন। স্থবতরাং কৃষ্ণ সম্বন্ধ ভিন্ন 
মুমুক্ষুগণ যে ফন্ত বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, তাহ! কৃষ্চ-সাধনের অনুকুল 
নহে । ক্বষ্চ-ভজনের অপ্রতিকূল বিষয় অনাসক্তভাবে ভোগ করিতে 
করিতে ও শ্রীরুষ্ণে পূর্ণ নুর।গ সংরক্ষণ,__যুক্ত বৈরাগ্য নামে কথিত হয়। 
আর ভগবৎসপ্বন্ধীর বস্তু প্রাকৃত বুদ্ধিতে “রিত্যাগে ষে বৈরাগা 
অবলম্বিত হয়, তাহার নাম ফল্গু বৈরাগ্য । ভক্তিতে রুচি জন্মামাত্রই 
বিষয়ে বিরাগ জন্মে। উহাতে ব্ষিয়-রাগ নষ্ট হর। যুক্ত *বৈরাগ্যের 
লক্ষণ ও ফল্ঞ্ বৈরাগ্যের লক্ষণ নিম্নলিখিত ছুইটা শ্লোকে বর্ণিত 
হইয়াছে £-- 
“অনাসক্তস্ত বিষয়ান্‌ যথাহমুপধুঞতঃ | 
নির্বাদ্ধঃ রুষ্ণসন্বন্ধে ঘুক্তং বৈবুগ্যমুচ্যতে ॥ 
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসন্বন্ধিবস্তনঃ | ০. 
মুমুক্ষতিঃ পরিত্যাগে! বৈরাগ।ং ফন্তু কথ্যতে ॥” 
ভোগের জন্য প্রচুর বিষয় থাকিলেও ভোগ-বিলাসের ঘণ্যে অবস্থান 
করিয়াও চিত্ত বদি তাহাতে অনাসক্ষ থার্কে, তবে যথাযোগ্য বিষয়- 
ভোগেও বৈরাগ্যের অঙ্গাব হর ন।। ভগবৎ সম্বন্ধীয় বস্তু পরিত্যাগ ন! 
করিয়! যথাযোগ্য ভোগ করাই মুন্ধ বৈরাগ্যের লক্ষণ। আবার অপর 


৩৫৮. ভ্রীমৎ রূপ-শিক্ষ!। 


পক্ষে ভগৃবৎ সন্বন্বীর ভ্ব্যাদি প্রারুত জ্ঞানে পরিত্যাগ কর। অতি নিষ্ঠ 
কঠোরতা মাত্র ; উঠা ফন্ত বৈরাগ্য নানে অভিহিত হয়, উহার অপর 
নাম মর্কট বৈরাগ্য'। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীমত্দান রঘুনাথকে যে উপদেশ 
দিয়া ছিলেন, তাহাতে বলিয়া ছিলেন £-- 
স্থির হঞ। ঘরে রহ, না হও বাতুল। 
ক্রম ক্রনে প্র লেক ভবসিম্ধুকুল ॥ 
ন! কর মর্কট বৈরাগ্য লোক দেখাইয়া ॥ 
হথাযোগ্য বিষয় ভূপ্জ অনাসক্ত হঞা ॥ 
অন্থরেতে নিষ্টা কর, বাহে লোক-লোকাচার ৷ 
'অচিরেতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥ 
এইরূপে ভক্তিরসাম্ৃত সিন্ধুগ্রন্থে বৈধী ভক্তির বিষয় শেষ করিয়া 
রাগান্গ! ভক্তির বিবরণ অতঃপরে বর্ণিত হইয়াছে । রাগান্থগা বলিতে 
গিয়া ব্রজবাসিজনগণের রাগাসত্মিকা ভক্তি, গোপীগণের কামাত্মিকা ভক্তি 
ও অপরাপরের সদ্ধন্ধরপ! ভক্তি বিবৃত হইয়াছে । এই সকল ভক্তির 
বিবরণ, লক্ষণ ও উদ্লাহরণ ভক্ষিরপামৃতসিন্ধু এবং বায় রামানন্দ গ্রন্থে 
বিস্তারিতরূুপ বর্ণিত হইয়াছে । ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির বিবরণও 
উক্ত দুইখানি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য ৷ 
ভাবাস্কর উপজাত হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ দৃষ্ট হয় £-- 
ক্ষাঞ্ডিরবার্থকালত্বঃ বিরক্তির্যানশৃন্তা ! 
অশাবন্ধঃ সমুৎকণডা নামগানে সদা রুচিঃ ॥ 
আলনক্কিন্তদগ ণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বনতিস্তলে । 
ইত]1দয়োহনুভাবাঃ স্থ্যর্জীতভাবাঙ্কুরে জনে ॥ 
১। ক্ষোভুর কারণ উপস্থিত সত্বেও তাহাতে যে অক্ষোভিত 
চিত্ততা দুষ্ট হয়, তাহার নাম ক্ষান্তি ৷ 
২। ভগবদ্বিষযয় ভিন্ন অন্য বিষয়ে দেহেন্দ্িরন প্রভৃতি নিযুক্ত না 


ভক্তি-পাধনা। | .: . ৬৫৯ 


৪ 
চি ৭ শি চা এ -- Fr 
জারা 


রাখা, কেবল ভগবদ্বিয়েই নিরন্তর চিত্তকে ব্যাপৃত ' রাখাই,--অব্য 
কালত্ব। ভক্তগণ বাক্যদ্বার। তাহার স্তব করেন, মন ছারা তাহার স্মরণ 
করেন, দেহদ্বারা অহনিশ নমস্কারাদি কাষা সাধিত হয়, তাহ! দ্বার! তৃপ্ত 
ন। হইয়া রোদন করিতে থাকেন, এইভাবে তাহাদের সমগ্র জীবন হরি- 
সেবাতেই ব্যাপৃত থাকে 

৩। বিষয়-ভোগের প্রতি বিরাগই বিরক্তি । 

৪! মানশুন্তত৷--নিজে উত্তম. হইয়াও নিজকে ক্ষুদ্র মনে করা । 

€। ভগবানের প্রাপ্তি সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসই অশাবন্ধ ! 

৬। নিজের অভীষ্ট-লাভের নিমিত্ত প্রগাঢ় লালসার নাম সমুৎক৪1। 

৭। নামগানে সদারুচি। ৮। ভগবদ গুণাখ্যানে আসক্তি । 

৯1 ভগবদ্বলতিস্থলে প্রীতি । 

ভাবাস্কর উপজাত হইলে সাধারণতঃ এই নব লক্ষণের উদয় হয়। 
.এইরূপে ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থের পূর্ববিভাগে তৃতীয় লহরী পরিসমাণ্ধ 
হইয়াছে । চতুখ লহরীতে প্রেমভক্তির লক্ষণ ও উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে । 
ভাবের গাঢ়াবস্থাই প্রেম! উহ। সম্যক মন্থণ চিত্তে প্রকাশ পায়। 
উহাতে অভ্তিশয় মমত্ব চিত্তে অঞ্কিত হয় এইরূপে ভাব ঘনীভূত হইলেই 
উহ! প্রেম নামে কথিত হয়।. ইহাতে বৈধী বাগান্ুগা এবং ভগবানের 
অতি প্রসাদোখ এই ভ্রিবিধ প্রেম বর্ণিত হইয়াছে । বৈধীভক্ভি-সমাশ্রিত- 
ভাবোখ প্রেম, রাগান্থগাশ্রিত-ভাব্রোখ প্রেম এবং ভগবানের অতি 
প্রসাদোখ ভাবাশ্রিত প্রেমের পৃথক্‌ পৃথক্‌ লক্ষণ ও উদাহরণ লিখিত হই- 
যাছে। শ্রীনারায়ণ-পঞ্চরাত্রে মহাদেব পার্বতীকে বলিতেছেন ২--- 

ভাবোন্মত্তে| হরেঃ কিঞ্চিত বেদ স্থখমাত্মনঃ | 
দুঃখঞ্চেতি মহেশানি পরমানন্দ আপ্লুত: ॥ 

“হে প্রিয়ে। যিনি ভগবানের ভাবভক্তিতে উন্মত্ত এবং পরমানম্দে 

আপ্নুত, তাহার নিজের স্থথ দুঃখের কিছুমাত্র জান থাকে না112 এই 
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প্রেম-প্রাদু্ভাবের অনেক ক্রম আছে তন্মধে। একটী ক্রম বন্যা 
যাইতেছে :-- 
আছে শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভঙ্গনক্রিয়। । 
ততোহনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্ত।ততে। নিষ্ঠারুচিস্ততঃ ॥ 
অথাসক্তি স্ততোভাব স্ততঃ প্রেমাস্যুদঞ্চতি । 
সাধকানাম্যং পেক্সঃ প্র।দুতাবে গুবেছ ক্রমূঃ ॥ 
অন্ধ।। সাধুসঙ্গ, ভজন-ক্রিয়।, অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি আসক্তি, ভাব 
এবং সবশেষে প্রেমের উদয় হয় । ইহাই সাধকগণের প্রেমোদয়ের ক্রম । 
ভাবভক্তি ও প্রেম্ভক্তি, ভক্ত সাধকের পক্ষে কতকট। উচ্চস্তরে 
অবস্থিত। ভাবের লক্ষণ এইযে £- 
শুদ্ধ সত্ব-বিশেব৷ত্ম| প্রেমকুব্যশুং-লাম!ভাক্‌ । 
রুচিঙিশ্চিত্তমাক্ণ্যকূদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ 
ইহার আর একটা লক্ষণ তন্ত্রে আছে £ = 
প্রে়স্ত প্রথমাবস্থ। ভাবইত্যভিদীয়তে। 
» স্বাত্তিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্ট্যরত্রাশ্রপুলকাদয়ঃ ॥ 
শ্রীচবিতাম্মতে আদির চতুর্থ অধ্যায়ে পিখিত হইয়াচে £-- 
হলাদিনীর সারপ্রেম, প্রেমসার ভাব । 
ভাবের পরমকাষ্ঠ। নাম মহাভাব ॥ 
এই কয়েকটা লক্ষণ দ্বার! ভাবের বিচার কর! নাইতে পারে । ভক্তি- 
রসাম্বৃতসিন্ধু গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিচার আছে। সে বিচার দুগম-সঙ্গমনী 
টাকায় দৃষ্ট হয়। প্রেমের প্রথম অবস্থাকে ভাব বলা হইয়াছে। 
উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে আরও ঠিন্ন প্রকারের ভাবের উল্লেখ আছে। 
চরিতাম্বত হইতে বে টুকু উদ্ধৃত কর! হইল, তাহাতে দেখা বায় হলাদিনীর 
সার,_প্রেম ; প্রেমের সার, ভাব । ইহাতে পাউকগচণর মনে নানাপ্রকার 
অর্থের উদয় হওয়া অসম্ভব নহে। ভাব ঘদি প্রেমের সার হয়, তবে উহ! 
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ভক্তিরসামৃতসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিত প্রেমের প্রথম অবস্থা বলিয়| যে ভাব বর্ণিত 
হইয়াছে, সে ভাব হইতে ঠিয় বস্তু হইয়া! দাড়ায় । যদি চৈতন্তচরিতা- 
মৃতের লিখিত প্রেমসার ভাব এই বাক্যস্থিত প্রেমসার পদটাকে বহুব্রীহি 
সনাসে অর্থ-বোধের উপায় কর! হর, তাহা হইলে ভক্তিরসামৃতসিন্কুর 
ভাবের সহিত নর্থ-সঙ্গতি হয়। 'প্রেমই হইয়াছে সার যাহার’ তাহাই 
ভাব; কিন্তু চরিতামৃতের 'নঠ্িগ্রায় সেরূপ নহে । উহাতে যেরূপ লিখিত 
হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টত;ই বোধ হয় এই ভাবটী প্রেমেরই উপরের 
অবস্থা । কেনন! এই ভাবের পরম কাষ্টাই,--মহাভাব। অলঙ্কার শাস্ত্রে 
“গাব” শব্ধটার যে বহুপ্রকার পারিছাষিক অর্থ আছে, তাহা পণ্ডিত 
মাত্রেরই স্ববিদিত। এস্কলে ‘ভাব শব্দটার বিস্তৃত আলোচনা কর! হইবে 
না। সাধন *ঞ্জির উপরের স্তরে এবং প্রেমভঞ্জির নিয়স্তরে যে ভাব 
সায়া জি তাহাই এস্থলে আলোচ্য । 

ই ভ।বটা শুদ্ধ স্ববিশেষ-মূলক ৷ শুদ্ধ শব্দের অর্থ এই বে, যাহা! স্বয়ং 
প্রকাশ, বাহ! তত্বান্তরের থার। প্রকাশিত নহে এমন'ষে সত্ব, তাহাই শুদ্ধ 
সত্ব। শগবানের সর্বপ্রকাশিক। স্বরূপশঞ্জির সাস্বদাখা। বৃস্তিকেও শুদ্ধ 
সন্ত বল। যাইতে পারে । স্বরূপ শক্তির অন্য প্রকার বৃত্তি আছে, উহার 
নাদ--হলাদিনা শঞ্ি । তাহ। হইলে সবিতের সার এবং হলাদিনীর সার 
এই উষ্য়ের সারা'শ মিশ্রিত হইয়। ভগবানের নিত্য প্রিয়জন। ধিষ্টানক 
এবং তদীয় আজগকুল্য ইচ্ছ।নয় পরমবৃত্তিত্িই_-এই ভাবের প্রকৃত অর্থ। 

li তাহ| হইলে বুঝ। যাইতেছে বে হলাধিনীর সারবৃত্তি এবং স্ুশ্ধতের সার- 
বৃ্তি দ্বার। এই ভাব গঠিত হইয়াছে। হলাদিনীর সার যে প্রেম, 
সে প্রেমের কতকট। অংশ ইহাতে আছে। ক্তরাং শ্রীচরিতামৃতে 
প্রদত্ত সংজ্ঞার সহিত কোনও গোলযোগ হইতেঁছে না। ভগবং স্বপ্লপ- 
শক্কির অন্তর্গত নখিতের মারবৃত্তির মহিত হলাদিন্বীর সার বৃত্তি যে প্রেম 
তাহারও প্রথম অবস্থা ইহাতে আপতিত হওযায় ইহ! প্রকৃতপক্ষেই প্রেম- 
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সধ্যাংশ-সাম্যভাক্‌* বিশেষণের সাথকত। করিয়াছে ' সৌহন্ত- উল্লাসের 
ছারা! ইহ! চিত্তকে আর্ত করে । ইহা দ্বারা প্রপঞ্স্থ ভ * গণের চিত্ত স্স্থণ 
বা আদ্র হয়। ইহার পরের অবস্থাই, প্রেম । 

এখন শ্রীপাদ রূপকে মহাপ্রভু যেরূপ শিক্ষ। দিয়াছিলেন, তাহার 
মৰ্ম্ম বলা যাইতেছে । মহাপ্রভু বলিলেন শ্রীরূপ, প্রেম কি তাহ! বলিতে 
হইলে পূৰ্ব্বে ভাবতত্ব বলিতে হয়। এরও শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
“ভক্ত্য মামভি জানাতি যাবান্‌ যশ্চাস্মি তত্বতঃ” ইহার অর্থ বলিতেছি-_- 
জ্ঞানে ভগবানকে জ্ঞান! যায় কিন্তু পিট সম্যক্রূপে জানা ফায়। 
স্থতরাং ভক্তিতে যে জ্ঞানেরও ভাগ আছে, ইহাতে তাহাই বুঝা গেল৷ 
ভক্তি প্রধানতঃ হলাদিনী শক্তির বৃন্তিবিশেষ, কিন্তু তাহাতে সপ্িতের 
কথাও শ্রাভগবানের উক্তিতেই জান! গেল। কেননা ভগবান্‌ 
বলিতেছেন--"অটিজ্ঞানভি ৷” ভাহা হইলে দাড়াইল এই বে সম্বিত এবং 
হলাদিনী,-- এই উভয় শক্তির বৃত্তিবিশেষই সাধন হক্তির উপাদান । শুদ্ধ 
সম্বিৎশক্তি প্ভগবানেরই প্রকাশিক! স্বরূণ-শক্তি । ভাবটী নাধনভক্তিরও 
পরাবস্থা ।* স্তর সম্বিতের সার এবং হলাদিনীর সার ইহাই ভাবের 
উপাদান । ভাবে হলাদিনীর সার ভাগ প্রেম অপেক্ষা কৃত অল্পমাজ্কায় 
থাকে, ইহাই বুঝাউবার জন্য প্রেম-স্ধাশংশ্ লাক বলা হইল । হলাদিনী 
শক্তিবৃত্তির সারের বেমাত্র। প্রেমে থাকেন, ভাবে তত পরিমাণে ইহার 
অস্তিত্ব নাই ' অরুণোদয় থেন উদয়োনুখ স্থযের নিদর্শন, ভাবও 
তেমনই প্রেদ্মাদয়ের পরিচায়ক । ভাব হইলেই বুঝিতে হইবে যে 
প্রেমোদয়ের আঁর অধিক বিলম্ব নাই । এই ভাবই সৌস্ৃগ্-রস-অভিলাধ 
দ্বার! চিত্তকে আত্রীভূত করে। চিত্ত প্রিয়বস্তুর জন্য তারল্য-তরঙ্গে 
উদ্বেলিত হইয়া উঠে । "জ্রীভগবানের প্রতি সাধন-ভক্তির মাত্রা বৃদ্ধি 
পাইলেই উহা! ভাবতত্বৎনামে অভিহিত হয় । তন্ত্রকার যথার্থই বলিয়াছেন, 
ভাৰ্'প্রমের প্রথম অবস্থা । প্রেমের তুলনায় উহাতে অশ্র-পুলকাদি 
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সাত্বিক ভাবের মাত্রা অল্প পরিমাণে প্রকাশ পায় । অশ্বপুলকাদি ইহার 
অন্ভাব। পদ্মপুরাণে ইহার একটা উদাহরণ আছে “রাজা অস্বরীধ 
শ্ীকষ্চরণ ধ্যান করিতে করিতে ভাবাপন্ন হইলেন, তাহার নয়নফুগল 
অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল ৷’ শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে কপিলদেব একটী পদ্যে 
তাহার মাতৃদেবীকে এই ভাবভক্তির কথা বলেন, যথা--নৈক্করম্ম্য মপ্যচ্যুত 
ভাববজ্জিতম্‌ ইত্যাদি। ভগবানের প্রতি ভাববক্জিত নিরুপাধি জ্ঞান 
শোভনীর নহে । 

শ্বীব্প, এই যে ভাবের কথা! বল! হইতেছে, ভক্তি-ব্যাপারে ইহা 
অতীব মুল্যবান । উহার অপর পধায় রতি নামে অভিহিত । সাধনে 
দৃঢ় নিষ্টাময় অভিনিবেশজ ভাবই রতি। শ্রীভাগবতে ইহার অনেক 
উদাহরণ আনে ! এখানে একটীর উল্লেখ করিতেছি । ইহা শ্রীনারদের 
আত্ম-কাহিনী, তিনি বলিতেছেন, শৌনকাদি খধিগণ খধি সমানে প্রত 
কৃষ্ণকখ! কীর্তন করিতেন, আর আমি উহ! অভিনিবেশ ও শ্রদ্ধাসহকারে 
নিরন্তর কাণ পাতিয়। শুনিতাম ! এইরূপ শুশিতে শুমিতে শ্রবণমনোহরকীত্তি 
শ্ীরুষ্ণচন্দে আমার রতি উপজাত হইল । এই রতি সাধনাভিদ্মিবেশজনিত 
ভাব এবং সেই ভাব শ্রদ্ধ। হইতেই উৎপন্ন 1" কপিলদেবও মাতাকে 
বলিয়াছেন, শামার বলবীধ্যাতিজ্ঞ সাধুগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণকথা বান্তবিকই 
হ্ৃৎকর্ণের রসায়ন । উহ! শ্রবণে শ্রদ্ধা রতি ও ভক্তি ক্রমেই উদিত হয়|” 
পুরাণ ও নাট।শান্বে রতি ও ভাব এই উদ্ভয় শব্দ একাথবাচী । ভক্তিরসও 
সেই অর্থেই গৃহীত হইল । ইহা অনেক কারণে উদ্ধৃত হয়ঃ যেমন কৃষ্ণের 
প্রসাদ 5 তন্তক্তের প্রসাদ হইতে রতি জন্মে । রতি বা ভার গাঢতর 
হইলে উহ! প্রেম নামে অঠিহিত হয়। 

গ্রীস, এখন তোমায় সংক্ষেপে সারগর্ভসিষ্ধান্ত বরিতেছি ই 

সাধন-ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয় । ১ 
রতি গাঢ় হইলে তাহে প্রেম নাম হয়। 


৮ তোলাৰ - পপ 
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ভক্তাভেদে এই রতি পাচ প্রকার, ক্রমশঃ তোমাকে তাহা বলিব । 
এখন ভাবিয়া দেখ তোমায় দে ভক্তির মহিমা ঝলিয়াছি, এই পেম্‌ সেই 
সাধন ভক্তির কত উদ্ধণবস্থ! ৷ এই প্রেম ভগবং-সাধনের উচ্চতর সাধক । 
এই প্রেমের নিষ্ঠাবান সাধক দেহ্‌গেহ প্রভৃতি সকলই ভুলিয়। যান। 
জীভাগধতে ও অস্তান্ত গ্রন্থে ইহ।র বহু উদাহরণ আছে । ভক্তির লক্ষণ 
পূর্বেই বলিয়াছি । ভাব ঘনীভূত হইলেই প্রেম নামে কথিত হয়। 
উহাতে মমতাবোধ অত্যন্ত অধিক হর । “প্রীভগবান্‌ আমীর অতি 
'মাপন”-শএক্প জ্ঞান ভয় । প্রেমের স্বভাব এইযে গপরকে আপন করে, 
দূরকে নিকটে আনে, শক্রকেও্ড মিত্র করে - প্রেমের ক্ষমতা অত্যষ্ভূত । 

এই প্রেম কোন ক্রমে উদিত হর, তাহার একটা কারিক। তোমায় 
পূর্বেই বলিষাছি | শ্রীনারদ খধির কথায় জানা গিয়াছে, যে তিনি 
অদ্ধাপূর্ববক শ্রীকুষ্ণকথ! শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইতেন । শ্রীমৎ কপিল- 
দেবও বলিয়াছেন, ইহার প্রথম সোপান,” অদ্ধা । 

শীরূপ, এখন তোমার শ্রদ্ধার কথা কিছু বলিব। ভাব ও প্রেমের 
কথাতে! কণ্ভই বলিবার আছে, উহাত অফুরন্ত ; এখন শ্রদ্ধার কথা শুন । 
আমি বলিয়াছি,শ্রদ্ধা শব্দটা অতি প্রাচীন । অতি প্রাচীন খগ্থেদ সংহিতাতে 
শ্রন্ধা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ৷ ছান্দোঁগ্য উপনিবদের এম ও ৮ম 
প্রপাঠিকে শ্রদ্ধার বিষর লিখিত আছে । .বেদসংহিত। সমুহে ভক্তি শব্দ 
দৃষ্ট হয় ন।, প্রণ! ও আদ্ধ। খগ্বেদেকভক্তির আসন জুড়ির! বসিয়াছেন । প্রেম 
অক্্যুদয়ের প্রথম সোপান”-অদ্ধ।। স্থতরাং শ্রদ্ধার কথাই প্রথম 
শ্রোতব্য । শাস্থার্থে ৪ প্রত্যয়ই শ্রদ্ধা; দৃঢ় প্রত)য় না হইলে কোন 
জ্ঞানই পরিপন্ক হয় না। যাহা সন্দেহ প্রস্থুত, তাহাতে বিশ্বাস হইতে 
পারে; নাও হইতে পারে! এইরূপ সন্দেহসক্ষুল জ্ঞানের উপর কোন 
তদ্বেরই প্রতিষ্ঠা হয় না। বিশ্বাসই ধর্মের মূল । যুক্তি প্রমাণের দিকে 
লক্ষ্য না করিয়। ভগবঞ্ধাকামূলক খধিবাক্যে আস্থা রাখাই শ্রদ্ধা । জনৈক 


ভাক্তি-সাধনা । ৩৬৫ 


কবি বলিয়াছেন, “হে চিরক্ুন্দর, হে চিরমধুর, আমি চন্ম চক্ষুতে তোমায় 
প্রত্যক্ষ করি নাই কিন্ত আমার হৃদয়ের বশ্বাস_-তুমি আছ এবং তুমি 
চিরহুন্দর ৪ চিরনধুর । আমাদের প্রত্যন্ষের কোন মূল্য নাই । উহার 
সীমাও অতি ক্ষুদ্র । ইন্ট্রিরগুলি দ্বার| বাহ জান। বায় তাহ! অতি সীম।- 
বন্ধ ও ভ্রান্তিপুণ কিন্ত বিশ্বাসের দু ষ্টি অনন্ত প্রসারিণী,অসীমও বিশ্ববিজয়ী ।” 
“শ্রদ্ধা হয় অন্ধকারে কৃষ্ণের কিরণ” । আমাদের প্রাকৃত দৃষ্টি স্বার্থময়ী 
ও সঙ্কার্ণ। ; বিশ্বাসের দৃষ্টি অসাম, অনস্তপ্রসারিণা ও বিশ্তদ্ধ। । অতীন্ত্রিয় 
অনস্ত বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডকে আপনার করিয়। লইতে হইলে শ্রদ্ধাই তৎপক্ষে 
অঘটন-ঘটন-পটারপী । শ্রদ্ধাই নশ্বর মা্ৰবকে অন্বর আনন্দধাদে লইয়। 
যায়। শ্রদ্ধা-নোপানে সেই উচ্চতম দৃনিরীক্ষা সর্ববদোষ-বিবঞ্জিত সর্ববা- 
নন্দ মন্দিরে আরোহণ করা যার । যখন ইহ জগতের পর্ধপ্রকার জ্ঞান- 
বিজ্ঞান মানুষের দৃষ্টির চক্রবালে কেবল অন্ধকারের ঘন রুষ্ণ রেখাকে 
আরও খনীভভূত করিয়া তোলে, তখন এই শ্রন্ধাদেবীই স্বীয় সমুজ্জন 
আলোক ব্ঠিক। লইয়। সাধককে শ্রীভগবানের রাজের পিকে অগ্রসর 
করিয়া থাকেন । | 

সংসারের কোলাহণে, বাদবিব।দের কুতর্কে হৃদয় বখন* অন্ধকার- 
সমাচ্ছন্র হয়, এক অদ্ধাই তখন আশার আলোকে মানব হৃদদে বন্দাবন- 
সৌন্দধ্য-মাধুষ্য প্রকটিত করেন ! .জ্ঞানবিজ্ঞ।নের কর্কশ কুতর্কে কর্ণপাত 
NE পপ পির সু শেপ 
মনে পড়িতেছে । কবিটী শবা; পাশ্চান্তি কাবা গ্ীঠিকগণের অভি প্রিয়তম, নামটা... 
Tennyson. সেই কাব।-ন্ধা-বিন্দুটুকু এই £-- ঞ 
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Whom we, that have not seen Thy Face, 
By Faith, aud Faith alone embrace, 

Believing where we can _ not prove 
We have but Faith; we canuOt know, 

For kuaowledge is of things we*see, 
And yet we trust it comes from Thee, 

A beam in darkness  letit erovw | 


৩৬৬ শ্রীমং রপ-শিক|। 
ন! করিয়া শ্রদ্ধার দিকেই কাণ পাতিয়। রাখ! উচিত। যিনি বিশাল 
বিশ্বত্রদ্ষাণ্ডের অধিপতি, তাহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন করার প্রথম 
সোপান» শ্রদ্ধ।। এই শ্রদ্ধ। হইতেই শাস্তি ও পরমানন্দ লাভ হয়। 
এ সংসারে মানুষের চিত্ত খন নানাপ্রকার কল্লোল-কৌলাহলে বিক্ষুব্ধ 
হইয়। পড়ে, তখন ভগবদ্ধিশ্বানই শান্তিক্তখের একমাত্র উপায়। যখন 
একটা একটী করির়। গ্রতাতী-তারার নত মাশার কিরণগুলি নিরন্ত ও 
নিজ্ঞখভ হইতে থাকে, কিছুতেই যখন বিষণ্ণ হৃদয়কে প্রসন্ন করিতে 
পারে না, তখন একমাত্র ভগবদ্ধিশ্বাসই মৃতপ্রার মানব মনে নবজীবনের 
সঞ্চার করে । 

শ্রীরূপ, শ্রদ্ধার কথা বিশেষ দেই বলিতে হয় । অলৌকিক অতীক্জিয় 
প্রত্যক্ষ, অনভুনেয়, অনুপমেয় অণ্য নিত্যানন্দপ্রদ সচ্চিদানন্দপ্রদেশে 
প্রবেশের প্রথম ও প্রধান সহার,--অদ্ধা। শ্রদ্ধাই জীবানের জীবন । 
জলভিন্ন হেমন উদ্ভিদের জীবন, সব্বদাউ অংতঙ্কঘর, ভগবানে অদ্ধাবিহীন 
মানুষের জীবন ৫ তাদুশ। নিরন্বর উদ জীবন, নিরন্তর দুঃখের 
নিত্য আবান। ছুঃবদ।বিদ্র্য-প্রপাড়িত রোগ শোক-প্রশানিত, ছলন। 
প্রবঞ্চিত ' দানব-জীব্ন,এক নহ| মরুভূমি; এই শত সন্তাঁপময় 
মরুভূমিতে ভগবং-অ্রন্ধাহই একমাত্র অনন্ত আনন্দসঝরিণা ।  ভগবানে 
বিশ্বাস কর, এই মরুতেও সুখময় নিত্যবুন্দাবন প্রকটিত হইবেন । ভগবৎ- 
অন্ধ! সহন্র বিপদের মধ্যদিয়াও নান্ুবকে আনন্দ বৃন্দাবনে লইয়। যায় । 

শান্্কার বলেন, “নান্তি হ্াশ্রন্ঘধানপ্য ধন্মাকৃত্য প্রয়োজনম্” | 
শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির ধন্মক্লতে কোন প্রয়োজন নাই । ফলত অদ্ধাহীনের 
কোন কাব্যে অধিকার জন্মে না । তাই ছান্দোগ। উপনিষদ বলেন, 
‘নদ! বে শ্রদ্দণত্যথ মন্গুতে নাঅন্দধন্‌ মঙ্গতে শ্রদ্ধা ত্বেব বিজিজ্ঞাসি- 
'তবেতি শ্রদ্ধাং ভূগবে! বিজিজ্ঞাস” ইতি ৷ তৈত্তিরায় উপনিষদ বলেন, 
শ্রন্ধরাদেরঘ্‌, ' শ্র্ধরা অদেয়ম, | ভগবগ্দীতায় শ্ীভগবান বলেন £-- 


ভাক্ত-সাধন। । ৩৬৭ 


অশ্রদ্ধয়া হত দভং তপ স্তপ্তং কৃতঞ্চ যত! 
অনদ্তুাচাতে পার্থ ন চ তৎ প্রেতানেহচ ! 
নবদ অধ্যানে শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন £-৮ 
অশ্রদ্দশ!নাঃ পুরুষাধন্মন্য। স্যপরস্তুপ । 
অগ্রাপ। মাঃ নিবর্তন্কে মত্যুসংলারবজ্মনি ॥ 
অন্ধাবিখাঁন ব্য্ির! ভগবানকে লাভ করিতে পারেনা । তাহারা 
মৃত্যুক” সংলারপাথে যাতায়াত করে। 
অশিচ ভগববগীতার চতুর্থ অধ্যায়ের উপসংহারে শ্রন্ধাই যে জ্ঞান 
লাভের প্রথম সোপান ও স্থখের হেতু, অতি স্পষ্টরূপেই তাহা বল 
হইয়াছে । উহার অভাবে ধে প্রত্যবায় হয়, তাহা লিখিত হইয়াছে । 
ইহাদ্ধারা উপাসনা ক্ষেত্রে শ্রদ্ধার নিত্যত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
শীভগবান বলিয়াছেন £-- 
শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংবতেন্দরিয়ঃ । 
জ্ঞানং লন্ধ। পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ 
অজ্ঞন্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি ।' 
নায়ং লোকোহস্তি ন পরে। ন স্থখং সংশয়াত্মুনঃ ॥ * 
গুরুবাক্যে ও শাস্থবাক্যে স্দুঢ় বিশ্বাসই ভগবদ্‌ জ্ঞান ও ভক্তিলাভের 
প্রথম সোপন বলিয়। বেদবেদাস্তা'দ নিখিল শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্‌ হওয়ার 
উপদেশ প্রনত্ত হইয়াছে । শ্রীভগবান্‌ বলেন, শ্রন্ধাবান্‌ হওয়া তে প্রথমেই 
প্রয়োজন কিন্ত শ্রন্ধবান্‌ হইয়। অলস ভাঙ্গে থাকিলে কাঁধ্যসিদ্ধ হয়না । 
স্থতরাং তৎপর হইতে হইবে, জিতেন্দ্রির হইতে হইবে ।* অজ্ঞ এবং 
শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তিদের ধন্মকম্মে প্রবেশাধিকার হয়না কিন্তু সংশয়াত্ম 
লোকের ইহকালে 'কম্বা পরকালে কখনও কোথ! ও সখের আশ 
নাই; সে এক অতিভীষণ দুঃখের অবস্থা । শ্রিভগবান আরও 
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৩৬৮ শ্রম রূপ-শিক্ষা । 
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মধ্য৷বেম্য মনে৷ যে মাং শিত্যবুক্ত1! উপাসতে । 
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মত।ঃ ॥ 
যে সকল সাধক আমাতে মন প্রবিষ্ট করিয়া দিয় পরম শ্রদ্ধাপুণ 
ভক্তিতে নিত্যযুক্ত হইর! আমার উপানন। করেন, তাহারাই যুক্ততম । 
অজ্জন ভগবানের নিকট জিজ্ঞাস! করিলেন, অধতি অথচ শ্রদ্ধযুক্তব্যক্তি 
যদি সাধন হইতে বিচলিত হন, তাহা হইলে তাহার কি গতি হইবে? 
তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, ইহ্কালে কি পরকালে তাহার বিনাশ হয়না; 
যেহেতু, হে অজ্জুন, শুভকারী কোনও ব্যক্তি দুগতি প্রাপ্পু হনন।। 
এস্থলে দেখা যাইতেছে যে শ্রদ্ধা নিজেই এক বিশেষ গুণ। 
গীতার ও ভাগবতে শ্রদ্ধার আলোচন! প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। 
শ্রদ্ধা দ্বারা সকলবস্ত ও নকল ভাব পবিত্র হয়। উপাসনার সর্বপ্রকার 
ন্যনত। অন্ধ৷ দ্ব'র। পরিপুরিত হয়। অপর পক্ষে শ্রদ্ধা বিহীন জপ তপ 
ভগবছুপাসনা প্রভাতি নিক্ষল হইয়া যায়। বহিপুরাণে লিখিত 
হইয়াছে £-- 
আদ্ধাপূর্ব। উমে ধৰ্ম্ম৷; আদ্ধ। নধ্য।স্ত-ন-স্থিতাঃ । 
অদ্ধানিত)। প্রতিষ্ঠাশ্চ ধম্মাঃ শদ্ধৈব কীর্ঠিতাঃ ॥ 
শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীগোবিন্দ তদীয়ভক্ত উদ্ধব মহো- 
দয়কে বলিয়াছেন £- | 
তাবৎ কর্ম্মানি কুব্বাত ন নব্বিষ্ধেত বাবত! 
মতকথাঞ্শ্বণাদোঁব! শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ 


শে 


এই বিখ্যত শ্লোকটার দ্বারা কন্মাধিকারের সীমা নিদ্দিষ্ট হইল । 
জ্ঞানীর পক্ষেও কম্ম কর! কর্তবা, ভক্তের পক্ষেও কর্শ্ম করা কর্তব্য ;ইহ। 
জ্ঞান ও কর্শ্মের প্রাথমিক, অবস্থার বিধি | চিত্তে নির্বেদ উপস্থিত হইলে 
জ্ঞান পথের উপাসন! এবং ভব্গৎ কথায় শ্রদ্ধা জন্মিলে স্মার্ভকর্শ্ম পরিহার 
করিয়া ভক্তি কশ্দে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্যই এই উপদেশ । এস্থলেও অ্রন্ধ! 


ভক্তি-সাধনা । ৩৬৯ 


শব্দের অর্থ,--ভগবৎ লীলাদিতেদিতে দৃঢ় বিশ্বাস । এই জাতীয় আর 
একটা শ্লোক শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে লিখিত হইয়াছে, যথা ঃ-- 
শির্কিপ্লানাং জ্ঞানযোগে! স্তা সিনামিহ্‌ কর্ম্মস্থ । 
তেঘনির্কিপ্রচিততানাৎ কম্মযোগশ্চ কামিনাম্‌ ॥ 
বদচ্ছয়। মংকথাদৌ জাতশ্রন্ধস্ত যঃ পুমান্‌ । 
ন নির্বিগ্রো নাতিসক্রো! ভক্তিযোগোহ স্ব সিদ্ধিদঃ ॥ 
এস্থলে “নির্বিঘ্ন শব্দের অর্থ এই যে, মিনি এহিক এবং পারলৌকিক 
বিষয়-প্রতিষ্টা-স্থখে বিরত, এই অবস্থায় সাধনাবিষয়ে জ্ঞানযোগই 
সিদ্ধিপ্রদ। আবার অপর পক্ষে যাহারা এ সকল সুখের অন্থরাগী এবং 
স্থখভোগ-ত্যাগে অসমর্থ, তাহাদের পক্ষে কম্মযোগই সিদ্ধিপ্রদ । 
“যদৃচ্ছয়া” শব্দের অথ ইহ্‌ সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কোন 
ভাগ্যবান জীব,*পরমন্বতন্ত্র পরমকরুণ ভগবস্তক্তের সঙ্গ এবং তজ্জাত 
মঙ্গলোদয় লাভ করেন, তিনি অদ্ধাবান্‌ হইয়। ভক্তিলতা বীজ প্রাঞ্চ হন । 
“ব্ৰহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্‌ জীব । 
গুরুকষ্* প্রসাদে পার ভক্তিলত। বীজ্ধ ॥* ণ 
এখানেই শ্রদ্ধার আরম্ভ । উক্ত একাদশ স্কন্ধেই লিখিত হইয়াছে : 
জাতশ্রদ্ধে। মৎকথাস্থ নির্ব্বি্ সঙ্ষকম্মন্থু । 
বেদ দুঃখাস্থকান্‌ কামান্‌ পরিতাগেংপ্যনীশ্বরঃ । 
ততে। ভজেত মাং প্রীতঃ আঙ্গালুদ্রটিনিশ্চরঃ | 
জুষমাণশ্চ তান্‌ কামান্‌ দুঃখৌদর্কাংশ্চগর্হয়ন্‌ ॥ 
অথাৎ যিনি এই সংসারের কামনা সমূহকে ছুংখময় জানিয়াও সেই 
সকল কামনা পরিত্যাগে অসমর্থ, কিন্তু অসমর্থ হইলেও তিনি সেই সকল 
কামনার নিন্দাই করিয়া থাকেন, অথচ পরিত্যাগে অসমর্থ বিধায়, সেই 
সকল কামনার সেব! করিতে করিতে যাবতীয় সংসারকশ্মে বিরাগী হন 
এবং আমার নীম-গণ-লীলাদিতে শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া তিনি আমাকে ভজন 
২৪ 


৩৭৬ ৷ জ্রীমশ রূপ-শিক্ষা । | 


পাশ 


করেন । এখানে শ্রদ্ধা ই ভারতই শুভকর, অপরপক্ষে সংসার- 
সেবা সর্বপ্রকার তুঃখ-দাঁয়িনী । ইহাতে অন্তান্ত কশ্মে মন অত্যন্ত উদ্দিগ্ন 
হইয়া উঠে । শ্রন্ধা ভিন্ন অনন্য। ভক্তির উদয় হয় ন|। ভগবানের নাদ- 
গুণাদি-লীলা শ্রবণে অন্ধ! জন্মিলেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করা বিধেয় কিন্তু শ্রন্ধ। 
না হইলেও ভক্রির ফলদাতৃত্ব পরিলক্ষিত হয় । নান-মাহাত্ময-সন্বন্ধে 
শান্তকার বলেন ১৮ 
সকুদপি পরিগীত শ্রদ্ধয়া হেলয়। বা 
ভূগুবর নামমাবত্ তারয়েং কষ্ণনাম। 

অজামিল অজ্ঞাতসারে পুত্রের নাম নারায়ণ উচ্চারণ করা মাত্র বৈকু$ 
ধাম প্রাপ্ত হইলেন । এস্থলে শ্রদ্ধার অভাব সত্বেও ভক্তির কল দৃষ্ট হইল । 
এই শ্রদ্ধা শাস্ত্রোক্ত অভিধেয় অবধারণের অঙ্গ । কেননা, শ্রদ্ধাই শান্ত্র- 
বিশ্বাসের হেতু কিন্তু ইহ! অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত নহে । ভক্তি স্বীয় ফলোং- 
পাদনে কোন বিধির অপেক্ষা করে না। অগ্নির প্রতি শ্রদ্ধা থাকুক বা ন! 
থাকুক, দাহাদিকর্মে অগ্নির প্রভাব অবশ্যই থাকে । ভগবস্তক্তির শ্রবণ 
কীর্ভনাদির ফলও সেইক্লপ। কেননা, উহা শ্রী ৪গবানের স্বরূপস্থ তাদুশ 
শক্তি । সুতরাং ইহার পক্ষে শ্রচ্ধাদির কোন অপেক্ষা নাই । শ্রন্ধ৷ 
ভিন্নও স্থলবিশেষে মূঢ়াদির সিন্ধি পরিলক্ষিত হ্য়। হেলায় ভগবানের 
নাম লইলে থে পরিত্রাণ প্রাপ্তি হয়, তাদৃশস্থলে হেলা, অপরাধরূপে হইলেও 
উহা বদি নুদ্ধিপূর্ববক না হয়, তাহ! হইলে সেই হেলায় কোন দৌরাত্ম্য 
দোষ থাকে ন। তাদৃশ দৌরাষ্জ্য না থাকায় উহাতে ভক্তির বাধা জন্মায় 
না। অপর পক্ষে জ্ঞানবল-দুর্বিবদঞ্ধাহেলা ভক্তির পক্ষে বাধাজনক হয়। 
অগ্নির দাহিকা শক্তি থাকিলেও আর্দ্রকাষ্ঠে সহসা দাহ-শক্তির ক্রীড়া! প্রকাশ 
পায়না । “অদ্ধাপূর্ব্বক ভক্ত যদি আমাকে এক গণুষ জল প্রদান করে, 
সেই উপহার আমি যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। অভ্তক্তের অশর্ধাপ্রদত ভুরি 
স্ুরি দ্রব্যেও আমার সন্তোষ জন্মে. না।” ইহাই ভগবানের শ্রামুখোক্তি। 


সাধু-সঙ্গ । ৩৭১ 
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এইরূপ আলোচনার ইহাই বুঝা জিভে বে, শরন্ধাটী হক্তির 
অঙ্গ নয়। ইহা অনন্ত! ভক্তির 'অধিকারিত্বের পক্ষে অত্যন্ত প্ররোজনীর । 
এই শ্রদ্ধা ন কর্ম ব৷ জ্ঞান ফলপ্ৰদ হয় না। অরদ্ধাই অনন্যাভক্তির 
অধিকারে হেতু-স্বরূপ। উপাসকের পক্ষে সর্বদাই শ্রদ্ধার প্রয়োজনীয়তা 
নিখিল শাঙ্ে দৃষ্ট হয় । শ্রীভগবান্‌ গীতায় স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন যে, যজ্ঞ, 
জপ, হোম অঙ্চন প্রভৃতি অক্ধাতিম্ন সকলই নিক্ষল। এই শ্রন্ধাই সমস্ত 
পুনমের মুল, প্রেমভক্তির পক্ষে ইহাই প্রথম সোপান, ইহাই অনন্যা ভক্তির 
হেতু । ক্ষতরাং সাধক মাত্রের পক্ষেই অদ্ধা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । 


তৃতীয় অধ্যায়--সাধু-সঙ্গ । 


অতঃপরে সংসঙ্গ ব! সংধুসন্গ :ঃ--এক্ষণে তোমায় সংসঙ্গের কথ কিঞ্চিং 
বলিতেছি। সঙ্গের প্রভাব সকলেরই প্বীকা্য্য । স্থগন্ধি ক্ন্থম কাননে 
সহজ সহজ পুষ্প বিক্সিত হয় , সেই কুক্ুম, -কাননসঞ্চারী বাযু, পার্শ্ববর্তী 
ভা. 'নাদিত এবং আনন্দিত করে। বন্ধের নিজের কোন গন্ধ ন! 
ওটা উহাতে ঘখন কোনশম্থগন্ধি দ্রব্য বাধিয়া রাখা হয়, বহুদিন 
পধ্যন্ত বস্ত্রাঞ্চল সেই ভ্রাণে স্ুবানিত থাকে ; এসকলই স্থসংগেোঁর ফল । 
এইরূপ সাধুসন্গছ্থার। মানুষের চিত মতি উন্নত হয়। ইহাতে স্বাভাবিক 
দোষগুলি তিরোহিত হইয়া যায়, এই নিমিত্ত শাস্ত্রে সংসঙ্গের বহুলমহিমা 
কীন্ভিত হইয়াছে । 
শ্রীরূপ, বর্ঘ্পথে অগ্রসর হইতে হইলে, সাধুসঙ্গই তাহার প্রধান সহায় 
এইনিমিভ সাধুসঙ্গসন্দ্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে অলোচন্কা করা কর্তব্য । 
শ্রীভগবান্‌ জগতের হিতার্থে তাহার সাধুসস্তানকে “এই জগতে প্রেরণ 


৩৭২ শ্রী রূপ-শিক্ষ। ৷ 
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করেন। ভাহাদের আগমনে, তাহাদের চরণধূলায় : এজগৎ পবিত্র হয়, 
ংসারের লোকের পাপ-তাপ রোগ-শোক দৈন্য-দুর্ভিক্ষ সকলই দূর হয়। 
শান বলেন ৪ ৰ 
গঙ্গ। পাপং, শশী তাপ, দৈশ্তং কল্পভরুহরেহ। 
পাপং তাপ্ং তথা দেন্ং সৰ্ব্বং সাধু-সমাগমঃ ॥ 
এখন সাধুর লক্ষণ কিঃ তাহাই তোমাকে বলিতেছি ২ 
শ্রীকষ্ণ-চরণাস্তোজ-মধুপেভ্যো নমোনমঃ | 
কথপঞ্চিদাশ্রয়াদ্‌ যেযাং শ্ব(পি তদগন্ধভাগ ভবেৎ ॥ 
যাহার! গ্রুষ্ণ-পাদপল্স-মধু নিরম্বর পান করেন, তাহাদিগকে নিরস্তর 
নমস্কার । কমল-মধুপ।নোন্মন্ত ভ্রমণশীল ভ্রনরের মুখনির্গলিত মধুগন্দে 
কুক্কুরও যেমন আমোদিত হয় সেই প্রকার যে-কোন-প্রকারে আশ্রয় 
গ্রহণ কর! মাত্র কৃষ্ণভক্ত সাধুসঙ্গে কু্কুরতুল) হীনব্যক্তিও শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া 
থাকেন । লাধুগণের লক্ষণ শ্রবণ কর। অত্যন্ত প্রয়োজন । সাধুর আদর্শে 
ভক্তজীবন গঠন করিতে হইবে । বন, খান, পাণ্ডিত্য, প্রতিভ৷ প্রভৃতি- 
সাংসারিকব্যাপার । অনিতা সংসারে এই সকলেরই আদর কিন্ত 
ভগবানের অতি প্রিয় সাধুগণের লক্ষণ শুনিলে স্পষ্টতঃই' বুঝাধায় যে ইহ 
জগতের যাহ! ঠা গৌরব, যাহ। কিছু বৈশ্ব, সৈই সকলই অতি নশ্বর 
এবং শত বিশ্ব সঞ্ষুল, কিন্তু সাধুগণের জাতন পরমশাস্ত, পরম সুখময় 
ও পরমানন্দময় ৷ সি সাধুর লক্ষণ বলিতেছি :-- 
১। বথালব্বোহপি সন্থষ্ঠং সমচিত্তে। জিতেন্তিয়ঃ ৷ 
হুরিপাদাশযে। লোকে বিপ্রঃ সাধুরনিন্দক: ॥ 
সাধুগণ এই দুরন্ত সংসারে শিত্য অভাবে পড়িরাও কাহারও নিকট 
কিছুরই আকাজ্ষা করেনু না। কোন কিছুর অগ্তাবেও ক্লেশ বোধ 
করেন ন! । যম ভগবানের ইচ্ছায় ভরণ-পোষণের জন্য যাহা! কিছু 
উপস্থিত হয়, তাহাতেই সন্থষ্ট থাকেন এবং যাহার চিত্ত সর্ববাবস্থাতেই 
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সমান থাকে এবং মিনি জিতেন্দ্রিয়। অনিন্দক ও হরিপাদ পদ্ম ভক্ত, 


২। নিবৈরঃ সদয়: শান্তো দস্তাহগ্কার বজ্জিতঃ । 
নিরপেক্ষো মুনিব্বীতরাগঃ সাধুরিহোচ্যতে ॥ 

যিনি নিবৈর, সদয়, শান্ত, দম্ভাহস্কার-বজ্জিত, নিরপেক্ষ, বিনি মুনি ও 
বীতরাগ, তিনিই সাধু । জগতে লোকেব উদ্বেগ জন্মাইলেই, উদ্চি্ 
লোকের! প্রতিশোধ-পরায়ণ হইয়। উঠে ; স্বতরাৎ পরস্পর বৈরভাবাপন্নতা 

ব্বতাবতঃই পটিয়া থাকে । পরের অপকার করিতে গেলেই শত্রুর হৃষ্টি 
হয়। কারমনোবাক্যে সাধুরা কাহারও অপকার কুরন না, প্রত্যুত 
আপনার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরের উপকার করিয়া! থাকেন । এইজন্ 
কেহই তীহাদের শত্রু হয় ন! । 

বাহার! নিজকে তৃণাদপি নীচ বলিমা। মনে করেন, তাহাদের দস্ত 
অহঙ্কার গাকিতেই পারে ন।। সাধুগণ কোনও বিষয়ে পরের অপেক্ষা 
করেন না; নিজের স্বার্থের জন্ত কখনও অন্তকে উদ্দিগ্ন করেন ন|। 
তাহারা শতক্লেশ, শত অভাব, শত যাতন।"নিগ্রহ সহ করিয়াঞ& আপনার 
দুঃখকেও স্থখ মনে করিয়া জীবন যাত্র| নির্বাহ করেন। তাঁহার! মান, 
লা, পূজা৷ প্রতিষ্ঠার জন্য কথন্তও ব্যস্ত হন ন। বা কাহারও নিকটে এই 
সকল প্রাপ্তির আশা করেন ন! কিন্ত সর্তপ্রকারেই অপরের সাহাধ্য করেন । 

৩। লোভ মোহ-ম্দ-ক্রোধ-কামাদি-রহিত: স্থখী । 
কৃষ্ণাজ্ি-শরণঃ সাধুঃ সহিষ্ণু সমদর্শনঃ॥ ৪ 

সাধুগণ বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু; এই কথাটা বিশেষরূপে মনে রাখিতে 
হইবে । আমি তে! সর্বদাই এই কথাটী বন্বিয়া আসিতেছি,--“তুণাদপি- 
স্থনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা” জগতে নরনষ্টরীমাত্রেরই সহিষ্ণু হওয়া 
কর্তব্য । সাধুদিগকে সংসারের লোকের! কত প্রকার্তে বিড়ম্বিত ও নিগৃহীত 
করে কিন্তু সাধুগণ সঞ্কদাই তাহাদের হিত ও কল্যাণ কামন! করিয়। 
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থাকেন, এখানকার কোন স্থখ দুঃখ ত তাহাদিগকে ্পর্শই করিতে * পারে 
না । এখানকার কোন লাভালাভও তাহাদিগকে স্পর্শই করিতে পারে না । 
১।  সমচিত্তো মুনিঃ পুতে গো বন্দচরণাশ্রয়ঃ। 
সর্ববভূতদয়ঃ কাষ্চেণ বিবেকী সাধুরুত্বমঃ ॥ - 
সাধুগণ দর্ববদায়ই সমচিত্ত ; স্থখ দুঃখে, নিন্দা প্রশংসায়, লাভালাভে 
শীতে-গ্রীষ্মে-সকল অবস্থাতেই তাহাদের চিত্ত একরূপ থাকে 
আকাশে স্ুযে/র দিকে চাহিয়। দেখ, 
“উদ্েতি সাবিত রক্তে! রক্ত এবাস্তমেতি চ। 
সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ মহতামেকরূপতা। ॥” 
স্য্যদেব উদয়েও যেমন রস্ত বর্ণ অস্তমনেও তেমনই রক্তব্ণ | বিষা- 
দের কালিমা, ভয়ের পাওুরিমা, মৃত্যুর নীলিমা ইহার কিছুতেই সাধুগণের 
প্রসন্ন মুখচ্ছবিখ!নিকে বিষণ্ন, বিপন্ন ব। তমসাবৃত করিতে পারে না। 
মহত্বাক্তির! সম্পদে বিপদে সমান থাকেন, এই নিমিত্ত বলা হইয়াছে 
সাধুগণ সর্ধবাবস্থাতেই সমচিত্ত। সাধুগণ সর্বদাই পরোপকারী ৷ তাহারা 
বিপন্ন হইয়৪9 পরোপকার করিয়। থাকেন, এবং উৎপীড়িত হইয়াও 
উৎপীডকের প্রতি প্রেম-স্থধাই বর্ষণ করেন । 
নাস্তবিচিন্তয়তি কিঞ্চিদপি গ্রুতীপ- 
মাকোপিতোপি স্ুুজনঃ পিশুনেন পাপম্‌। 
অর্কদ্বিযোপি হি মুখে পতিতাগ্রভাগ। 
ধ্কারাপতেরমৃতমেব করা; কিরন্তি ॥ 
দুজ্জন দ্বারা প্রকোপিত হইয়াও সৃজন তাহার প্রতি কোনরূপ 
প্রতিকূল পাপজনক প্রতিশোধের ইচ্ছ! মনেও কখন চিন্তা করেন না 
তারাপতিচন্দের অগ্রভাগীয় কিরণ রাহুমুখে পতিত হইয়াও অস্বতই বর্ষণ 
করে। তিনিই বাস্তবিক পরোপকারী, যিনি নিজের লাভালাভ প্রভৃতি 
গণনা না ক্ররিয়া জীবের দুঃখমোচনের জন্য ব্যাকুল হন। 
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৫। কৃষ্ণর্পিত প্রাণশরীর-বুদ্ধিঃ, শাস্তেন্দরিয় স্ত্রী-জুত-সম্পদাদি | 
আসক্তচিত্তঃ শ্রবণাদি শুজির্ধন্তেহ সাধু সততং হরেবঃ ॥ 
৬। কৃষ্ণাশ্ররঃ কুষ্ণকথানুরক্তঃ, কৃষেষ্টমন্ত্র স্বৃতি-পূজনীয়ঃ । 
কৃষ্ণানিশং ধানমনাস্নন্যে! যো বৈ স সাধুন্ম্নি-বধ্যকাঞ্তঠ। 
এই শেষোক্ত দুইটা পদ্য একবারেই বিশ্তুদ্ধ প্রেমিকভক্তের লক্ষণ। 
জীবের উন্নতি-গতির এইখানেই চরম সীম! । এই সকল কথার ব্যাখ)া- 
বাহুল্যের প্রয়োজন নাই । পন্পপুরাঁণের উত্তর খণ্ডে এই সকল প্রমাণ বচন 
দেখিতে পাইবে । রূপ, আমি আশীর্বাদ করি, শ্রীগোবিন্দের কৃপায় 
তোমার চিত্ত দিনরজনী যেন এইরূপভাবেই বিভাবিত থাকে । শ্রীভগ- 
বদণীতায় দ্বাদশ অধ্যায়ে স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীগোবিন্দ সাধুত্বের সম্বন্ধে কয়েকটা 
লক্ষণের উপদেশ করিয়ান্ছেন। তাহ! সাধুচরিত্র-গঠনের পক্ষে উপযোগী ৷ 
সে সকল উপদেশের ফালেই উল্লিখিত পদ্যদুইটীর ভাব ক্রমে ক্রমে ভক্ত- 
চিন্তে প্রতিফলিত হয়। স্থতরাং সাধু-১রিত্র গঠনোপযোগী গীতায় 
শ্রীকষ্ণ উপদিষ্ট নিম্নলিখিত শ্লোক কয়েকটা তোমার্‌ জীবনের প্রাথমিক 
নিয়ামক হউক । তদযথ, ই: রি 
অছ্েষ্টা সর্বভূতানং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নিশ্মমো নির্হঙ্কাঃ সমদুঃখস্থখঃ ক্ষমী ॥ 
সন্তষ্টঃ সততং যোগী যতাত্ম। দৃঢ় নিশ্চয় | 
মধ্যপ্পিতমনোবুদ্ধিধো মে ভুক্তঃ স মে প্রিয় ॥ 
বন্মান্োদ্বিজতে লোকোলোকান্রোদ্বিজতে চ বু । 
হর্যামর্ষ ৬য়াদ্েগৈম্মুক্তে। যঃ স ৮ মে প্রিয়ঃ ॥ 
অনপেক্ষঃ শুচিদক্ষঃ উদ্দাসীনে। গতব্যথঃ । 
সর্ববরস্ত-পরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ ফু স মে প্রিয়ঃ ॥- 
যো ন হ্ৃত্ততি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন ক্লা্ষতি। 
শুভ্তাশুভ-পরিত্যাগী ভন্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 


Li 
| * 
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মঃ শত চ"মিত্রে চ তথা মানপমানয়োঃ। 
শাতোষ্ণ স্থখদুঃখেষ্‌ সমঃ সঙ্গ বিবর্জিতঃ ॥ 
তুল/নিন্দাস্ততিশ্মৌনী সন্তষ্টো বেন কেনচিৎ। 
অনিকেতঃ স্থিরমতির্তক্তিমান্‌ নে প্রিয়ে| নরঃ ॥ 
স্থতরাং কাহারও প্রতি বিদ্বেষ করিতে নাই, মৈত্র, করুণ, নিশ্মম্‌ 
হইতে হইবে । নিশ্মম ও নিরহস্কার শব্দের অর্থ এই যে, নিজের ভোগ্য 
ৰলিয়া দেহ গেহাদিতে আসক্তি রাখিতে নাই ; স্থখেছুঃখে এক ভাব, অপ- 
কারীর প্রতিও ক্ষমা, সর্ববাদ] সন্তোষ, সংযম ও দৃঢ়নিশ্চয়তা, আমাতে 
মনপ্রাণ-বৃদ্ধি অর্পণ, হম-অমধ-হুয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত থাক।, কাহা- 
কেও উদ্বিগ্ন না করা এবং কিছুতেই নিজেকে উদ্বিগ্ন মনে না কর।,-=- €ই 
সকলই সাধুভক্কের লক্ষণ। এইকরূণ চরিত্রের লোক আমার বড় ভাল- 
বাসার পাত্র । কাহারও প্রতি কোন বিনয়ের জন্য অপেক্ষ। রাখিতে 
নাই । নাধুর। সর্বববাই অনপেক্ষ, সর্ধবিদন্ে শুচি, দক্ষ ও উদাসীন ; 
কোন ব্যথার কারণ উগস্থিত হইলে নাধুলোক তাহাতে ব্যথিত হন 
ন|। মন্দির দুঠাদি কাধ্যরস্ত-পরি তাগী,--শ্রীরূণ, এতাদৃশ ভক্ত আমার 
প্রিয়। যাহার কিছুতে উল্লাদ নাই,কিছুতেই বিদ্বেষ নাই,প্রিয়বস্ত বিয়োগে 
শোক নাই, তংপ্রাপ্তির আকাজ্ষ। ও নাই, সুভাশুভত উভরই পরিত্যাগী_ 
এতাদৃশ ভক্তই আমার প্রিয় । মানে অপমানে সমান জ্ঞান, শক্রতে 
মিত্রতে সমান ভাব, শীতোষ্ণ স্ুঃখ দুঃখে এবং শিন্দাস্বতিতে সন্তষ্ট, স্থির- 
মতি, গৃহসম্পন্তাি-বিবঞ্জিত, বিষয়ে অনানসক্ত, ধিনরজনী অননাভাবে 
কেবল আমাতেই আসক্ত,-_এতাদৃশ ভক্তই আমার প্রিয়" ইহ! 
শ্রীগবানের শ্রীমুখোক্তি। | ূ 
নদাচার-পরায়ণ, ধন্মাত্ব্ীবন-পারণ, অতিথি-সেবন, পরছুংখে নিজের ! 
দুঃখ বলির বোধ প্রভ্ৃতিও সাধুর লক্ষণ। গীভার যেমন শীর্ণ! 
দুনকে উপদেশ করিয়াছেন, শ্রীভাগবতেও সেইরূপ একাদশ | 


সাধু-সঙ্গ ৷ ' ৩৭৭ 


স্বন্ধে ১২ অধ্যায়ে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ সাধুলক্ষণ সম্বন্ধে উপদেশ 
করিয়াছেন, যথা 
কৃশালুরক্ব তচ্্রাহন্ডিতিক্ষং সর্ববদেহিনীং । 
সত্য সারোহনবন্যাত্মা সমোঃ সর্ব্বোপকারকঃ ॥ 
কামৈরহতধীদর্ণন্তো মুতুঃ শুচিরকিঞ্কন: । 
অনীহে। মিতভুক্‌ শাস্তঃ স্থিরে। মচ্ছরণোনুনিঃ ॥ 
অপ্রমভে। গভীরাত্মা ধৃতিমান্‌ জিতষড় গুণঃ | 
মমানী মানদঃ কল্পে! মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ ॥ 
একাদশ স্কন্ধের প্রায় সত্ৰই সাধুলক্ষণ ও নাধুদের কাধ্য প্রভৃতির 
বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে । ভাগবত ধৰ্ম্ম, ভক্তগণের ও কর্তব্য কম্ম 
প্রভৃতি এই স্কন্ধের দ্বিতীয়, হৃতীয়, একাদশ ও সপ্তবিংশ অধ্যায়ে বিশেষ 
রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে । তুমি স্কবি, স্থপণ্ডিত ৪ ভক্তিমান, এই সকল 
উপদেশের ভূমি যোগ'পাত্র, £ -- 
“প্রায়ঃ সন্ত্যপদেশাহ। ধীমন্তো ন জড়।শয়াঃ। 
তিলাঃ কুস্থমসৌগন্ধ্য-গ্রাহিণে। ন ববাঃ রুচিৎ |” ৪ 
ধামান্‌ ব)ক্তিগণই উপদেশের উপযুক্ত, জড়নতিদিগের প্রতি উপদেশ 
দিলেও সে উপদেশ কাধ্যকর হুয় না । ভিলই কুস্থ্ম স্থগন্ধ গ্রহণ করে 
কিন্তু বের সে শক্তি নাই । 
কবিবর ক্বভূতি উত্তররমচরিতন[টকে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন : = 
“বিতরতি খুরুঃগ্রাঙ্জে (গ্যাং যখৈব তথা জড়ে” ইত্যাদি । 
গুরু, প্রাজ্ছে এৎং জড়ে সমান ভাবে উপদেশ করেন । তিনি কাহারও 
শক্তি বৃদ্ধি বা অপহরণ করেন ন! কিন্তু ফলে প্রচুর তারতম্য দৃষ্ট হয়। 
সূর্যের কিরণ স্ফটিকে নিপতিত হইলে বিচিত্র সমৃজ্জল বর্ণচ্ছটা প্রতি- 
কলিত হয় কিন্ত সেই কিরণরাশি মৃত্তিকায় পতিত,হইয়া কোনও বর্ণের 
তস্তিত্ব প্রকাশ করে ন।। 
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সাধুগণের লক্ষণ অতি চমৎকার, সাধুগণের ব্যবহারও অতি 
চমৎকার ; তাহাদের ভাব সাধারণ লোকের বিপরীত । 
"মনস্থিহ্ৃদয়ং বৃত্তে রৌক্ষেণৈব প্রসন্নতাম্‌ । 
ভন্মন৷ মুকুরঃ প্রায়ঃ প্রসাদং লভতে তর্বাম্‌ ॥ 
মনস্বিগণের হৃদয় রুক্ষ বাবহারেও অপ্রসন্ন হয় না বরং প্রসন্নতাই 
লাভ করে। দর্পণ, ভস্ম দ্বার! মার্ভিত হইলে আরও উজ্জলতর দেখায়! 
ঃখ সহিষ্ণুতাই সাধুত্বের পরিচয়! সাধু ভিন্ন ইতর লোকের! 
দুঃখ সহা করিতে পারে না । মহাশাণের ঘর্ণ মণিই সহা করে কিন্ত 
উহান্ন স্পর্শমাত্র মৃংকণ চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া বায়। তাই কবি বলেন £-- 
“উত্তম: ক্লেশবিক্ষোভঃং ক্ষমঃ সোটুং নহীতরঃ । 
মণিরেব মহাশাণ-ঘর্ষণং নতু মৃতকণঃ ৷" 
আপদে বিপদেও সাধুগণের চরিত্রের সদ্গুণ নষ্ট হয় না। কপুর' 
অগ্নিদগ্ধ হইলে আরও অধিকতর স্রগদ্ধি দান করে £-- 
স্বশাবং ন জহাত্যন্থঃ সাধুরপদ্‌ গতোহপি সন্‌। 
* কপুরঃ পাবক-প্রষ্টঃ সৌরভ ভজতে তরাম্‌ ॥* 
সাধুদের আপংকালও শ্লাঘনীয়। চন্দ্র যখন রাহুগ্রাদে পতিত 
হন, তখনও লোকের ধন্মকাধ্যের সহায় হইয়া থাকেন ২ 
"অপ্যাপৎসময়ঃ সাধোঃ প্রবাতি শ্লাঘনীয়তাং। 
বিধোবিস্তদা স্কন্থোবিপৎকালোপি স্ুন্দরঃ ॥” 
ছুঃখ-বেগু অধমদিগকেই দুঃখিত করে, কিন্তু পাধুদিগকে দুঃখিত 
করিতে পারে ন! ৷ শীতলত। হস্তপদকে কষ্ট দেয় কিন্তু নয়ন-যুগলকে কষ্ট 
দিতে পারে ন! £-- 
“অধনং বাধতে ভয়ে দুঃখবেধোন তুত্তমূং। 
পাণিপাদং রুজত্যাশু শীতম্পর্শে৷ নচক্ষুষী ৷” 
পরদত্তবৈভবে সাধুদের চিত্ত প্রসন্ন হয় ন! । 'চন্দন-রস-বিন্দু নেত্রে 
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জ্বালা উৎপাদন করে, কিন্ত শরীরের অন্যত্র উহা আহলাদজনক |” কবি 
কুসমদেব বলেন ১-- 
ধনমপি পর৮ত্ং ছুঃখমৌচিত্যভাজাং । 
ভবতি হৃদি তদেবানন্দকারী তরেষাম ॥ 
মলরভ-রসবিন্দু বাধতে নে্র-মস্ত- 
জর্নয়তি চ স হলাদমন্যত্র এব গাত্রে ॥ 
শ্রীবপ, বেদ বেলাস্তে, তন্ত্রমন্ত্রে, সঙ্গীত সাহিত্যে সর্বত্রই সাধুর মহিম 
কীর্তিত হইয়াছে । তুমি বহুদশী স্থপণ্ডিত, তোমার তো কিছু 
অজ্ঞাত নাই। তখাপি দৃটীকরণের জন্য আমার নিকট জিজ্ঞান্থ 
হইয়াছ। বলা-বাহুল্য সাধুর মহিম। যেমন সমস্ত শাস্ত্রে উল্লিখিত 
হইয়াছে, সাধুসঙ্গের মহিদাও সেই প্রকার সঙ্পশান্ত্রে দেখিতে পাপিয়া 
যায় যথা ২-- 
ঘৎ্পূজার়াং ভবে পুজো । দুষ্ট ন যনদশনম । 
পাপসংঘং স্পশনাচ্চ কিমহো সাধুসঙ্গমঃ ॥ - 
যাহার সমাদরে নমাদ্রকারী নিজে সম্পৃজ্য হন, খাহান্ধ দশনে 
যম্ভয় থাকে না, যাহার স্পর্শনে পাপরাশি প্রণষ্ট হইয়| যায় সেই 
সাধুসঙ্গের মাহাত্্য আর কি*বলিব ? যাহারা ইহকাল ও পরকাল 
জয় করিতে ইচ্ছা! করেন, তাহাদের পক্ষে সর্বদাই ভগবন্তক্তগণের সঙ্গ 
করা কর্তব। | ভগবদাভক্ত বলেন ২ ৬ 
ভগবস্তক্ত-পাদাজপাছকাভ্যো। নমোহস্ত মে! 
যংসন্ধমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যং চাখিলমুত্তমম্‌ ॥ 
যাহাদের সঙ্গ সমস্ত সাধন-সাধাস্বরূপ, সেই ভগবন্তক্তগণের পাছুকাকে 
আমি নমস্কার করি। f 
১। ভগবস্তক্তসঙ্গে সর্বপাতক মোচন হয়, যন্ধ! বৃহন্রারদ য় ষজ্ঞ- 
মালী-উপাখ্যানে ঃ= 
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হরিভক্তি পরাণান্ত সঙ্গিনাং সঙ্ধমাত্রতঃ ৷ 
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি ॥ 
শ্রীহরিভক্তিপরার়ণ বাক্তিদিগের সঙ্গিগণের সঙ্গমাত্রে মহাপাতকীও 
পাতক হইতে বিমুক্ত হয় । ভক্ত সঙ্গের প্রভাব সম্বন্ধে বহু বহু শাস্ত্রীয় 
বচন প্রমাণ আছে । বাহুল্য ভয়ে কয়েকটীমাত্র প্রমাণ দেওয়া হইল । 
২। সংসঙ্গ দ্বার। অনর্থন নিবৃত্তি হয় এবং পরমার্থ-প্রাপ্তি হয় । পদ্ম- 
পুরাণে বৈশাখ মাহাত্ম্যে মুনিশশ্মার প্রতি প্রেতগণ বলিয়াছেন ₹ 
বিনাশয়ত/পমশে। বুদ্ধিং বিশদয়ত্যপি । 
প্রতিষ্ঠাপয়তি প্রায়ো নুণাং বৈষবদশনম্‌ ॥ 
বৈষ্ণব দর্শনই নানবদিগের অপধশ নাশ করে, বৃদ্ধি নির্শ্মল করে এবং 
প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করে । 
বগ! প্রপদ্যনানশ্য ভগবন্ত" বিভাবন্ু" । 
ভয়ং শীতং তঘোশপ্যেতি সাধু-সংসেবিনাং সদা ॥ 
যেমন স্যোর শবণাপন্ন হইলে শীত, ভয় ৪ অন্ধকাব থাকে না, 
সেইরূপ সাধুসেবী জনগণের কোন প্রকারের ভর থাকে না। 
অপাকরোতি দুরিত* শ্রেয় সংবোজরত্যপি । 
নশোপিল্তারয়ত্যাশ্ু নণাৎ বৈষ্ণব-মঙ্গমঃ ॥ 
বৈষ্ণব-সন্গন পা নষ্ট করে, মঙ্গল সংযোজন করে এবং যশ বিস্তার 
করে। এই সকলই সন্ত লগ্ঘ ফলিত হইয়। থাকে। 
জাডাং ধাঁয়োহরতি সিঞ্চতি বাচি সত্যং | 
জ্ঞানোন্নতিঃ দিশতি পাপমপাকরোতি ॥ 
চেতঃ প্রমাদর়তি দিক্ষুঃ তনোতি কীন্তিং । 
সৎসঙ্গতিঃ ক্থয় কিং ন করোতি পু'সাম ॥ 
সাধু, সঙ্গে বুদ্ধির জড় ত। নষ্ট হয়, বাক্য সতাপিক্ত হয়, জ্ঞানোন্নতি বৃদ্ধি 
পার, চিত্ত প্রসন্ন হয় এবং কীর্তি প্রসারিত হয় । সুতরাং সৎসঙ্গে কিনা হয়? 


শস্প পাশ শক ৩ পপীপল ০ শীট শাঁীশীটি 
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৩। সর্বতীর্থাধিকত৷--অৰ্থাং দসৰ্ব্বতী্থ,-সেবাপেক্ষাও সত্সঙ্গের 
ফল অধিক । 
"গঙ্গ।দি পুণ্যতীথেষু বে নরঃ স্নাতুনিচ্ছতি | 
যঃ করোতি সভাং সঙ্গং তয়োঃ সংসঙ্গমোবর: ॥ 
কেহৰ! গাদি তীথে ক্রান করিতে ইঞ্ছ। করেন, কেহব! সাধুসঙ্গ 
করিতে ইচ্ছ। করেন, এই উভয়ের মধ্যে সৎসক্মের কল অধিকতর | 
৪1! সর্ববসৎকশ্মাধিকতা-- 
(ক) যঃ স্নতঃ শান্তিশীতয়। সাধুসঙ্গতি-গঙ্গয়। । 
কিন্তস্ত দানৈঃ কিস্তীঘৈঃ কিস্তপোিঃ কিনধ্বরৈঃ ॥ 
যিনি সাধুসঙ্গরূপ পরমোজ্জন শান্ত্িনয় গঙ্জাজলে স্নান করেন, তাহার 
নিকট দানধশ্ধ, তীর্ঘধন্ম, তপস্ত। ও যজ্ঞাদি ধৰ্ম্ম অতি নিম্প্রয়োজন। 
(খ) রহুগণৈতৎ তপস। নষাতি 
ন চেজ্জর। নির্ববপণাদ্গৃহাদ্। । 
ন চ্ছন্দসা নৈব জলঃগ্রিস্থফো- 
বিন! মহৎ পাদরজোহভিষেকম্‌। 
রঙ্থগণ, তপস্তায়, বৈদিককশ্ম ধারা, গৃহ হইতে নির্ব্বাপণ দ্বার, বেদ।- 
ধ্যরন দ্বার! কিহ্ব। জল, চন্দ্র-অগ্নির উপাসনা দ্বার! এই সিন্ধি লাভ করা 
যায় না । কেবল মহৎ দেব। দ্বারাই এই সিদ্ধি লাঙ হয়। 
৫। সাধুসঙ্গ সর্বপ্রকার হষ্ট-সাধক। এ সংসারে যাহা অত্যন্ত 
দুষ্পাপ্য, সাধুসঙ্গ প্রভাবে তৎসমুদয়ই লৰ্ধ*হহর। থাকে । 
বানি যানি দুরাপানি বাঞ্ছিতানি মহীতলে। « 
প্রাপ্যানি তানি তান্তেব সাধুনামেব সন্গমাৎ ॥ 
৬। সাধুসমাগমে অনর্থও সার্থক হয়। , 
শৃন্ততা পুণতামেতি স্বৃতিরপ্যমৃতায়তে । * 
আপং সম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্ৰন্-সমাগরমে | 


৮০ ৮ পা পিপিপি ——_— — 


লই শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা | 
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ভক্তজনের সম৷গম হইলে বন্ধু-বিযোগাদি জনিত শুন্ত ভবন পরিপুণ 
হয়, মৃত্যু অমৃতর ন্যায় হয়, আপৎ সম্পদের তুল্য হয়। ' 
সন্ধে! বঃ সংস্থতে হেঁতুরসৎস্থু বিহিতোহধিরা 
স এব সাধুযু কৃতো নিংসঙ্গত্বার কল্পতে ॥ 
স্থপণ্ডিত বুখ্ষিনান্ব/ক্তি, অসতের সঙ্গই সংসার দুঃখের কারণ বলিয়। 
নিদ্ধারণ করেন। বদি সেই সঙ্গটি সাধুগণের সঙ্গ হয়, তাহ! হইলে তাহ। 
নিঃসঙ্গবৎ কল্পিত হয় । 
৭। নাধুসঙ্গে দেহও দৈহিক ব্যাপারািতেও বিস্বাতি জন্মে । 
তেন স্মরস্ত্যাতিতরাং প্রিয়মীশ মন্ত্য: 
যে চান্বদঃ সুতসুহৃদগৃহবিতদারাঃ । 
থে ত্বব্জনাভ ভবদীয় পদারবিন্দ- 
সৌগদ্ধা-লুন্গহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ ॥ 
হে প্রাগোবিন্দ, হে পদ্মনাভ, যাহার! আপনা পদারবিন্দের সৌরভে 
লুন্ধহৃদয় ও একান্ত ভক্ত, তাহাদের সঙ্গে যাহার! সঙ্গ করেন, তাহাদের 
অতি প্রিয় যে মানবদেহ এবং তাহার অনুগামী গুহ, ধন, মিত্র, পুত্র, 
কলত্ৰ প্রভৃতি কিছুতেই তাহাদের স্মরণ থাকে ন৷ : 
৮। জগদানন্দকতা £- 
রসায়নময়ী শীত। পরমানর্দদার়িনী । 
নানন্দয়তি কং নাম বৈষ্ববাশ্রয়-চন্দ্রিকা ৷ 
ভগবন্তক্গণের সঙ্গ জগতের আনন্দকর ৷ পদ্মপুরাণে প্রেতের 
বাক্যে কথিত হইন্সছে*_রসায়ননরী শীতলা, পরমানন্দদায়িনী বৈষ্ণব- 
আশ্রয়-স্বরূপ চন্দ্রজ্যোৎস্ন| কাহাকে না মানন্দিত করে? 
৯ {| মোক্ষপ্রদায়কত্বঃ - 
ভবাপবর্গ ভ্রমতে৷ যদা ভবেৎ 
নস্ত ‘তরহ্যচু;ত-সৎসমাগমঃ । 
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সৎসঙ্গমে। বহি তদৈব সদগতোৌ 
পরাবরেশে ত্বয়ি জারতে মতিঃ |! 
রাজা মুচুকুন্দ বলিলেন, হে অচ্যুত, আপনার রুপা বলে 
যখন সংসাব্বাসক্ত জনের সংলার বিনষ্ট হয়, তখনই ভগবন্তক্তের সহিত 
সমাগম হয়, তাহা হইলেই সর্ধসঙ্গ-নিবৃত্তি ছার! কাধ্য-কাক্কা-নিয়ন্তা ও 
সাধুদিগের পরম-গতি-স্বব্ূপ পরাবরেশ-ভগবানে মতি হয় এবং তাহার 
ফলে সঙ্গী মুক্তিলাভ করেন । 
১০ | সর্বসারতা := 
অসারভূতে সংসারে সারম্তদজাত্মজ । 
ভগবস্ভক্তি-সঙ্গো। হি হরিভক্তি-সমিচ্ছতাং ॥” 
ভগবন্তক্তের সঙ্গ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট । যাহার! হরিভক্তি ইচ্ছ! করেন, 
তাহাদের পক্ষে এই অসার সংসারে ভগবন্তক্ত-সঙ্গই সার । 
অসাগরোখং পীষ্যমন্রব্যং ব্যসনৌষধং। 
হযশ্চালোকপব্যন্তঃ সতাং কিল সমাগমঃ ॥” 
সাধুগণের সমাগনই, অসাগরজা ত-অমুতি, পাক-ভিন্ন আশ্চায্য ওষধ, 
এবং নিখিল লোকের আনন্দপ্রদ, ইহ! অতি নিশ্চয় । রর 
১১। ভগবতৎ-কথা-পানৈকহেতুতা £-- 
প্রসঙ্গেন সতামাত্মগ্নঃ শ্রতিরনা়নাঃ । 
ভবন্তি কীততনীয়স্য কথাঃ কৃষ্ণস্য কোমলাঃ ॥” 
সাধুগণের প্রসঙ্গে, সাধুগণের কীণ্তনী শ্রীকৃষ্ণের কোমল কথ। জীব- 
গণের আত্ম-মন-কর্ণের রসায়নরূপে কীত্তিত হইয়া থাকে । ৪ 
সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসন্থি দে] 
ভবস্তি হংকণরসায়নাঃ কথাঃ ৰ 
তজ্জোষণাদ।শ্বপবগত্মনি ৯ 
শ্রদ্ধারতির্ভকি রনুক্রমিম্যতি ॥ 
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কপিলদ্দেখ বলিলেন, মা, সাধুসঙ্গের প্রভাবে আমার বাধ্যবিকাশক 
কথা কীত্তিত হয়। হৃদয় ও কর্ণের স্থখপ্র্ধ সেইরুথা সেবন করিলে 
শীঘ্রই মুক্তির পথস্বরূপ ভগবান্‌ হরিতে শ্রদ্ধা, রতি ভক্তি উদিত 
হয়। জ্ঞগবৎহক্ত সঙ্গেব এমনই প্রভাব ' 
্ যত্ৰ ভাগবত! রাজন্‌ সাধবে। বিশদাশয়াঃ ৷ 
* ভগবদ্গুণান্থকখ-অবণ-ব্যগ্র-চেতসঃ ॥" 
তম্মিন্‌ মহন্সুখরিত মধুভিচ্চরিত্র- 
পীয্‌ষশেষ-সরিতঃ পূরিতঃ স্বস্তি । 
তা যে পিবস্ত্যবিতৃষে! নৃপ গাটকর্ণে- 
স্তান্রম্পৃশস্ত্যশনতৃভ ভয়শোক মোহাঃ ॥ 
যে স্থানে নির্মলাশয় ভগবদ্তক্ত সাধুগণ, ভগবৎ কথা অবণ নিমিত্ত বাগ্র 
চিত্ত হইয়। বিভ্তমান থাকেন, সেই স্থানেই মহাপুরুষগণের মুখ হইতে 
ভগবান্শ্রীমধুস্থদনের পবিত্র কথ! প্রায়ই কীত্িত হয়। ভগবানের পবিত্র 
কথা সাক্ষাৎ অমৃতবাহিনী নদী হইন। চারিদিকে প্রবাহিত ভয়। যাহার! 
তৃষ্ণাতুর হইয়া সাবধানে কণদ্বার৷ উক্ত নদীর জল পান করেন তাহাদিগকে 
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক, মোহ প্রভৃতি কিছুই স্পর্শ করিতে পারে ন।। 
যত্রোত্তমপ্লোক গুণালবাদঃ প্রস্ত যতে গ্রাম্যকথাবিঘাত: । 
নিষেব্যমাণোহন্থাদনং মুমুক্ষোর্ম তি সতীং হচ্ছতি বাস্থদেবে। 
সাধুদিগের মধ্যে পবিত্র যশঃ ভগবানের গ্রণাঙ্বাদই কীন্তিত হইয়া 
থাকে | গ্রাম্যকথার গন্ধও ধীকে না। “সই ভগবৎ-কথা সর্ববদ। শ্রবণ 
করিলে সারধুগণের হৃদয়ে স্ছদ্ধি উদিত হয়। 
তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ । 
সম্ভবস্তি হি ত। নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্‌ ॥ 
সাধুগণের মধ্যে সর্বদাই আমার কথা কীন্তিত হয় এবং সেই সকল 
কথা,স্ম্তৎ সেবনকীরী-বাক্তিগণের পাতক মোচন করে। 
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তা বে শৃথ্বন্তি গারস্তি হৃন্মোদন্তি চাদৃতাঃ । 
মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিৎ বিন্দতি তে ময়ি ॥ 
যাহারা আদরের সহিত আমার কথ। শ্রবণ করে, গান করে, অনু" 
মোদন করে এবং শ্রদ্ধা করে, তাহ।রাই আমাতে ভক্তি লাভ করিতে 
পারে । bg 
ভক্তিস্ত ভগবস্তক্তসঙ্গেন পরিজায়তে । 
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুস্তিঃ সুকৃতৈঃ পূৰ্ববসঞ্চিতৈঃ ॥ 
কৃষ্ণভক্তের সন্গে সঙ্গ হইলেই ভগবস্তক্তি জন্মে, আর পূর্বব জন্মে 
সঞ্চিত পুণ্য থাকিলেই সংকথা-লাভ হয় ৷ 
১২। শ্রীভগবদ্ধশীকারিতা := 
অখৈতৎ পরম গুহাং শৃণ ত যদুনন্দন । 
স্বগোপা মপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎসথা | 
ন রোধয়তি মাং যোগে! ন সাংখ্যং ধন্ম এব বা। 
ন স্বাধ্যায় সপে স্তাাগো নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণা । 
ব্রতানি ঘজ্ঞচ্ছন্দাংস তীর্থানি নিয়মা বমাঃ। ৩ 
যথাহবরুন্ধে সংসঙ্গঃ সব্বসঙ্গাপছে। হি নাম্‌ ॥ 
ভগবস্তক্তের সন্গই শ্রীভগবুন্কে বশীন্তত করে। শ্রীভগবান্‌ বলি- 
লেন, হে বছুনন্দন উদ্ধব, তুমি সামার ভৃত্য, সুহৃং, সখা অতএব স্থগোপ্য 
হইলেও সে গুহ্য কথা বলিব, তাহা শ্রবণ কর। সাধু সঙ্গই আমার 
অন্তরঙ্গ সাধন । প্রাণায়ামাদি অষ্টার্ল যোগ, তত্ববিবেক, সাংখ্য, অহিৎসাদি 
ধৰ্ম্ম, বেদ-পাঁঠ, তপস্যা, সন্যাস, যজ্ঞ, উদ্ানাদি প্রস্ততি এই সমস্ত আমাকে 
বশীভূত করিতে পারে না। একাদশী প্রভৃতি ব্রত, দেবাচ্চন, রহ্‌স্ত- 
মন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম, যন এই সকলও আমাকে বশীভূত করিতে পারে না। 
সংসারের আসক্তি-নাশক কেবলমাত্র সাধৃসঙ্গই, আমাকে বশীভূত 
করিতে পারে । 
২৫ রঃ 


৩৮৬ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা! । 
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১৩। পরম পুরুষাথতা৷ ১--- 
তুলায়াম লবেনাপি ন স্বগং নাপুনর্ভবং ! 
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্ত মত্ত্যানাং ফিমুতাশিষঃ ॥ 
ভগবন্তক্ত সঙ্গের স্বভাবতঃই পরম পুরুষার্থত|। প্রচেতাগণ বলি- 
তেছেন, হে উগবন্‌, তোমার ভক্তগণের বে সঙ্গ তাহার লেশ অর্থাৎ 
অত্যন্পকালও স্বর্গ এবং মুক্তির সঙ্গে তুলনা! করিনা! ; মর্ত্যদিগের প্রার্থনীর 
রাজ্যাদি সম্পত্তির সঙ্গে কি তুলনা করিব? অর্থাৎ তুলাদণ্ডের এক- 
পার্শ্বে স্বর্গ ও মুক্তি, অপর পার্শ্বে অত্যন্প কাল হরিদাসের সঙ্গ, তুলন। 
করিতে গেলে কিছুতেই সমান হয় না, হরিদাসের সঙ্গ,_-সহঅগ্ুণে অধিক 
হইয়! দাড়ায় । 
ক্ষণার্েনাপি তুলয়ে ম ন্বর্গং নাপুনভবং ৷ 
ভগবৎসঙ্গিস্গস্ মণ্যানাং কিমুভাশিষঃ ॥ 
শ্রশিব বলিলেন, হে ভগবন্‌, তোমার দাসের সহিত যে ক্ষণার্ 
কাল সঙ্গ, তাহাও স্বর্গ ও মুক্তির সহিত তুলন। করা যায় না, আর মরণ 
ধ্মাক্রান্ত মৃনম্তদিগের রাজ্যাদি ভোগেরু সহিত কি তুলনা করিব ? 
তথাপি সংবদিষ্যামে৷ ভবান্তেতেন সাধুনা । 
অয়ং হি পরমো লাভে। নৃণাং সাধুসনাগমঃ ॥ 
তিনি আরও বলিতেছেন, হে পার্বতে, তথাপি এই সাধুর সহিত, 
সম্ভাষণ করিতে ইচ্ছ! করি, যেহেতু সকলের পক্ষেই সাধু-সমাগম 
পরম লাভ । , 
অক্ষোঃ ফলং তাদৃশদশনং হি 
তন্বোঃ ফলং ত্বাদৃশ-গাত্রসঙ্গঃ। 
জিহবাফলং ত্বাদৃশকীর্তনং হি 
" সুদুর ভ!| ভাগব তা হিলোকে ॥ 
“ভক্তের দর্শনই নেছ্ছের সফলত|। ভক্কের অঙ্গ-সঙ্গই অঙ্গের সফলতা, 


সাধু-সঙ্গ । ৩৮৭ 


০০০ 


জি ন 


ভক্তের নাম-কাঁঁনই জিহ্বার দকলত(, অতএব জড়জগতে ভক্তগণই 
পরম দুল্ঈ'ভ | 
তর্লডে! মান্ষে। দেহে। দেহিনাৎ ক্ষণ ভঙ্কুরঃ | 
তত্রাপি দুর্লভ" মৃন্তে বৈকু্-প্রিয়দশনম্‌ ॥ 
দেহীর মধ্যে মন্গুষ্যদেহ্‌ ক্ষণভম্কুর হইলেও দুর্লভ বলির স্বীকার করি, 
ভাহার ঘধ্যে £গবস্তক্তের দর্শন অতি দুর্লভ । 
ভক্তি মুহুঃ প্রবহৃতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গে! । 
ভূয়াদনস্ত মহ তামমলাশয়ানাম্‌ ॥ 
যেনাগুসোন্বণ মুরুব্যসনং শুবান্ধিং। 
নেষো ভবদগ ণ-কথামৃত-পানম্ত্তঃ ॥ 
কব বলিলেন, হে অনস্তদেব, তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি প্রবহনশীল 
নিম্মল হৃদয় মহাপুরুষদিগের সহিত যেন আমার সঙ্গ হয়, যেহেতু সেই 
সঙ্গ দ্বারা তোমার গুণ-কথারূপ অম্বতপানে' মত্ত হইয়। অনায়াসে অতি 
ছুঃখপ্রদ সংদার-ননুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিব । 
অথানঘাজ্ছে স্তব কাষ্ঠিতীর্থয়ো- 2 
বন্তুবহিঃ স্বানবিধূত-পাপ্পনাম্‌ । 
ভূতেঘনুক্তোশস্ুসত্বঙগ্গালিনাং 
স্তাং সন্গমোহনুগ্রহ এব ন স্তব ॥ 
নহাদেব বলিলেন, হে ভগবন্‌, আপ্মার যশঃ এবং তীথ এই উভয় 
দ্বারা বাহির ও ভিতরে বে সকল মানব পবিত্র হইয়। থাকে, তাহাদের 
এবং প্রাণির প্রতি দয়ালু, ক্রোধাদিরহিত ও সারল্যাদিওণবিশিষ্ট মহৎ 
সাধুপুরুষদিগের সহিত ঘে আমার সঙ্গ তাহাই আপনার অক্ষগ্রহ । 
নাবত্তে মায়র। স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কম্মাভি: । 
তাবন্তবতপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নে ভবে জ্ঞব ॥ 
প্রচেতাগণ বলিলেন, হে ভগবন্‌, আপনি যে বর দিতে হচ্ছ 


৩৮৮ ৷. শ্ীৎ রূপ-শিক্ষা। 
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করিয়াছেন, বরের মধ্যে এই বর গ্রহণ করিতে পারি যে--আপনার 
মায়া দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া যতকাল পর্যন্ত সংসারে পরিভ্রমণ করিব, তাবৎ 
কাল জন্মে জন্মে যেন আপনার দাসের সঙ্গে সঙ্গ হয়। 

' তস্মাদমূ স্তক্ুভৃতামহমাশিযোজ্ঞ । 

' ' আঙ্মুঃ শ্ৰিযং বিভৰ মৈন্দ্ৰিয়মাবিরিঞ্চাৎ ॥ 
নেচ্ছামি তে বিলুলিতান্করুবিক্রমেণ | 
কালাত্মনোপনয় মাং নিজভূতা-পার্খম্‌ ॥ 
শ্রীপ্রহলাদ বলিলেন,-হে প্রভো, প্রাণধারী ব)ক্তিমাত্রের পরিণাম 

যাহ! হয়, তাহা আমি অবগত আছি, আয়ু, স্ত্ৰী, সম্পত্তি ব্রহ্মার 
ভোগ পৰ্যন্ত ইন্দিয়-ভোগ্য বিষয়ও বাঞ্চা করি না, অণিমাদি সিদ্ধির 
প্রতিও আমার অভিলাষ নাই, যেহেতু মহাপরাক্রমশালী কালচক্রে 
সকলই সময়ে বিনষ্ট হয়। আমার প্রার্থনা এই যে, আপনার স্বীয় ভৃত্য- 
বর্গের নিকট যেন আমার লইর। বান । 


H চতুর্থ অধ্যায--প্রেমভক্তি । 

শ্ীরপ, আনন্দময়, রসময় ও প্রেময়য় ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা. 
জীবের প্রধানতম কর্তব্য । সেই আরাধনার একমাত্র উপায় বিশুদ্ধ 
প্রেমভক্তি। এই প্রেমুক্কিলা করিতে হইলে সাধন ভক্তির আশয়- 
গ্রহণ প্রথমতঃ আবশ্তক। প্রথমতঃ গুরুপদীশ্রয় করিয়া গুরুবাক্যে এবং 
শীল্সবাক্যে প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়; এই দৃঢ় বিশ্বাসের নামই, 
অদ্ধা। তাই আমি তোমাকে শ্রদ্ধা সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি কিন্তু এই 
শ্রদ্ধাও সাধু-কৃপা ভিন্ন অন্ুপ্রাণিতা ও ক্রিয়াশীল! হইতে পারে না! এই- 
জন্য সাধু-সঙ্গের প্রয়োজন । আমি তোমায় সাধুর লক্ষণ বলিয়াছি; 
'সাধুসঙ্গ দ্বারা জীবের যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হয় তাহাও তোমার 


1. প্রেষভক্ি.&. ৩৮৯ 
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বলিয়াছি। ইহার পরেই, ভজন ক্রিয়। ;_-এই ভজবক্রিয়া প্রবৃত্ত হইতে 
হইলে প্রথমতঃ বৈধী ভক্তির শাস্ত্রসম্মত শাস্ত্রবিহিত আচার ব্যবহার 
এবং চতুঃষষ্ঠি অঙ্গ ভক্তি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর! কর্তব্য। তাহার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ পূর্বেই বলিয়াছি। শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে, তৃতীয় অধ্যায়ে, 
একাদশ অধ্যায়ে এবং সপ্তবিংশ অধ্যায়ে এই সফল বিষয়ের উপদেশ 
আছে। শ্রীভগবান্‌ স্বরং শ্রীমুখে ভক্তরাজ উদ্দবকে এই সকল উপদেশ 
করিয়াছেন। এই সকল অনুষ্ঠানে চিত্ত স্থমারজ্জিত হয়, ভগবদোন্মুখ হয় 
এবং উপাসনার প্রবৃত্তি জন্মে। ধীরে ধীরে ভগবতকুপায় অনর্থ-নিবৃত্তি 
হইয়। যায় এবং নিষ্ঠার উদয় হয় । নিষ্ঠা অর্থ,--নিশ্ররূপে স্থিতি । 
এই অবস্থায় ভগবানের সেবা ছাড়িয়। চিত্ত অন্তদিকে বিচলিত হয় না। 
ইহাকে চিত্তের স্থিরতাও বলিতে পার। এই স্থিরত। হইতেই ভগবৎ 
সেবায় রুচি জন্মে, যাহা কর্তব্য বলিয়। কর! হয়, এই অবস্থায় সেই 
কর্তব/তা ভাব চলিয়! যায়। ভগবংসেবার দিকে চিত্তের একটা 
স্বাভাবিক আকর্ষণ জন্মে । এই অবস্থাকে রুচি বলা যাইতে পারে । এই 
কুচিটী ক্ষুৎংপিপাসার মত একটী স্বাভাবিক প্রবৃত্তি । পেটেকূ অসুখ না 
থাকিলে ক্ষুধ।-তৃষ্কায় লোকের যেরূপ স্বাভাবিক প্রবুতি জন্মে, জীবের 
সাংসারিক অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়া গেলে ভজন-ক্রিয়ায় নিষ্ঠা জন্মিলে চিত্তের 
ক্বভাবতঃই ভগবংসেবীয় রুচি জন্মে, এই রুচিই আসক্তির হেতু । এই 
অবস্থায় চিত্ত সততই ভগবৎসেবায় নিরত থাকিতে চায়। সেবা 
ছাড়িয়! অন্ত কাৰ্য্যে চিত্তের প্রবৃত্তি থাকে নাঁ কিন্ত সর্বদাই চিত্ত ভগবদ্ধিষয়ে 
আসক্ত হইয়া থাকে। এই আদক্তি হইতে ভাব জন্মে। পূর্বেই 
বলিয়াছি,__ভাব প্রেমের প্রথম অবস্থ৷, ভাব, প্রেমহ্য্যের অরুণোদ্য়- 
অবস্থা । ভাব দেখিলেই বুঝিতে হইবে, প্লেম-গ্রকাশের আর বিলম্ব 
নাই। বুসশাস্ত্রে ভাব অনেক অর্থে ব্যবহৃত হইয়ার্ছে। কিন্ত এস্কলে 
ভাবভক্তি, প্রেমভক্তিরই পূর্ববাবস্থামাত্র । ভাঁব,--প্রেমেরই প্রথম 


৩৯৩ শ্রী রূপ-শিক্ষা | 
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অবস্থা, ভাবে প্রেমেতে মাখাখাখি সম্বন্ধ | প্রাণ প্রিয় ও হৃদয়ের নৃতত 
আকা জ্তিত প্রণয়ীদের প্রথম সম্মিলনের পুর্বাবস্থাই,--ভাব | 
আমি চণ্ডীরান হইতে তোষার ভাবের ছুই একটী গদ শুনাইতেছি । 
সে বড় মধুর ব্যাপার! মধুর বটে কিন্তু তীত্র আকাজ্ষ।র দারুণাবেগে 
এই অবস্থায় চিত্তের যে কত তীত্র দশা ঘটে তাহা বলা যায় না; 
কখনও বা অতি চাঞ্চল্য, কখনও ব। ধ্যান-মক্জিত মহাযোগীর স্থির, ধীর, 
গমভীরত।, নারবতা। ও নিষ্পন্দত। । আমি দুই একটী পদ তোমায় 
গাহিরা শুনাইতেছি : 
ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার, 
তিলে তিলে আইসে যায়। 
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, 
করম্ব-কাননে চার। 
শ্রীরূপ, শ্রীদতীর ভাবের চাঞ্চল্য ইহ! হইতেই বুঝিতে পার। রসশান্ে 
লিখিত আহে,--*নির্বিকারাত্মকে ot ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়া” শ্রীমতী 
বাল্যাবস্থায় শাস্তচিত ও নির্বিকার ছিলেন ৷ তখন তাহারচিত্তে কোন 
উদ্বেগ ছিল না, কিন্তু ভুবনমোহন শ্যামস্থন্দরের বংশীধ্বনিতে ও চিত্রপটে 
তাহার কহুবনমোহনরূপ-সন্দর্শনে,- এমন কি সব্বপ্রথমে তাহার নাম 
শুনিয়াই তিনি বিকল হইয়া! পড়িলেন £ = 


পহিলা শুনিলু যবে শ্যাম ছুই আখর 
তৈখন*মন চুরি কেল। 


শ্যামের নীম শুনিরাই শ্রীমতীর ভাবের সঞ্চার হইল । তখন সখীর। 


রাই এমন কেন বা হ’ল 
পুরু দুরজন- ভয় নাহি মনে 
কোথা বাকি দেবে পাইল ৷ 


প্রেম-তক্তি | ৩৯১ 


নি সন পিসী ক 
৪৮ ০ চর. ন Nhe Rll amnmmte TY UE, nn am rm bY মা ৪৮ ৯ + 


সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল 
সম্বরণ নাহি করে। 
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি 
ভূষণ খসায়ে পড়ে ॥ 
ইহাই ভাব, এই ভাব হৃদয়ে তীব্র চাঞ্চল্যের স্থষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। 
কিন্তু আবার দেখ! যায়, সমুদ্রের তরল-চঞ্চল-তরঙ্গ-লীল! একবারেই 
মহাধ্যানের মহাগাস্তীর্য্যে পরিণত হইয়াছে । ভাবের প্রচাপে দেহ-মন- 
ইন্দিয় বিবশ হইয়া! গিয়াছে ২ 
রাধার কি হ’ল অস্তরে ব্যথা । 
বসিয়ে বিরলে থাকয়ে একলে 
না! শুনে কাহারও কথ।। 
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে 
নী চলে নয়ান-তারা । 
বিরতি আহারে রাঙ্গ। বাস পড়ে 
যেমন যোগিনী পারা ॥ 
ইহাও ভাবের কোন এক গম্ভীর অবস্থ।। এই ভাব ভাঁষায় বলিয়। 
বুঝাইবার উপায় নাই । শ্রীমতী রাধিকার কৃৃষ্ণান্ুরাগের এই ভাব-চিন্র 
বুঝিবা কে বল চণ্ডীদাসের ভাষাতেই কিঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে। এই 
এক মহাযোগীর ধ্যানের ব্যাপার, পার্থক্য এই যে, যোগীর ধ্যান সাত্বিক 
বটে কিন্ত নীরস। কিন্ত শরীরাধার এই ধ্যান-ব্যাপার মধুর রসের ধ্যান- 
চ্ছবি,-_কি সুন্দর, কি মনোহর !! 
প্রীর্প, চিরস্থন্দর চিরমধুর ভগবান্কে ভাবিতে হইলে এইরূপ ভাবে 
ভাবিলেই বুঝিব| চিত্তে পরিতোষ জন্মে! এক্স না হইলে আর 
ভাব কি? চিত্ত যদি প্রাণের প্রাণ শ্রীভগবানের চরঙ্ক। আসক্ত হয়, তবে 
এই অশাস্তিময় কল্পোল-কোলাহলময় সংসার আধ কি ভাল লাগে? আর 


৩৯২ ভীম জপ-শিক্ষ!। 
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কি জগতের লোকের সহিত বিষয়- “সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা ২ হয়? আর 
কি তখন সংসারের গোলযোগে দশজনের মধ্যে একজন হইয়! দশের মত 

চলিতে ফিরিতে পার! যায়? কি বল শ্রীরূপ ? 
শ্ীরপের তখন অশ্রজলে নয়নযুগল পূণ হইয়৷ ছিল। তিনি বলিলেন, 
প্রভো, তাহাও কি কখনও হয়? এ ব্যথা ষাহার হয় সেই বুঝিতে 
পারে; অপরে বুঝিতে পারে ন।। দয়াময়, শ্রীচত্তীদাস-মহাঁকবি,-- 
কবিই বা বলি কেন, তিনি ব্রজলীলার,_-ব্রজের নিকুঞ্জ-লীলার লীলা- 
ময়ীর যেন সাক্ষাৎ সহচরী। সাক্ষাৎ দর্শন না হইলে অন্ুরাগের এই 

ধ্যানচিজ্র কেহ কি কখনও ভাষায় লিখিয়া পরিস্ফুট করিতে পারে? 
প্রভু বলিলেন, শরীরূপ, তুমিও পারিবে । এখন আরও শ্তন। ভাবের 
এই অবস্থায় কেবল নিজ্জনতাই ভাল লাগে । বিজাতীয় লোকসঙ্গ অতি 
ক্লেশকর; এমন কি নিজের প্রিরজনের সহিত,--যাহার! দুঃখের কথা 
বুঝিতে পারে, তাহাদের সহিতও কথ! বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। কেবল 
ধ্যান,২-কেবলই ধ্যান! কিছুতেই চিত্ত সেই ধ্যান ছাড়িতে চাহে না। 
ভাবের প্রভাব দেখ । ক্ষুধ! তৃষ্ণা দুর করিয়! দিয়া, দেহের স্বতি বিতাড়িত 
করিয়া ভাব কেবলই আপন প্রভাব বিস্তার করে। ভাবে ভাবে শ্রীমভীর 
জনসঙ্গ তিরোহিত হইল, বাক্য রুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি কেবলই শ্যাম- 
জলদের রূপের ধ্যানে বিভোর হইলেন; গগনের গায় নবনীরদ 
দেখ! দিল, উহ! শ্রীমতীর ধ্যানে শ্যামের রূপে পরিণত হইল । তিনি 
অনিমিক নয়নে মেঘকে শ্যাম ভাবিয়া আকাশ পানে তাকাইয়া রহিলেন । 
তখন--প্ন। চলে*নয়ন তার!” কি প্রগাঢ় ধ্যান-গাস্ভীষয ! তারপরে-- 
হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে 
কি কহে দুহাত তুলি। 

এই এক জগৎ ছার। ভাব। ভাবে স্তাবে পূর্ণ সাক্ষাৎকার ? শ্রীমতী 
আকাশের মেঘে কঞ্চ সাক্ষাৎ দর্শন প্রাপ্ত হইলেন। তাহার ভাব তখন 
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প্রেমে মে পরিণত হইল, তিনি হাস্তমুখে হাত তুলিয়া শ্যামক্সন্দরের সহিত 
বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন । 
_ শীরূপ, ইহাই ভাবের স্থষ্টি, এখানেই ভাবের পূর্ণত। । তিনি আরও 
বলিতেছেন, 
জলদ বরণ কানু দলিত অঞ্জন জন্ 
উদয় হয়েছে স্থধাময়। 
নয়ন চকোর মোর গীতে করে উতরোল 
নিমিখে নিমিখ নাহি সয় । 

ইহারই নাম ভাব-প্রভাবে নিমিষাসহিষ্ণুতা । শ্রীরূপ, এই ভাব- 
সাগরের অনস্ত তরঙ্গ, কুল-কিনার। জানে না, ইহার বিরাম নাই, বিশ্রাম 
নাই, সে এক সীমাহীন অগাধ অফুরন্ত ব্যাপার! এখন এ সম্বন্ধে 
আর অধিক কিছু বলিব না, ইহ! হইতেই তুমি বুঝিয়া লও ।” 

এই বলিয়া ভাবময় মহাপ্রভু নীরব হইলেন। তাহার নয়নযুগল 
প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হইল, তিনি আর ভাল করিয়া চাহিতে পারিলেন না, 
নয়নের কপাট স্বতঃই বন্ধ হইরা গেল, তিনি ভাবধ্যানে নীরব, নিষ্পন্দ 
হইয়৷ পড়িলেন । 

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রভু বলিলেন শ্রীরূপ, ভাবরসের তরঙ্গ-লহরী হৃদয়ে ' 
উঠিলে স্বরণ কর| কঠিন,--কোথা হইতে কোথায় যে ভাসিয়৷ যাই, 
ঠিক করিতে পারি না। মনে করিয়াছি, তোমায় ভক্তিরসের কথ! কিছু 
বলিব কিন্তু কি যে বলিব, কিরূপে বলিব, তাহ! বুঝিতে পারিতেছি না। 
এই রসসাগরে ঝাপ দিয়া নিজেই এখন অকুল সাগরে ভাসিতেছি | তুমি 
আমার সাথী হইবে? 

শ্ক্ূপ বলিলেন দয়াময়, এ অধম কি সে কপার যোগ্য ? কোথায় 
এ নরকের কীট, আর কোথায় আপনি গোলোক-বৃন্দাবনের পরমা রাধ্য 
সময় মহাপুরুষ, আমি কি আপনার সহচর হইবাঁর*যোগয ? দাসাহুদাস 


৩৯৪ শ্রীঙ্গং রূপ-শিক্ষা | 
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করিয়া হে যে চরণান্তিকে স্থান দিয়াছেন, ইহাই « এ অধমের মহালৌভাগাা 
যদি শ্ৰীমুখ হইতে যৎকিঞ্চিৎ শ্রবণের যোগ্য হই তবে সেই কৃপা করুন । 
প্রভু বলিলেন, তবে যতটুকু বলিতে পারে, শ্বন। রসতত্বের পার 
নাই । ' তৈত্তিরীর শ্রুতি বলেন,--“রসো। বৈ সঃ ।” প্রথমতঃ এই কথার 
কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । ভক্তিদেবীর শরণাগত হইয়া যৎকিঞ্চিং 
বুঝিতে পারিলাম, শ্রীববন্দাবনে অনন্ত আনন্দ-লীলা-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দই 
এই রসঘন-খ্িগ্রহ--অখিল রসামৃত মৃদ্তি। চিত্ত যখন এই বিশ্ব প্রপঞ্চ 
ছাড়িয।--বিরজার পরপারে মহাব্যোম ছাড়িয়া ভক্কতিদেবীর সাহায্যে 
গোলোক-বৃন্দীবনে পৌছিল, তখন দেখিলাম, সেই চিস্তামণিময় রাজ্যে 
রত্ববেদিময় সিংহাসনে অনন্ত লীলামর শ্রীগোবিন্দদেষ বিরাজমান, তিনিই 
অখিল-রসামৃত মূতি । তখন শ্রুতির অর্থ কিছু কিছু বুঝিতে পারিলাম। 
রস যে কি বস্তু তাই! তো বুঝাইবার যো নাই। কোন কোন সিদ্ধ- 
পুরুষের পক্ষে উহ! কেবল অন্ুভাবানন্দ স্বরূপ, কিন্তু আমার মনের আশ! 
তাহাতে মিটিল ন।, আমি তাহাকে সাক্ষাৎ অন্ভব করিতে বাসন। 
করিলাম । চকোর যেমন চন্দ্রের সুধা পান করিতে উর্ছে উদ্ধে উধাও 
হয়, আমার চিত্ত-চকোর শ্রীগোবিন্দের চরণ-চক্ড্রিকা-রসন্ধা-পানের জন্য 
তেমনি আকুল হুইয়। উঠিল । মনোরথের ত অগম্য স্থান নাই, লোকে 
কথায় বলে “বামন হইয়। চাদে হাত,”--আমার ঠিক সেইদশ। ঘটিল। 
আমি ব্যাকুল হইয়।,-_ব্যাকুলই ব। বলি কেন-পাগল হইয়া উঠিলাম । 
আমাকে এইরূপ নিরুপায় দেখিয়া শ্রীমতী ভক্তিদেবী সন্মুখে আসিয়। 
ঈীড়াইলেন ; বলিলেন, তুমি রমসিকশেখর রসরাজ অখিল রসামৃত 
মুত্তি দেখিতে লালায়িত হইয়াছ ? ছগগতে এ বাসনা তো আর কেহ 
করে না, তুমি মহাভাগ্যবান্ঃ তাই তোমার এই সৌভাগ্যের উদয় 
হইয়াছে । ধাহার রসে এই গোলোক-বৃন্দাবনের যহাসৌন্দধ্য,--মহা- 
মাধুর্য, দেখানকার গো-গোপ-গোপীগণ্, বিহগাদি কীটপতঙ্গ, তরুলতা 


প্রেম-ভক্তি । ৩৯৫ 


উদ্ভিদগণ,স্সচ্চিলনন্দরসের যুত্তিরপে বিরাজমান, তোমাকে আমি 
দেবেন্দ্র-মুনীন্দ্র-যোগীন্দ-শিবশুকব্ৰহ্ম-নারদ প্রভৃতিরও ছূর্দর্শ সেই স্থানে 
আনিয়াছি। তুমি ঠিক স্থানেই আসিয়াছ। এবার তোমার চতুর্থ নয়ন 
প্রদান করিলাম : এ দেখ, তোমার সম্মুখে সেই অখিল রসামুত মুর্তি !” 

আমি জানিতাম সাধারণ লোকের ছুই চক্ষু, মহাযোগী মহাদেবের 
তিন চক্ষু, তিনি ত্ৰিনয়ন, এ তৃতীয়নয়নেই ব্ৰহ্মজ্ঞান ও ভগবংতত্বজ্ঞান 
লব্ধ হইয়া! থাকে, কিন্তু এই চতুর্থ নেত্রের অন্ষিত্থ শ্রীমতী ভক্তিদ্েবীর 
প্রভাঁবেই জানি পারিলাম । কেবল এই নয়নের গ্রভাবেই রসরাজ মুদ্ধি- 
সাক্ষাৎকার ঘটে ; আমি বিজলি চমকের ম্তায় সেই ভূবনমোহন রূপ 
দর্শন করিলাম,-কি হইল বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু মনে করিলাম, 
আমি আনন্দ-রস্সিন্ধুতে নিমজ্জিত হইয়াছি 

শ্রী্ূপ, তোমায় কি বলিব? মানুষের ভাষা চিরদিনই অপূর্ণ।। 
ভাবের কথা ভাষার ফোটে ন। তুমি নিজে কবি; জানতে1--এ সকলই 
মৃকাস্বাদনবৎ। কিন্তু ভক্তি মহারাণীর কপার কথা তোমায় আর কি 
বলিব। ইনি ফোগমায়ারই জ্যোষ্ঠা ভগিনী । ইনি তাহা অপেক্ষা ও 
অধিকতর অঘটন-ঘটন-পটায়সী।” আমি গোপাল-তাপর্নী শ্রতিতে 
ইহার কিছু পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহাতেই জানিয়াছিলাম,--একমাক্জ 
ইনিই রসরাজের দমক্ষে লইয়া যাইতে সম্থা । ইনি শ্রীভগবানের স্বরূপ - 
শক্তি সন্বিতের ও হ্লাদিনীর সার-সমবেত-অংশ-রূপিণী, ইহার কৃপ! ভিন্ন 
সচ্চিদানন্দ-ঘন-রসসান্ু শ্রীবিগ্রহ সন্দর্শন-লীভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। 
দর্শন দূরে রহুক, কিঞ্চিদ্‌ বুঝিবারও উপায় নাই। নিজের কথা তোমায় 
অনেক বলিলাম, ইহা ভাল নয়; কিন্তু তথাপি ভক্কিদেবীর মাহাত্ম্য, 
না বলাও অকৃতজ্ঞতা.। তুমি ইহাতে কিছু মনে করিও না। আমি 
যতটুকু পারি, তোমায় বলিতেছি। | ্‌ 

শ্রীর্ূপ কৃতাঞ্জলি, হইয়! ভক্তিগদ্গদ কণে বন্ধিলেন দয়াময়, এ অধম 


৩৯৬ জ্ীমৎ রূপ-শিক্ষ। 


অত উচ্চতম তত্ব শ্রবণের একান্ত অযোগ্য । আপনার স্বকীয় লীলা-স্থধ! 
বিন্দুমাত্র পান করিতে পারিলেও পরম রুতার্থ হইব। আপনার 
শ্রীগোবিন্দ কে এবং কেমন, তাহার স্বরূপ কি, তীহার প্রাপ্তিরই বা উপায় 
কি, তাহ আপনি জানেন । মে সকল কথা শ্ুনিবার আমার প্রয়োজন 
নাই। আমি জানি আপনিই আমার সাক্ষাৎ আনন্দরস-স্থধাময় 
শ্রীগোবিন্দ। ইহার উপরে আর যে কোন তত্ব আছেন, সে ধারণাই 
আমার নাই । স্থতরাং তাহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই । আপনি 
স্বরংই নিখিল-রসন্ৃধা-মাধুষ্যমন শ্রীমূণ্তি। আপনার উপরে আর কোনও 
তত্ব নাই ; আমার বিশুদ্ধ চিত্তই আনার এ ধারণার সাক্ষী । দয়াময়, 
এ দাসাজ্দাদের নিকট নিজের কথা নিজে বলিয়া এ অধমকে কুতার্থ 
করুন । 


পঞ্চম অধ্যায়-_ভক্তি-রস-তত্ব | 


 মহাপ্রতু বলিলেন শ্রীরূপ, অমন কথ। বলিতে নাই । তুমি ভক্তি'রস- 
-তত্ত শুনিতে ব্যাকুল হইয়াছ। শ্রীগোবিন্দ আমার মুখেও তাহার প্রিয়- 
তমভক্তকে ভক্তি-রস-তত্ব শুনাইতে পারেন, ইহা কিছু অসম্ভব নয়; 
বনের পাখী ও কৃষ্চকখা বলিয়া ভক্তচিত্তে আনন্দ দেয় । যাহা! হউক, 
তবে স্তন । ' বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রপই একমাত্র তত্ব, রসই গোলোকের 
ধন, রসই জগতের জীবন»--সর্বব্ই রসের তরঙ্গ । এ যে তোমার নয়ন- 
সমক্ষে নয়নাননীকর শ্যামল দুর্ববাদল দেখিতে পাইতেছ, উহার সমস্ত অব- 
রব রসে পরিপূর্ণ । তুমি এই জগতে যাহা রস বলিয়। মনে কর তাহ! 
গাটি রস নহে, দুগ্ধও রম নহে, ইহা সকলই সচ্চিদানন্দরসের নিগৃঢ় 
রসশক্তির প্রাকৃতিক বিকার, কিন্ত ইহাই জীবের জীবনের মুল । এ যে 
দুর্বধাদল দেখিতেছ উহা জীব। রসই উহার জীবন,_-“জীবানাং 


ভক্তি-রস-তত্ব । ৩৯৭ 


জীবনং রসঃ*। উদ্ভিদের মধ্যেও ইন্দ্রিয়ের সুক্ষবৃত্তিসমূহ আছে! 
মহাভরতে মোক্ষধশ্ম পর্ববাধ্যায়ে লিখিত আছে £-_তম্মাৎ পশ্থান্তি 
পাদপাঃ. তন্মাৎ জিত্রঞ্চি পাদপাঃ,” ইহাদের দর্শনেন্দরিয়বৃত্তিও স্পশেক্তিয় 
বৃত্তি অদ্ভূতরূপে বিদ্যমান । ফলতঃ এই রসই জীবনের মূল । €বদ- 
সংহিতাতেও ইহার প্রমাণ আছে। যেখানে রস, সেখানেই জীবন ; 
যেখানে রসের অভিব্যক্তি নাই, সেখানে জীবনেরও অভিব্যক্তি নাই । 
রসব্রহ্ম সর্ববব্যাপি, জীবন ও সর্বত্রই বিরাজমান, কিন্তু সকলেরই একট! 
ব্যক্ত-অবাক্ত অবস্থ' আছে । ঘোরতর নিরাঘের ম্রুভূমিও জীবন-শূন্ত 
নহে কিন্তু সেখানে জীব ও জীবনের ক্রিয়া অব্যক্ত ; রসের পরিমাণের 
তারতম্যে জীবনী-ক্রিয়ার তারতম্য ঘটে, চিচ্ছশক্তির তারতম্য ঘটে, 
হলাদিনীশক্তির তারতম্য ঘটে । যে রসে জীবনের চিদানন্দ শক্তির 
তারতম্য ঘটায়, তাহ! প্রাকৃতিক বা প্রাপঞ্চিক রস নহে; তাহা সেই 
"রসো বৈ সঃ” বস্তরই কণ-লব-লেশাভাস 1” যে জীবনে সে রস নাই 
সেখানে আনন্দ৪ অতিবিরল ।' সেই রসে হৃদয় পরিবিক্ত হইলে নরনারী 
প্রকৃত আনন্দ অনুভব করে। তি মাত। বলেন, "রসে! বৈ সঃ” 
“রসং হেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি,” জীব সেই অখিলরসায়ত মুত শির 
চরণাম্ৃত-প্রভাবে আনন্দলাভ বি থাকেন । ভক্তিরসই আনন্দদায়ক । 
শ্রীরপ, এখন তুনি হয়ত বুঝিতে পারিতেছ ভক্তির রসত্ব কোথায় । 
ভক্তি যখন শ্রীভগবানেরই স্বরূপ শক্তি সার-নমবেত-বিশেষ, আর 
স্বয়ং ভগবান্‌ যখন সেই “রসে। লৈ সঃ সি "পন দঃ: জেই বুঝা গেল ফেভক্তি 
অখিলামৃতরস-মৃত্তির স্বরূপশক্তি- বিশেষ । এই রসের ক্রিয়া-প্রভাৰ অনস্থ। 
যাহাতে হৃদর বিদ্রাবিত হয়, বিশুদ্ধ প্রেমানন্দে বিগলিত হয়, তাহাই 
ভক্তিরস। ভাব, অন্গভাব, বিভাবদ্ধারা রস নিম্পত্তি হইয়া থাকে । কৃষ্ণ- 
রতি একটা স্থায়িভাব, ইহা ভক্তির; ভক্তকে ভগবানের রস- 
সুধা আনয়ন ইহারই কর্তৃত্ব-গ্রভাব। যাহার পূর্বঞজন্মের এবং ইত্জন্সের 


৩৯৮ শমৎ রূপ-শিক্ষা । 


ভগবস্তক্তিবিষয়িনী বলব্তী আকাঙ্ষা বিগ্ভমান থাকে, তিনিই ভক্তিরসা- 
শ্বাদনে সমথ হইয়। থাকেন । হখন ভক্তিদ্বার। হৃদয়ের নিখিল দোষ নিঃ” 
রূপে বিনিঃক্ছত হইয়। বার, আঅতঃপরে যখন হৃদয় প্রসন্নোজ্জল ভাব ধারণ 
করে, তখন ভাগবত-রসকি রসিক নঙ্গিগণের নঙ্গই তাহাদের পরমানন্দ- 
জনক হয়। গ্র:গাবিন্ন-পান্পন্-ভক্তিহ্থখ-লক্ষমীই য।হাদের জাবন-স্বরূপিণী, 
প্রেন্যস্তরক্ষভূতা ক্রিরাসকলই ধাহাদের জীবনেব একমাত্র অন্ষ্টান, 
তাদৃণ ভক্তগণের হৃদরেই প্রক্তনিক ও আধুনিক সংস্কার-যুগলোজ্জল। 
এই আনন্দরূপ। কুষ্চরতি, রসের উদয় করির। থাকেন; 
শ্রীূপ, তোমাকে একথাট। একটু বিশেষরূপে বলিতেছি 2--শাস্তে 

নিত্যসিন্ধ, সাধননি্ধ ও কৃপাদিদ্ধ,--এই ত্ৰিবিধ ভক্তের কথ। শুনা 
যায়। আমি তোমার দাধনসিদ্ধ ভক্তের কথাই বলিব । আস্মা জন্মজন্মা- 
স্তরের কম্ম-সংস্কার লইন। অবিভূতি হয় । ভক্তিবাসন। ও অন্তান্ত বাসনার 
ন্যায় সংস্কাররূপে চিন্তে বহমান থাকে, পূর্বজন্মাজ্ভিভ এবং ইহ জন্সাঞ্জিত 
সন্তক্তি-বাসন] যাহাদছের চিত্তে সংগাররূপে বন্তমান খাকে, তাহাদের পক্ষে 
ভক্তিরসাস্বাদন অপেক্ষাকৃত সহজ । স্তপ্তপুদ্বার। জীবের নিখিল পাপ- 
রাশি নিঃশেষিতরূগে বিনষ্ট হয়, তাহ শাস্বীয় প্রমাণ সাহত তোমায় 

লিয়াছি*। ভ'ঞ্জর দ্বারা পপ বিনষ্ট হইল্লে চিত্ত ঘে প্রসন্নোজ্জল অবস্থা 
প্রাপ্ত হয়, প্রীভাগবতে বনুস্থলে তাহা বল। হইরাছে । আত্মার এই 
প্রসন্ন অবস্থাকেই ঘোগস্ত্রকাঁর গতঞ্জলি তীয় বোগন্ত্রে ‘প্রসাদ’ নামে 
অভিহিত করিয়াছেন। আম্মার এই প্রসাদগ্রণের কখ! ভাষ/কারও 
বলিরাছেন। ভগবদগী তাতেও এই চিত্র-প্রসাদ জনিত আত্মার উন্নত 
অবস্থার কথা বহুবার বল! হইয়াছে । ভক্তিদ্বারা চিত্ত প্রসন্নোজ্ছলবূপ 
ধারন করে। হ 

' জীরূপ, তুমি সোমার নয়ন-লমক্ষে প্রসন্ন দলিল! ভগবতী ভাগীরঘীর 
বিমল প্রবাহ দেখিতে পাইতেছ,-কেমন জিদ্ধ, কেমন শীতল, কেমন 


তক্তি"রস-তত্ব। ৩৯৯ 


পবিত্র ও কেমন স্তন্দর ! কিন্তু ভগবৎ-শক্তিরূপিণী ভগবতী ভঙ্িরাশীর 
প্রসন্নোজ্জল ভাব-প্রবাহ মানস নয়নে নিরীক্ষণ করিলে প্রকৃতই চঘত্রুত 
হইীবে। আত্ম-প্রসীদনী ভগ্ডিপ্রভাবে যাহাদের চিত্ত সমুজ্জল ও সুপ্রসন্ন 
হয়, সেই সকল ভর চিত্তে ভগবস্তাব প্রতিবিস্ধিত হর, তীহারাই ভ্ভি- 
রসাশ্বাদনে অধিকারী হন । নানুষ সুথ-সম্পত্তির অন্বেষণে ঘুরিয় বেড়ায়, 
কিন্ত প্রকৃত স্তখ-সম্পত্তিকি এব তাহার অন্রসন্ধান স্থলই বা কোথায় 
তাহা তাহারা জানে না। মোহের ছলনায়, অবিদ্যার বঞ্চনায়, স্থখসম্পত্তি- 
লাভ করিতে যাইয়া এই মায়! প্রপঞ্চের কেবল ছুঃখই সঞ্চয় করে, কিন্তু 
লোকে কথায় বলে,_“যে জন কৃষ্ণ ভে, সে বড় চতুর” । এই স্থচতুর 
ব্যক্তিগণ তন্ন তন্ন করির। স্থখের 'মনুসন্ধান করেন, প্রপঞ্চে ‘নেদং নেদং? 
ভাবে,--ইহা। স্থখ নয়,-এখানে সখ নাই, এই ভাবে ভ্রমণ করিতে 
করিতে, অবশেষে গুরুকষ্ণের কপায় দেখিতে গান, শ্রীরফ-পাদপন্ে 
ভক্তিই প্ৰকৃত স্বুথসম্পরভি। এই ভক্তিই ধাহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত, 
তাহারাই ভক্তি-রসাস্বাদনের অধিকারী । 
প্রত্যেক রসেরই বিষয় ও আশ্রয় আছে। ভক্তিরসের বিষয় 
স্বয়ং ভগবান্‌ ব্রজেন্দ্র-নন্বন শ্রীরুষ্ণ । এই বিষয়কে বিভাব বলা যাইতে 
পারে। বিভাব, অন্ন হাব, সাত্বিকভাব ও সঞ্চারীভাব, এই চাব্লিভাবে 
, রসাস্থাদন হইয়া থাকে । ইহাদের মধ্য বিভাব সঙ্গদন্ধে অগ্রিপুরাঁণে 
লিখিত আছে £-- এ 
বিঙাবাতে হি রতিত্যাদিযত্র ষেন বিভব্যতে 
বিভাবে। নান স দ্বেধালম্বনোদ্দীপনা জ্মকঃ | 
যাহাতে ডক্তিরস বিভাবনীয় হয়, অথব। যাহাকে উপলক্ষ করিয়া 
ভক্তিরস আস্বাদন কর! হর়,-তাহাই বিভাবু । বিভাবে দ্বিবিধ,_ 
'আলম্বনা ও উদ্দীপন! । কৃষ্ণ ও কৃষ্ণতক্ত ভক্তিরসের আদান্বন । শ্রীকৃষ্ণই 
ভক্তিরসের বিষয়, কেননা! তাহাকে উদ্দেশ করিরাই” ভক্কিরস প্রবর্তিত 
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— স্পা সালে 


হয়। _ লীলাপরিকরগণ বৰ ভক্তগণ এই ভক্তিরসের আশ্রয় । ভ্রজেন্দ্র- 
নন্দন স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অশেষ-কল্যাণ-গুণময়। ঠাহার প্রত্যেক 
গুণই ভক্তচিত্তাকর্ক । গুণগুলির নাম মাত্র উল্লেখ .করা যাইতেছে, 
তদ্‌ মথাঃ--স্বরমাঙ্গ, সর্ববলক্ষণান্বিত, রুচির, তেজঃশালী, বলীয়ান্‌, 
বয়লান্বিত,বিবিধঅদ্রুত-ভাষাবিং, সত্যবাকা, প্রিয়ন্বদ, বাবছুক, স্থপাণ্ডিত্য, 
বুদ্ধিমান্‌, প্রতিভান্বিত, বিদগ্ধ, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, স্বদৃঢ়ত্রত, দেশকাল- 
স্থপান্রজ্ঞ, শাস্্রচ্ষু, শুচি, বশী, স্থির, দাস্ত, ক্ষমাশীল, গম্ভীর, ধৃতিমান্‌, 
সম, বদান্য, ধার্মিক, শুর, করুণ, মান্তমাণকৃত, দক্ষিণ, বিনয়ী, হীমান, 
শরণাগত-পালক, স্বশী, ভক্তত্থছৎ্, প্রেমবশ্য, সর্বশুভক্কর, প্রতাপী, 
কীর্তিমান্, রক্তলোক, সাধুসমাশ্রয়, নারীগণ-মনোহারী, সর্ববারাধা,সমদ্ধি- 
মান্‌, বরীয়ান্‌, ঈশ্বর. সদ! স্বরূপসংপ্রপ্ত, সর্বজ্ঞ, নিত্য নূতন, সচ্চিদানন্দ, 
সান্দ্রানন্দ, সর্ববসিদ্ধি, নিষেবিত, অবিচিস্তা মহাশক্তি, দিব্য-সর্গাদি কর্তৃত্ব, 
ব্রহ্ষরুদ্ধাদি মোহন, ভক্তপ্রারক্ধবিধ্বংস, কোটিত্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ, অবতারা- 
বলীবীজ, হতারিগতিদারক, আঁজ্মরামগণাকষী, লীলাধিক্য ও প্রেমের 
দ্বারা সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম । 

| রূপ, নন্দের আঙ্গিনায় যে পরব্রন্ম ক্রীড়া করেন, তিনি এইরূপ 
অশেষ-কল্যাণ-গুণের মহাসিন্ধু। জগতে চিৎ অচিৎ যত কিছু আছে, 
সকলেই তাহার গুণে আকুষ্ট, তাহার গ্রণ-মুগ্ধ ! ব্রজবুন্দাবনে ভাতার, 
আনন্দ-চিন্ময়-রস-বিভা'বিতা। হলাদিনী শক্তিবুন্দ তাহার প্রতি নে প্রেমে 
আকুষ্ট হইয়! থাকেন,তাহার লীপ-পরিকরবর্গ তাহার সে সকল সদগ,ণের 
কিরদংশে ভীহার চরণে বিশুদ্ধভক্তি প্রদর্শন করেন। এ জগতে বিশ্তদ্ধ-“ 
ভক্তি সাধকগণ তাহারই কণ-লব-লেশাভাস প্রাপ্ত হইয়। নিজদিগকে 
রুভার্থন্মগ্ত বোধ করেন । 

আধুনিক ভক্তগণের ভক্তিরসের কিঞ্চিৎ. তথ্য তোমাকে বলিতেছি। 
ভক্তির লক্ষণ-মাহাত্ম্ঠাদি ইতংপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। রসতত্ব সম্বন্ধেও 
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যৎকিঞ্চিৎ আভাস দেওয়। হইয়াছে । ভাব হইতেই রসের -স্থচন। হয়, 
এই অবস্থায় ভাবই রতি নামে অভিহিত রর থাকে । সাধন ভক্তির 
অনুষ্ঠানে শ্রীভগবানে রতির উদয় হয়, চিত্ত শ্রীভগবান্কে ছাড়িয়া অন্ত 
কোন বিষয়ে বাইতে চাহে না । জীবের আত্মা তখন বিষয়-স্খ পরিত্যাগ 
করিয়! সর্ব্বেন্দ্রিয দ্বার! শ্রাকষ্ণ-সেবায়-নিরত হয়,”-ইহাই রতি । রতি 
গাঢ় হইলে প্রেম নানে অভিহিত হয় । এ অবস্থায় চিত্ত অতীব মন্থণ 
হইয়া উঠে। একমাত্র শ্রীরুষ্ণই যে সাধকের যথাসব্বন্ব, এই ধারণ। 
তাহার চিত্তে বদ্ধমূল হয়, সাধক তখন মনে করেন ইহকালে কি পরকালে 
সর্বত্র সর্ব্বদ। ও সব্বথ। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আমার আর কেহ নাই। 
এইরূপ শ্রীকষ্চ-প্রাতি মঘতাধিক্য দৃঢ় হইয়। উঠে, পূর্ব লক্ষণান্থিত ভাব 
ঘনীভূত হয়”_ ইহাই প্রেমের লক্ষণ । 

শ্ীরপ, রসশান্ত্রটী অতি স্থন্ম দার্শনিক তবে পরিপূর্ণ । ইহার 
ভাষ! আছে, পরিভাষ! আছে । ভুয়োদর্শন দ্বার! ইহার ক্রন্ম্ম বিচার- 
সিদ্ধান্ত পরিলক্ষিত হয়। ক্রমের উপরে ক্রম, আবার তাহার উপরে 

ক্রম»-চিত্তবৃত্তির ক্রম্বিক।শে প্রেমের উতকষান্গসারে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞ! 

নিৰ্দ্দিষ্ট হয়। তোমার ভাবের লক্ষণ ও প্রেমের লক্ষণ পূর্বে *্বলিয়াছি, 
কিন্ত শ্রীবৃন্দাবনে প্রেমরাণী টাকুর।ণাদের রাজ্যে সংজ্ঞাপ্চলির অনেকট। 
পরিবর্তন হয়। তাহ। পরের কথা, এখন এখানকার কথা শুন । * 

প্পমের গাডত। অন্পারে নামভেদ আছে১- 

“প্রেদ-বুদ্ধি-ক্রমে নাম,ক্ছেমান প্রণর 1৮ 

সাধারণ সাহিতো ‘স্নেহ’ শব্দটী যেরূপ অথে বা যেরূপঞ্ছলে ব্যবহৃত 
হয় এখানে সেরূপ প্রয়োগ হয় না। লোকে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে স্নেহ 
করে, পুত্রকে স্নেহ করে, ভগিনীকে স্সেহ করে; নিজ হইতে কনিষ্ঠ- 
সম্পর্কে প্রেমের ভাব প্রকাশ করিতে হইলে স্নেহ শব্দ দ্বারা সে উদ্দেশ্য 
সাধিত হয়, কিন্তু এই পরিভাষায় ইহার .অর্থ, স্বতন্ত্র। প্রেম গাঢ়তর 


॥ ২৬ 
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হই চিত্র: করিলে স্েেহ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়। থাকে । এ অবস্থায় 
এক নকও বিরহ সহ হর না। ইহার লক্ষণ এই ঃ - 


# 
El 


সান্দ্রশ্চিত্ত দ্রবং কুব্বন্‌ গ্রেমা সেহ ইতীয্যতে । 
ক্ষণিকস্যাপি নেংস্কাদ্শ্লেষস্ত সহিষুত। ॥ 
আবার এই সেহ যখন প্রগাঢ় হয়, তখন পূর্বের অলন্তুভূত মাধুয্য 
চিন্তবুত্ভিতে উপস্থিত হইরা থাকে ৷ এই অবস্থায় প্রেদের গতি স্বভাবতঃই 
কিছু কুটিল হয়, তখন তাহার নান হর,-মান। ইহার লক্ষণ এইরূপ £-+ 
ন্গেহস্ত,ৎ কৃষ্ঠত। বাথ্য্য। দাধুষ্যং মানয়ন্নবং । 
বোধরত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্যতে ৷ 
শ্রীরপ, নানের আদর্শ এই প্রপঞ্চে বড় দেখিতে পাৎয়| যায় ন। কিন্ত 
ইহার প্রকৃত আদর্শ গোপীরমণী-শিরোমণি শ্রীমতী রাঁধকার প্রেমে 
দেখা যায়। যে মান ভাঙ্গিবার জন্য নিখিল ব্রন্ধাণ্ডেখর স্বয়ং ভগবান্‌ 
শ্রীগোবিন্দকে শ্রীরাধার চরণতলে লুটাইয়। লুটাইয়! নয়নজলে শ্রারাধারাণীর 
শ্রীপাদ-পল্প বিধৌত করিতে হইয়াছিল এবং প্রেম গদ্‌ গদ কে বলিতে 
হইয়াছিল :-- 
ক রাধে, মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্‌। 
স্মর-গরল-খগ্ুনং মম শিরসি মণ্ডনং 
দেহি পদ-পল্লব মুধপরম্‌ । 
্রীকূপ, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার । “ত্রজ-গোপীর দান, হয় রসের 
নিদান” । আনার মননে হয়, মাটন বে প্রেমঘাধুধ্য আছে, দিলনে বুঝিব। 
সেরূপ নাই ।* অদম্য বেগবতা ভগবতী ভাগীরথীর তত্র প্রবাহ ,কোথাও 
কথকঞ্চিৎ বাধা পাইলে উহ! বেন উদ্দীপ্ত গর্বে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, 
অবশেষে দুকুল ভাসাইয়। সুনীল সাগরে সম্মিলিত হয়, ব্র্র-গোপীদের 
প্রেমও মানে মানে উচ্ছ্বসিত হইয়া অবশেষে কলহ্বাস্তারতার পরে শ্যাম- 
সাগরে মিলিয়! মিশিহ! আত্মসমর্পণ করে,_এদৃশ্ত অভি হন্দর,অতিমধুর ! 
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টার প পৰে প্রণয়ের কথা । চলিত ভাষায় নে অন্তে পণ্য শব্দ , 
্টবহৃত হয়, রসশাস্তরে পরিভাষায় প্রণয়ের অথ ঠিক সেরূপ নহে; "তাহা, 
অপেক্ষাও সহনগুণে প্রগাঢ়তর ও গভীরতর | ফান বখন প্রগচি হইয়া 
বিশ্রস্ক ভাব পারণ করে, তখন উহ প্রণয় নানে অভিহিত হয়। 'প্রয়- 
সনেব স্তি নিজকে অন বলের মনে করাই বশ্রস্ত । প্রেমের চরম 
প্রগাঢ়ত,র আত্ম-“বস্মরণে প্রণরীর প্রতি ভেদজ্ঞান .তিরোহিত হয়। 
সাহাকে বড় তালবাসয খায়, তাহার চরণৈ তণস্কুর বিদ্ধ হইলেও 
ননে হয় যেন উহা আমারই শদে বন্ধ হইয়াছে । প্রেমের আতিশয্যে 
ভেদজ্ঞান তিরোভ্ত হ্ইরা যায়। প্রেমের রাসায়নিক আকষণে ভিন্ন 


দহ; প্রহ এই কথ। চিল ন। বলিতেই শ্রীবপ বলিলেন দয়াময়, 
বার অন ঠিক বুঝেছি । 
নহাপ্রভ । কি বুঝলে, শ্রীকূপ ? 

প। তলে বলি,--শ্রবণ কারতে আজ্ঞ। হউক £-_ 
রাধা কু্খ-প্রণয়বিক্তি-হলাদিনী-শক্তিরস্মা- 
দেকাম্মানাবগি ভূবি "পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ * 
চৈতন্যাখ্যং প্রকট মুনা তন্বয়ঞৈক।মাপ্তং 
রাধাভাবছ্যুতি-স্থর্বলিত" নৌমি কৃুষ্ণন্বরূপম্‌ ॥ 

এই বলিয়৷ শরীরপ মহাপ্রভুর চরণতলে লুটাইর! পড়িলেন । নখাপ্রত্ 

তাহার মস্তকে হন্তার্পণ করিয়। বলিলেন *্শ্রীরূপ, ছুদ্ধের মধ্যে গোচনা- 
মিআণ কেন? এখন রাগের কথা শুন। এই প্রণয় আবার গাঢতা 
বশতঃ উৎকষ প্রাপ্ত হইয়| রাগসংজ্ঞার অভিহিত হয়! সে অবস্থায় কৃষ্ণ- 
প্রাপ্তির জন্য ঘত দুঃখই হউক না কেন, কৃষ্ণ প্রাপ্তির আশা বা. 
সম্ভাবনা. থাকিলে লে ছুঃখগুলিও স্থখ বলিয়াই অনুভুত হয । ইহার 


é 


লক্ষণ এই ঃ-- 
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। *ছুঃখ মপ্যখিকং চিত্তে সখতেনৈৰ ব্জাতে 
৷ হতস্ত প্রণয়োঘকধাৎ স রাগ ইতি ী্ভাতে | 
এখন ভাবির দেখ, প্রেমের পরিমাণের কত আধিক্য হইলে ইষ্টবস্ত 
লাভ-নিমিত্ত ছুঃখগুলিও স্থখ বলিয়া অঙ্কত হয় । মনে কর, জোন্ত- 
মাসের ভীষণ নিদাঘ ; স্থান,-_গোবন্ধনতট : বেলাঁদিবা আড়াই” 
প্রহর ৷ ,পর্ব্বতের সান্তদেশের কণ্টক কঙ্গরম্ ভূমি প্রতপ্ত লৌহের ম্যায় 
উষ্ণ হইয়! উঠিয়াছে, পর্ধবন্তের গান্রে পদ-রাখ। অতি বড় সহিষ্ণু শ্রমজীবীর 
পক্ষেও ভুঃনাপা । এই অবস্থায় এই সময়ে এই স্থানে শ্রীরুষ্ণ-দর্শন লাল- 
সায় উংকঠ্ঠিত হইয়! শ্রীমতী রাধিক। উপস্থিত হইলেন । নবনীর ন্যার 
মৃতু কুন্থুমকোমল চরণ দুখানি এই প্রত্তপ্ণ ভূনির উপরে ম্শ্ত করিতে 
করিতে পর্বতে আরোহণ করিতে প্রয়াস পাইলেন । শ্রীকৃষ্ণের দর্শন 
পাইবেন এই আশায় তাহার কোনও ক্লেশ অন্রভূত হইল না, অথচ 
আহলাদে উল্লুসে পর্ধতৈ আরোহণ করিতে লাগিলেন। ইহাই রাগের 
লক্ষণ | অন্ত্র রাগের মার একট। লক্ষণ আছে, সেইটা এই £৮ 
“ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাদি্টতা ভদ্বেহ 
ষ্টে দারসিকী পরমাবিষ্টতা রাগো ভবেহ । অথাৎ তীব্র প্রেম তৃষ। 
বশতঃ হষ্টবস্থতে চিত্তের ঘে পরনাবিষ্টভ ভালই রাগ নানে অভিহিত । 
প্রেম তষ্াউ উহার হেতু ১ এই বাগনরী ভক্তিকে বাগাম্মিক। ভক্তি 
বলা হয়। এত! দি এ দিবি দুষ্ট হয়। 


চর কপি লা জত শি 


কথিত হুর । রুলস বাগই লক্ষ্য । উহার * রে মাবার অনুরাগ । 
এই রাগ বপন প্রগাঢ় হইয়া দনীভূত হয়? তখন “প্রিয়তম প্রণয়ী সৰ্ব্বদাই 
নব নবায়মান্‌ ভাবে অন্তুভূত হইয়া খাকেন :. এ সংসারে দেখা যার, 
ভালবাসার প্রথম্উন্তমে প্রণয়ীকে যেমন স্ন্দর ও মধুর বলিয়া মনে হয় 
কিন্তু কিমদ্দিন “নে ভায়ার সেই সৌন্দর্য্য মাধুধ্য আর পূর্ববৎৎ অস্থভূত 
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হর ন!। পধুণসিত খান্তের ন্যায়, পযুটুসিত ফুলের হ্কায় ভাহার সেই 
সৌন্বছ্য, সৌন্দয্য ও সৌরভ্য আর অনুভূত হয় না। এননারে মানব 
প্রকাতির এই এক ম্বভাব। পুরাতনে আর তেমন প্রণয়ের আকাজ্জা, 
প্রাণের তৃষ্ণ। প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় ন1। কিন্ত প্রকৃত ভক্তের অনুরাগ 
সেরূপ নহে। উহ) হ্রঞ্জ-বৃন্দাবনের অম্ল অমর স্পর্শে চিরদ্নিই নৃতনবৎ 
প্রতিভাত হয়। “নিতুই নৃতন" বলির। মনে হয়। গোপীপ্রেম এক 
অভ্ভত অলৌকিক আনন্দনুধ।, ইহা চিরপুরাতনকে নুতন করিয়া দেখায় । 
ইহার রাজ্যে কালের অধিকার নাই, কিছুই পুরাতন হইতে জানে না। 
শ্রীমতী বলিতেছেন, ললিতে, তুমি আমার কি বলিতে চাহ ? আমার 
চিত্তে এমনই ভাবের উদয় হর যে আমি, আমার প্রাণের প্রাণ, আত্মার 
আত্মা প্রাণ-বল্পভকে দেন প্রতি মুহূর্তেই নৃতন শৌন্দগ।-মাধুষ্যে 
বিরাজমান দেখি । 
জনম অবধি হাম গুল্ধপ নেহারিভ 
নয়ন না তিরপিত ভেল। 
লাখ লাখ যুগ , হিয়া হিয়! রাখিষ্গ 
তবু হিয়। পরশ না গেল ॥ 
শরণ, এই এক অসীম, অবিতৃপ্ত, অফুরন্ত তৃষ্ণা । রর 
“পহিলুহি রাগ নয়ন-হন্দ্যা তেল । 
অন্দিন বাঢ়ল অবধি ন! গেলে ॥” 
এ পুরাতন হইতে জানে না। এ ভাবের বিরাম নাই, বিশ্রাম 
ই, সীমা নাই, শেষ নাই, অথচ প্রতি মুহুর্তেই নব-নবায়মান ! 
৮ এই প্রেনরস-সিন্ধু যেমন অগাধ, তেমনই ইহার বিস্তার 
অগীম, ইহার তরঙ্গও অনন্ত বৈচিত্ত্যনয়। একি বালব তোমায়! এই 
প্রেমসিন্ধু মহাচমৎকারময়, অনস্তব্যাপারময়। অআন্গরাগের লক্ষণটা 
লেই ইং! বুঝিতে পারিবে, উহা এই ₹-- £ 
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দাগোভবেন্ববনবঃ সোইন্ুরাসি ইভীব্যত ॥ 
তোতা এ এপল আবু একটা ভাবে কথ" বলিতেছি। পূর্বে বল! 
হইয়াছে প্রেমের প্রথম অবস্থা ভাজ নামে অভিহিত, কিন্তু এই ভাব 
শব্দের আর এন প্রকার অথ হয়. সে আর্থ অতি প্রগাঢ় । এই ভাব 
প্রেমের অতীব উচ্চতব অবস্থ' ; যে প্রেত বান্ডিতে বাডিতে ল্লেহ, মান, 


প্রণয়, রাগ ৩৭. অন্তরাগ কশা পধান্ উন্নীত হইয়া! থাকে, সেই প্রেম 
্ 


আর এক ধংশ উপুতে উঠিলেই ‘ভাব' ন:জ্ঞ' প্রান্ত হ্য ' একই প্রাথ 
পা ad i, 
ক্রনবিবা্‌শের ফলে ভিন্র আকারে ভিন্ন প্রকারে প্রকাশ পাইলে মুলতঃ 


স্বীয় স্বভাব ন্রতাগগ করে না? এবশ্বি্টিক শক্থরালে এই নিয়ম 
পরি*শ্ষিত হয! এই যে আমাদের নয়ন-সমক্ষে ভূপুদে সমাজ শৈবাল" 
গুলি মন্তিকাছ হরিদ্বণের ন্যায় দুষ্ট হইতেছে, উহারা ৪ উদ্ভিদ্জাতীয়, 
আবার অশ্ত্খ 3 সেই উদ্ভিব জাতীয় । আদাছের পদদলিত ভূপঙ্াসুত 
দুৰ্ব্বাদল, অংক খ্রিংবহুসু-পরিদিত-স্িদীর্ঘ সমুচ্চ গগনম্পশী, অই বংশশ্রেণী 
বচাতর এই উভয়ই এক জায়! হেইরুপ জে, নন, 
প্রণয়, কগ, অক্ষুর।গ, ভাব, নহাভাব ইহ! সকলই শীতগ্বানের হলা: 
শক্তির «অবস্থা বিশেষের নান ভেদ মাত্র । 

হলাদিনীর লার প্রেম, প্রেম-সাকু, ভাব । 

ভাবের গরুদকাষ্ঠানাম১মহাভাব ॥ 
[ভাব স্বরূপিণী রাধ! ঠাকুরাণা । 
ব্ব্ণ-খনি, কষ্তকান্তাশিরোমণি ॥ 

‘কোথা ভূপৃষ্ঠান্তত শৈবাল, আর কোথার ব। বন-বিটপা রাজা ধি- 
রাজ অশথরক্ষ। ভগবানের যে শক্তি, ভাসা-ভাসা-রূপে এই জগতে 
জাহলাদকন্বের পিচ প্রদান করে, তাহা ম্হাভাবেরহই চরম অধস্তন 
শি, বিশেষ । উহাই ক্রমবিকাশের নিয়মান্থলারে প্রেম, স্নেহ, মান, 


লহ] 
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প্রণয়, রাগ, অক্রবাগ, ভাব ও মহাভাব নামে অভিহিত হয় । যাহা 
আপাততঃ স্থূল দাষ্টতে মানসিক ব্রত্তিবিশেষ বলিয়া প্রতিভাত হয়, 
সুক্ষ বিচারে “ক! যায়, তাহার মূলে সর্ধবব্যাপিনী মহা মহীরসী মহাশক্তি 
বিরাজমান! : এই প্রপঞ্চে যাহা কিছু আনন্মজনক বা আনন্দ দায়িনী 
বলিয়া মনে হয় তং সমস্তই নানাবিধ পরিমাণে সেই মহাশক্তিরই পরিক্ষীণ 
চ্ায়াভাস মাত্র! প্রথমতঃ যে ভাবের কথা বলিয়।ছি সে ধারণ! 
সবিশেষ কঠিন নহে কিন্ত প্রেম অন্রাগ অবস্থায় উন্নতি হইয়া 
শেষে যে ভাবদশ্। প্রাপ্য ভর, তাহা ধারণ: কর। কঠিন । উহার লক্ষণটা 
এইরূপ £-- 
অন্তরগঃ স্বস'বেদ্যদশাং প্রাপা প্রকাশিতঃ ' 
বাবলাশ্রর-বৃত্তিশ্চেন্তাব ইত্য ভিধীয়তে ॥ 

অনুরাগ আত্মবেদনীয় দশ। প্রাপ্ত হইয়। বাদবাআয়বৃত্তি হইলে 
ভাব সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। তুমি হয়তে। একথাট। বুঝিতে পারিতেছ 
কিন্তু জনসাধারণ ভাবের এই লক্ষণটী বুঝিতে পাবিবে না; কাজেই ইহার 
বিশেষ ব্যাখা, হওয়। উচিত। *অঙ্গরাগ যে প্রেমের কি অবৃস্থা, পুর্ক্বেই | 
বল৷ হইয়াছে ৷ প্রেম স্বীয় প্রগাঢ়তায় আপনার ভাবে আপনি সমুচ্ছব্সিত 
হইয়া নিজের প্রভাব বিস্তার করে। প্রণরীর প্রতি প্রগাঢ় গীতি থাকায় 
প্রেমের বিষয়কে নিত্য নব নব ভাবে অনুভূত করাইয়া! দেওয়াই অঙ্থু- 
রাগের কাবা । এই ভাবের প্রকর্ষই, অন্সরাগের আত্ম জ্ঞাপনীয় অবস্থা । 
প্রেম এই অবস্থার কালপরিপাকে পুনঃপুনঃ দর্শনজনিত অভ্যাসজাত পুরা 
তনত্ব-বোধকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া স্বীয় প্রভাব-প্রকর্ষ 
প্রকাশ করিয়, থাকে । তখন মহাভাবই ইহার একমাত্র আশ্রয় হইয়। 
উঠে। তখন ইহার গতি মহাভাবের নিকটস্থ হয়। এই অবস্থাই 
এস্থলে ভাব নামে অভিহিত হইয়া থাকে । ফলতঃ এই ভাবটা মহাভাবে- 
রই প্রথম অবস্থা । ইহার পরেই মহাভাব। দ্হাভাব প্রেমের অতি 
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চরম অবস্থা । ইহা. ব্রজদেবীগণেরও স্থলভ নহে, ইহ। কেবল শ্রীমতী 
রাধিকাতেই স্পষ্টতঃ বিরাজমান,অথবা৷ শ্রীমতী রাধিকাই মহাভাব-স্বরূপিণী । 
গ্রী্পপ, মানুষের ভাষা অতি অসম্পূর্ণ।! ভাষা, ভাবেরই পরি- 
চারিকা । কিন্তু ভাষা, ভাবের সকল আদেশ সম্পন্ন করিতে পারে না। 
নহাভাব বস্তুটী কি, ভাষায় তাহ! প্রকাশ পায় না। রসশাস্ত্রের পণ্ডিত- 
গণ প্রেমের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থ। ব্ণন করার জন্য যে সকল লক্ষণ করিয়া- 
ছেন, তাহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লক্ষণই প্রকৃত তথ্য প্রকাশ 
করিতে সমর্থ হয় । অন্্রাগ, ভাব, মহাভাব, এই সকলের লক্ষণ ভাষায় 
প্রকাশ করা যায় না। কখন কখন তটস্থ লক্ষণ দ্বারা পণ্ডিতগণ বস্ত-তত্ব 
বুঝাইতে প্রয়াস পান কিন্ত তাহাতে বস্তজ্ঞান পরিস্ফুট হয় না । ভাব» 
ব্যাপক, ভাষ।--ব্যাপ্য। সুতরাং ভাষা ভাবকে সব্বপ্রকারে আকড়িয়! 
ধরিতে পারে না। মহাভাবের স্বরূপ-লক্ষণ রন-শাস্ধ্-বিদ্গণ প্রকাশ করা 
দূরে থাকুক, ভাবের স্বরূপ লক্ষণ পথান্ত পরিস্ফুট করির়। বলিতে পারেন 
ন1। অন্ুর।গের স্বসংবেদ্য দশাট! কি, তাহা আপন হৃদয়ে -ঝিতে হয়। 
বাবদাশ্রয় Et ভই বা কি তাহাও আপন আাত্মায় অনুভব করিতে হয়। 
মানুষের উচ্চতম অঙ্গুভবের প্রগাঢ় অবস্থায় ভাব প্রক্কৃত বস্থতে পরিণত 
হয়। এই অবস্থায় জ্ঞান জের, ধ্যান ও ধ্যেয় এক হৃইয়| নায় । জ্ঞান 
তখন জের বস্থর সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন, ধ্যানী তখন ধানের বস্তু প্রত্যক্ষ 
করেন। ইহার আর এক ধাপ উপরে উঠিলেই জ্ঞানী, জন, জ্ঞেয়, 
ধ্যানী, ধ্যান, ধোয় একাকার হইয়। বায়। সে অবস্থায় এক অখণ্ড 
অদ্বিতীয়তার কূলকিনারাবিহীন, সীমা সংখ্যাবিহীন প্রেমানন্দ রসের 
এক মহাদিন্ধুতে আত্মা নিমজ্জিত. হইয়! পড়ে । এখানে জ্ঞান ও 
ভক্তি আত্ম-পরিচায়ক বিভিন্ন লক্ষণ পরিহার করিয়! মিলিয়। মিশিয়া 
এক্‌ হইয়। বায়, তন “কেন বা কং পশ্যেং ” ইত্যাক্যর এক অচিন্ত্য 
অনির্ব্চনীয়, কি-জানি-কেনন এক ভাবে ইহা আপন অস্তিত্ব হার ইয়া 
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ফেলায় । এই অত্যান্ত নিরুপাধি অবস্থায় জ্ঞান, ধ্যান, ভাব, মহাভাব, 
কিছুরই পার্থক্য সুচক লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না । কিন্তু আনন্*লীলা-বিহারী 
শ্রীগোবিন্দের মধুময়ী বৃন্দাবন-লীলায় "যে ভাব-মহাভাবের সন্ধান প্রেমিক 
ভক্তগণ প্রাপ্ত হইয়। থাকেন, তাহ! অচিন্তয হইলেও রসান্থভবের সীমা- 
ভূত হয় না। আমি তোমায় মহাঁডাবের আভাস অন্য সময়ে 
অন্তভাবে বুঝাইব । ভাষার সাহাযো তাহ। বুঝাইতে পারিব না ।” 
এই বলিয়া মহাপ্রভু নীরব হইলেন । শ্রীরূপ চাহি! দেখিলেন, 
প্রত কেবল নীরব নহেন,--অতি নিম্পন্দ ; নয়নের তারা উত্তানভাবে 
অবস্থিত কথা বলিতে বলিতেই প্রচু যেন ভাব-সিঙ্ধুতে নিমজ্জিত 
হইয়। প্ড়িয়াছেন । শ্রী্প অতীব মুদুকে বলিলেন, ভাই বল্লভ, একি 
হলো! প্রভু ধেন একবারেই সংজ্ঞাহীন 1” বল্লভ বিস্মিত হইয়া বলি- 
লেন, “তাইতে| দাদ|, একি হলো একি হলো 1” এই কথা! বলিতে ন! 
বলিতেই মহাপ্রভু বাতাহত কদলী তরুর ন্যার মুচ্ছিত হইয়। ভূমিতে 
পড়িলেন। শ্রীরূপ অতি বাস্তভাবে প্রভুর শ্রীমস্তক আপন কোলে তুলিয়। 
লইলেন। শ্রমুখমণ্ডলে প্রগাঢ় আনন্দ, আপন প্রভাব বিস্তার করিল ; 
'নাসায় নিশ্বাসের কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না)দমুজ্জল বদনমণ্ডল অধিকতর 
প্রসন্নোজ্জল হইয়। উঠিল। শ্রীবল্পভ ব্যজন করিতে লাগিলেন, অন্যান্ত 
, ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, কেহ কেহ অতি মৃতুপ্বরে হু হরিনাম উচ্চারণ 
করিতে লাগিলেন । এহরূপে কিয়ংক্ষণ অতিবাহিত হইলে প্রভু দীঘনিশ্বাস 
ত্যাগ করিয়। শ্রীরাধাগোবিন্দ নাম উচ্চারণ করিয়।* ধীরে ধীরে উঠিয়া 
বসিলেন, এবং অতি মৃদুল মধুর কণ্ঠে বলিলেন, শ্রীবূপ,” আমার এই 
এক রোগ ! শরীরাধাগোবিন্দ-কথ। বলিতে গেলেই bl কখন এই দশ! 
ঘটিয়া থাকে । কি করিব উপায় নাই । নিজের দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-গ্রাণ- 
বুদ্ধির উপরে আমার কোন হাত নাই, সহলা অতর্কিতভারে এই এক 


প্রকার ব্যাপার মধ্যে মধ্যে ঘটিয়! থাকে । তোমায় যে, কি“বপিতেছি ছলান,- 
এখন আর তো মনে নাই, বলিতে বলিতে ভুলিয়। গৈলাম । 


৪১৪ গ্রীমং রূপ-শিক্ষ। 


et tre আসব সপ সপ 


Tt শপ শপ পাপ | শপ পা 


রূপ করযোড়ে বলিলেন, এখন না হর সে কথ। থাকুক, কেমন 
একটুকু আনমনা দেখিতে পাইতেছি ৷ মহাভাবের কথাতে।-না হয় 
অতঃপরে শুনিব! আপনার কপার বোধ হয় কিছু সন্ধান পাইয়াচ্ছি । 
আমার বলিতে ইচ্ছা হয় £-- 
এমন গাব ধ্রালো কোন্‌ ভবিনী 
বল দেখি তাই চিস্তামণি ॥ 
প্রভু হাসিয়া বলিলেন, শীূপ মামি এক বাতুল, আনার ভাব দেখিছা 
উপহান কদিন নী! সময়ে সময়ে উপস্থিত ভক্তনুন্দকে বড়ই বাষ্ছ 
কবির তুলি” শ্রীরপ আবার করবোৌডে বলিলেন, এ তে! বাস্ক করা 
শক্ষা "দওয়া 1 এ নকল ব্যাপার, ভাদ না 


শীরূপ, শ্রীরাধিকার প্রেস এক অনির্বচলীদ 
অসীম অফুবস্থ অন্তত । এই মৃহাপ্ৰেন-সিন্ধৃতে চিন্ত নিমগ্ন হইলে আর 
তকিছু নিব”, শুনিবার বা বুঝিবার প্রয়োজন হয় না । এই ভণ্বউ, 
মহান্ুভব জৌঁবেস সাধনার চরম লক্ষ্য ! শ্রীগোবিন্দের কুপায় হৃদয়ে এই 
অন্তভব অস্করিত, বিকশিত ও সন্বর্ধিত ১ * *  * 
এই. বকিযাই আর তিনি বলিতে পারলেন না। ভাব-গম্তার 
শ্রীগৌরাক্ষন্র্দ্ আবার দহসা নীরব হইলেন, দেখিতে দেখিতে তিনি 
মহাভাবামত-নসপিন্ধৃতে আবার নিমজ্জিত হইয়া প্রেমানন্দ-লীলারন- 
সমাপিতে নারব ও নিষ্পন্দভাবে নিঅল্জিত হইলেন । শ্রীরূপ অতাঁব 
বাস্থ হইছ তাহার শ্রীমন্তক আপন কোলে তুলিয়। লইলেন। শ্রিমদ 
বল্লভ প্রভুর চরণ দুখানি আপন কোলে তুলিয়া লইলেন। অপর এক 
ভাগ)বান ভক্ত তাল-ব্যজনে মৃদু মৃতু ভাবে বাতান করিতে লাগিলেন । 
“আমর! এখন 'কিছুকালের জন্য প্রভুর এই আনন্দ-সমাধি ভঙ্গ করিব 
,না। প্রহথ শ্রীপাদ্রূপকে যে প্রগাট উপদেশামত প্রদান করিয়াছিলেন, 


# 


₹ভক্তি- -রস-তত্ব ৷ ৪১১ 


থপ পাশাপাশি আপ এ শন পাশ পিপিপি শি ৭ পিপাসা শশী শিপাপিশী লা পি্া পপ পলা? সাপ গাল EY লা পাশ 


তাহা ধারণাতেই আলিতে ) পারিব না” _ন্গভ: করা তে দূরের কথা । 
তাবে এ সন্থন্দে শচারতামুতে যাহ! লিখিত আছে.এ সময়ে তাহার কিঞ্চিৎ 

আলোচনা করিব । তৎ্পরে শ্রীপ্রভুর বাস্ৃজ্ঞান ভইলে তাহার সাক্ষাৎ 
উপদেশেব তান ধ্য লিপিবদ্ধ করিব । 

প্রচরিতায ৩ শ্রীরূপ-শিক্ষার ভক্তিরলের আলোচনা দৃষ্ট হয় । উহাতে 
লিখিত আছে : = 

গু শ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্‌ জীব 
গুরুক্ুষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা- বীজ জ ॥ 

এইস্থনে 'ব্ঙ্গাপ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব' এই যে কথাটা 
লিখিত হইয়াছে শ্রভাগবতের দশম স্বন্ধে ৫১ অধ্যায়ে ইহার মূল প্রমাণ 

য় 


ভব’প্বগে| ভ্রমতো। যদা ভবেজ - 
ভনন্য তহ্যচুুত-সংসমাগমঃ । 
সঙ্গমে। যহি তদৈব সদ্গতে! 
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতি: ॥ ৬. * 
হে অচ্যুত, অনাদি কাল হইতে এই সংপ!রে ভ্রম্ণশালজনের যখন 
সংসর-নাশের সময় উপস্থিত হুর, সেইকালে তোমার ভক্তের *্সঙ্গলাভ 
হইয়! থাকে ৷ বে কালে সংসঙ্গপ্রাপ্তি হয় মেইকাল ব্ৰহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তর- 
কাধ্য-কারণের নিয়স্ত রূপী তোমাতে রতি উৎপন্ন হয়। সুতরাং সন্তক্ত 
সমাগম ব| সপ্তক্ত-সন্দ্শন পরম সৌভাগ্যেরই ফল J" অতঃপরে 
শ্রীচরিতামুতে লিখিত আছে “গুরুক্ষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজঙ* 
এস্থলে "গুরুকষ্ণ” পদের অর্থ কি, শ্রীচরিতামুকতই তাহারও ব্যাখ্য। 
দেখিতে পাওয় যায় যথা, . 
যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্তের দাস । 
তথাপি জানিয়ে আমি তাহার প্রকাশ ॥ 


EY 


৪১৭ 


প্রীমৎ রূপ-শিক্ষ] 


es শা শশী পাশা শী আর আল শিপ 


কু কুঞ্চরা। হন শান্সের প্রমাণে । 
গুরুকূুপ কৃষ্ণ কৃ-।। করেন ভক্তগণে ॥ 
শিক্ষা গুরুকে জানি কৃষ্ণের স্বরূপ | 


অন্তর্যঠা মী,-- ভক্ত শ্রেষ্ঈ--এই ছুইবপ ॥ 


লা থা শপ | সসপপপকাগা 


এ বিষয়ে শাস্ীর প্রমাণ এই যে 
১। আচাধ্যং মাং বিজা নীয়ান্নাবমন্ততে কহিচিৎ । 


নমৃত্ত্যা বুদ্ধা। স্থয়েত সর্ববদেবনয়ো গুরুঃ ॥ শ্রীভাগ ১১। ১৭।২২। 


২। নৈব্যেপযস্ত্যপচিতিং কবয়ন্তবেশ 


জন্ধায়ুষাপি কৃতমৃন্ধমুদঃ স্মরস্তঃ | 

ধোইস্তবহি স্তচভৃতা মন্তভং বিধুন্ব- 

ন্নাচধ্য চৈত্তবপুষ! শ্বগতিং ব্যনক্তি ॥ শ্রীভাগ ১১। ২৯। ৬। 
প্রথম শ্লোকের অথ স্পষ্ট, দ্বিতায় পগ্যের অথ এইযে হে ঈশ, বেদজ্ঞ 


পণ্ডিতের ব্রন্ধার গরঘাসু প্রাপ্ত হইয়াও আপনার প্রভাপকাররূপ আনুণ্য 


লাভ 
স্মরণ 


করিতে পারেন ন যেহেতু তাশার। আপনার কৃত উপকারকে 
করিয়া পরমানন্দে বিভোর হয়েন 1 উপকার এই--আপনি বাহিরে 


গুরুক্ধপে ও অন্তরে মস্তধ্যামিরূপে দেহুধারীদিগের বিষরবামন। নিরাশ 
করিয়! নিজরূপকে প্রকট করেন । 


তঃপরে লিখিত আছে £- 
মালী হয়ে করে সেই বীজ আরোপণ ! 
আবণ কীর্তন জলে করয়ে সেচন ॥ 
উপজিয়। বাড়ে লতা ব্রন্মাণ্ড ভেদি যায় । 
বিরজ। ভ্রঙ্গল্োকে ভেদি পরব্যোম পায় ॥ 
us হবেশ্বায় তদুপরি গোলক বৃন্দাবন lL 
ক্রফণচরণ-কল্লবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ 


ভক্তি-রস-ত্ত্ব । ৪১৩. 


পা ৩ সাপ আগা Patan 


তাহ! বিশ্তারিত হঞ্া ফলে প্রেমফল । 
ইহা নালী নিত্য নেচে শ্রবণাদি জল ॥ 
ভাগ্যবান্‌ সাধক 'রুকুষ্ণ-প্রসাদে ভক্তিলতা-বীদ্ প্রাপ্ত হইয়! থাকেন । 
ভক্তিকে লতা বপির। প্রকল্পনা করিলাম কেন? লতিক। স্ব ভাব তঃই 
কোমল! ও পরাশ্রয়।। লতিকার গতি নিরস্তরই আশ্রয়ের অভিমুখে । 
কি প্রকারে আশ্রয়কে অবলম্বন করিবে, লতিকার দিবানিশি কেবল 
সেই চেষ্ট।। ভক্তি-লতিকার পরম আতর, শ্ীকঞ্চচরণ-কল্পবৃক্ষ । 
সাধকভক্ত উক্তিলতা-বীজ-প্রাপ্তির নিনিত্ত সর্ধবপ্রথমে গুরু পদাশ্রয় করেন, 
গুরুর ক্ুপাঘ ভাক্তলতা-বী্জ প্রাপ্ত হইয়া! স্বীর হৃদয়ে উক্ত বীজ বপন 
করেন। জপ-সেচন না করিলে ভূমি সরস হয় না, বীজ অস্কুরিত হয়না, 
অবণকীন্তনই জল-সেচন। শ্রবণ ও কীর্তনরূপ জলসেচনে হৃদয়ভূমি আব্র' 
হয়, চিত্ত সরস হুর, তাহার ফলে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে । এইরূপে 
অবণকীন্উনাদি জলসেচনে ভক্তিলত| দিন দিন প্রবদ্ধিত হইতে থাকে । 
পরমাশ্রয় ইকুস্চচরণ প্রাপ্তি না তণয়া পথ্যস্ত এই ভক্তিলত: 'মহুক্ষণ 
বাড়িতে থাকে ৷ ভক্তিলতার গতি ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ধনীমায় বা ভ্দুপরিস্থিত 
পরব্যোমে ৭ স্থগিত হয় ন। মায়াতীত গোলক বুন্দাবনস্থ শ্রীকষ্চচরণ- কল্প- 
তরুই উহার একমাএ আশ্রয় । এক্তিলতিকা ভদ্বতীত অপর কোনও 
আশ্রম স্বীকার করেন ন।। প্রেমই ভন্তিলতিকার ফল । পর ব্যোমাদির 
কণ! পরে বলা যাইবে । এ 
ভক্তিলতিকার এইক্সণ প্রকৃতি হইলে 
বহুল বাঁধাবিদ্ব আছে। যথ। শ্রীচৈতগ্চচরিতামতে 2 
যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতী যাতা। 
উপ্াডে বা ছিণ্ডে তারে, শুকি যায় পাতা ॥ 
বৈষ্ণব অপরাধ ভক্তিলতার সম্বন্ধে প্রমত্ত হন্ডিশ্বরূপ । ভীষণ অনি 
কর প্রমত্ত হৃস্তা যেমন দিগ বিদিকৃজ্ঞানশুন্য হইয়া কাননের লত! প্রভৃতি 
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ডে [টি বা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে, এই টা হস্তীও তন্রেপ 
ভক্ভিপণতিকাকে বিন'শ কাহুয়। থাকে । খাহাতে ভরঙুলতায় অপরাধক্ধপ 


হা 


হস্তার প্রভাবপাত না হইতে গারে, সাধক-ন।লীকে তচ্ছন্ধ আবরণ প্রদান 
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কিন্তু লি নি [র পক্ষে কেবল ঘে বৈষ্ণবাপরাতই একমাত্র বি্প 
তাহা নহে, ইহার আরও বহুল বিদ্ম আছে । উপশাখ. লত্তিক|-বুদ্ধির 
এক প্রধান বিশ্ব । মুক্তিবাঞ্থ।, ভূক্তিবাঞ্চ, নিষিদ্ধচার, কুটিনাটি, জীব- 
হিংলা, লাভ, পুজা ও প্রতিষ্ঠ। প্রভৃতি ভক্তিলতার উদশাখ।। বিশুদ্ধ 
ভক্তির সম্বদ্ধনের পক্ষে এই সকল ব্যাপার অতীব বিস্বকর। 
বেদে লিখিত আছে “ন্বর্গাকামো ঘজেতশ সঅর্থাং স্বগকামনার জন্য 
যজন করিবে । স্বগ কেবল ভোগের স্থান মাত্র । ভুক্তিকাম লোকেরাই 
স্বর্গের জন্য যজ্ঞাদি করিদা থাকে, উহাঞ্ছার! ভঞ্ির উদ্নর দূরে থাকুক, 
উহাতে ব্রঙ্স-সাধনোপার জ্ঞ।নের উদয় পয্যন্ত হয় ন|। নুক্তিবসনা' ও ভক্তির 
বিদ্ব। মুক্তি কি? এক শ্রেণীর দার্শনিক বলেন “আত্যপ্তিক দুঃখ 
নিবৃত্তিই মুক্তি।” বৈষ্ণবের অভিধানে এইরূপ বুক্তির অপর পধ্যায়,-- 
্বার্পরতামাত্র। নিখিল দুঃখ হইতে পরি াণ-লাভের ভন্ঠই এতাদুশী 
মুক্তির প্রয়াস । যেখানে দুঃণ, সেই স্থল হইতে দেহ মন ৪ আত্মাকে 
নরাইর়া লওয়াই এই মুক্তির প্রথম ও প্রধান সাধন । ইহাও ভক্তির অন্তরায় ৷ 
উপাশ্তদেব, বৈষ্ণবের আত্মার অন্তরতভদ দেবতা, তিনি জীব হইতে ভিন্ন 
ইয়1ও অভিন্ন) কেন নী তি রি আত্মার আত্ম।। তাহার সহিত 
প্রগাঢ় প্রেমের সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইলে দুঃখও সুখ বলিয়াই প্রতিভাত 
হয়। এইরূপ অনুভূতির নামই BEA । অনুরাগ শত দ্ুঃখকে উপেক্ষা 
করিতে শিক্ষা দের, কেবল একমাত্র প্রাণেশ্বরকেই হৃদয়ের সিংহাসনে 
সংস্থাপিত 'করিয়।ঘ্রাখির! দিনযামিনী তাহার সহিত প্রিয়জনকে সম্মিলিত 
করিয়া রাখিতে চাহে । সাধারণ লোকে যাহাকে নুক্তি বলে, তাহা 
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কামে্রেই নামান্তর স্তরাং এই মুক্তি, শুদ্ধ ভক্তির বাধক ৷ নিষিদ্ধাচারও 
ভক্তির বিদ্বকর। শ্রীপাদ শ্রীবূপ গোস্বামী শ্রীভক্তিরসামুত-সিন্ধুগ্রন্থে 
লিখিয়াছেন £-- 
ক্রাতস্থাত পুরাণাদি পঞ্চরাত্র-বিধিং বিন! | 
শাত্যন্তিকী হরের্ভক্তিরৎংপাতায়ৈব কল্প্যতে ॥ 

অথাৎ শ্রাত স্থৃতি পুরাণ ও পঞ্চরাত্র প্রভৃতি বিধি ব্যতীত যে 
আ'ত্যস্তিক হরিভক্তি, তাহাও উৎপাতস্বরূপ ৷ নিষিদ্ধাচাবে কখনও 
{বপ্তদ্ধ ভক্তির উদর হয ন|। দেহের সহিত মনের সঙ্গন্ধ বড় ঘনিষ্ঠ । 
সাত্বিক আহার ও সাত্বিক মাচরণ ভিন্ন সাত্বিকগুণের আাবতাব হয় ন।। 
সাত্বিকগুণের অভাবে বিশুদ্ধ ভক্তির উদয় অসম্ভব । কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ 
ভজনের আবার এমনই গুণ, যে দুরাচার ব্যক্তিও যদি ক্ুষ্ণভজনে প্রবৃত্ত 

সহজেই তাহার হৃদয় বিশুদ্ধ হইয়া উঠে এবং তাহার প্রত্যেক 

oe সদাচারের ভাব পরিলক্ষিত হইয়। থাকে । সংযোগে 
ও তল জল যেমন উষ্ণ ও দাহক হইয়া উঠে, শ্রীভগরানে ননোনিবেশে 
ছুরাচারের হ্ৃদয়েও হে সদাচুরের সঞ্চার হইবে, ভাহ্খুতে আর 
সন্দেহ কি? 

শ্রীকৃষ্ণ চরণে ভক্তিই জীবের প্রধানতম সাধন । তাহ। ত্যাগ করিয়া 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঙ্গল-লাভের জন্তু যে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অবান্তর যোধিদ্‌ ব্রতাদির স্যার 
বিষয়ে উপাসনাবৃত্তির প্রেরণা--তাহাই কুটুনাটী । এই সকল কুটিনাটীও 
ভক্তির বিস্কর। লাভ, সম্মান ও প্রতিষ্ঠার আশায় । ভুগবছুপাসনায় 
প্রবৃত্ত হওয়া,--ভক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ প্রতিকূল । এই সকল উপশাখা বৃদ্ধি 
পাইলে, ভক্তিলতার উর্ধগতির বি্র হয়। লতিকা! স্বীর মূলদ্বারা যে 
রসাকধণ করে, সে রস যদি অগণ্য উপশাখারু পোষণে ব্যয়িত্‌ হয়, তবে 
মূল লতাটী আর বাড়িতে পারে না। লতিকার গর্তি তখন স্তব্ধ হয়। 
তাই শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন :-.. 
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দেক জন পাঞা | উপাশাখ। বাড়ি ঘায়। 
স্তব্ধ হৈঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায় ॥ 
আমর? উদ্ভিদ্-কাননেও দেখিতে পাই, লতার উপশাখা বাড়িলে 
মূললত! অধিক দূর প্রসারিত হইতে পারে ন। | যদি মূল লতিকাকে স্থদূর 
প্রসারিত করিতে হয়, তবে মালা প্রথম হইতেই উপশাখা গুলিকে চ্ছিন্ 
করিতে আরম্ভ করে। লতিকার মূল অতি ক্ষুদ্র, হং! ঘ।র। আকৃষ্ট 
রসে উপশাখাগ্লি পুষ্ট হইলে মূল লতিকা অধিকতর বিবদ্ধিত হইতে 
পারে না । স্থতরাং উপশাখ। দেখিতে পাইলেই মালা উহ! বিচ্ছিন্ন 
করিয়। দেয় । যিনি ভক্তি-লতিকার উৎকন এবং উচ্চতম পরমাত্রয় 
প্রাপ্তি দর্শন করিতে আশ! করেন, তাদৃশ সাধক-মালীকেও উপশাখার 
প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে । যাহাতে উপশাখ। উপজাত হইক্প। মূল 
লতিকার গতি স্তব্ধ না করে, তংপ্রতি অন্তক্ষণ দৃষ্টি, রাখিতে হইবে । 
তাই শুঙ্রমহাপ্রভুর উপদেশ এই (যে ২ 
প্রথমেই উপশাখ। করবে ছেন ! 
তবে মূল শাখ। বাড়ি খায় বৃন্দাবন ॥ 
প্রেমফল পাকি পড়ে, নালা আস্বাদয় । 
লত। অবলঘ্থি মালী কল্পবুক্ষ পার ॥ 
তাহা সেই কক্পবৃক্ষের করছে সেবন । 
স্লথে প্রেমরস ফল করে আহ্বান ॥ 
স্থৃতর।ং সাধক ভক্ত মাত্মকেই উপরো। লিখিত উপশাখাগুলিব বিনাশে 
বত্বুবান্‌ হইতে হইবে । মহাপ্রভুর উপদেশ এই যে শ্রাকুষচরণ-লাভই 
জীবের প্রয়োজন । ভক্তিলতিকার আশ্রয় করিলেই সেই হ্রীকষ্চচরণ- 
কল্পবৃক্ষ প্রান্ত হয়া যায়। প্রেমই এই কল্পবৃক্ষের সুস্বাদ সুপক্ক 
ফল । শ্রীচরিভীমতে তীহার উপদেশের সার কথা এইরদে লিখিত 
হইয়াছে থা £₹ | 
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এইত পরম ফল পরম পুকুষার্থ। 
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ ॥ 
মহাপ্রভুরই উপদেশের সারমর্শ্ম শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামি মহোদয় 
তদীয় ললিতমাধব নাটকে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন যথা £-- 
ধদ্ধা সিদ্ধি-ব্রজ-বিজয়িতা সত্যধশ্শা সমাধি- 
ব্রহ্মানন্দে। গুরুরপি চমৎ্কারয়েত্যে বতাবৎ। 
যাবহ প্রেম্নাং মধুরিপুরশীকার-সিদ্ধৌষধীনাং 
গন্কোহপ্যস্ত:করণসরণী-পাস্থতাং ন প্রষাতি ॥ 
অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত কুষ্ণবশীকরণের সিদ্ধৌষধি-স্বরূপ প্রেমের 
গন্ধলেশও অস্তঃকরণের পথের পথিক ন! হয়, সেই পর্যন্তই 
অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, সত/ধন্মোপেত সমাধি এবং উহার ফল স্বরূপ গুরুতর 
বক্ষানন্দ সাধকদিগের চিত্ত চমৎকার করিতে সেই পর্যন্তই সমর্থ হয়, 
যাবৎ শ্রীকৃষ্ণ বশীকরণের সিদ্বৌষধি-স্বরূপ প্রেমসমূহের লেশও 
অস্তঃকরণে উদিত না হয়। অর্থাৎ প্রেমের উদয়ে ব্রহ্মানন্দও অতি 
তুচ্ছ হয় স্থতরাৎ প্রেমই পরম পুরুষার্থ। শুদ্ধ ভক্তি হইতেই প্রেমের 
প্রকাশ হয়। ’ 0 
অন্যাভিলাযিতা-শুনা' জ্ঞান কর্ম্মন্যন| বৃতং । 
আন্সকুল্যেন কষ্কানুশীলনং ভক্তিরুতমা ॥ 
অর্থাৎ জ্ঞান কম্মাদি দ্বারা অনাবৃত অন্তাঙিলাষিতাশুন্ত অন্কুলভাবে 
যে কৃষ্ণান্থশীলন' তাহাই উত্তমাভক্তি। ইহা কিন্তু শ্লোকটীর 
বঙ্গানুবাদ মাত্র । কিন্তু ইহার ব্যাখ্য। বহুল অর্থমূলক। ্রীপাদ শ্রীজীব 
গোস্বামী উক্ত শ্লোকটার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন । আমর! এস্থলে 
উহার কিঞ্চিৎ মর্ম প্রকাশ করিতেছি। এই শ্লোকোক্ত অনুশীলন শব্দটা 
অন্ুপূর্ববক শীল ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শীল ধাতুষী ভার্দি ও চুরাদি- 
গণীয়। চুরাদিগণীয় শীল্‌ ধাতুর অর্থ উপধারণ (অভ্যাস) ইহ! প্রবৃত্তা- 
২% 


সী 
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ক। আবার ভ্যাদিগণীয় শীল ধাতুটী “সমাধি” অর্থে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে, উহ! নিবৃত্যর্থক। রতি বা প্রেমাদিস্থায়িভাবরূপ সেবা, নিবৃত্যর্থক । 
এস্থলে প্রবৃত্যার্থক শীল ধাতুর অর্থ কায়মনোবাকো চেষ্টা স্থতরাং কৃষ্ণ 
সম্বন্ধীয় বা কৃষ্কার্থ কায়িক মানসিক ও বাচিক চেষ্টাই কৃষ্তান্ুশীলন । 
অথবা কৃষ্ণ-বিষয়ক মানসিক সমাধিই কৃষ্ণান্গশীলন । এই অঙ্থশীলন যে 
ভক্তিমূলক, এই ভাব প্রকাশের নিমিত্ত “আন্ুকুলেন” পদের প্রয়োগ 
কর! হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তিই ভক্তি। বৈরীভাবেও 
শ্রকষ্ণের অনুশীলন সম্ভবপর হইতে পারে। কংসাদিও শ্রীকুষ্চ-ব্ষয়ে 
নিরন্তর চিন্তা করিতেন, কিন্তু সেই অনুশীলন অনুকূল নহে, উহা এক্ষণে 
রোচমানা প্রবৃত্তি নহে। অঙ্ুশীলনের ভক্তিত্ব নাই। অনুকূল অন্- 
শীলেরই ভক্িত্ব। অন্থু উপসর্গটি ‘হীন’ “পশ্চাৎ “সহঃ প্রভৃতি অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা £₹ 
অঙ্গ হীনে সহার্থেচ পশ্চাৎ সাদৃশ্যয়োরপি * . * 
লক্ষণেখডূতাথ।নভাগবীপ্দাদক্রমঃ ॥ 

এখানে “অনু” শব্দটাও অন্গকুল্যা্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । এইরূপ 
রুষ্ণাঙ্শীলন কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্তই অন্ষ্ঠিত হইয়া থাকে । 
ইহাতে তছ্যতীত অপর কোন অভিলাষ থাকে না । অপরন্ত ইহা জ্ঞান 
ও কন্মা্দি ছারা অনাবৃত ৷ অর্থাৎ এই অনুশীলনের সহিত জ্ঞান কম্মাদির 
কোনও সংশ্রব থাকে না। “কমশ্মাদি* পদের “আদি” শব্দটা বৈরাগ্য- 
যোগ-সাংখ্যাভ্যাস প্রভৃতিকে বুঝ্ধায়। এস্থলে জ্ঞান শব্দের অর্থ নির্ভেদ 
বরহ্ধানসন্ধান।« কিন্ত ভগবততত্বা্ুসন্ধান জ্ঞান বুঝিতে হইবে না। কৃম্ম 
শব্দের অর্থ স্বৃতি-সম্মত নিত্য নৈমিত্তিকাঁদি কাৰ্য্য কিন্ত ভজনীর গরি- 
চধ্যাদি নহে। কেন-না, সে সকল অবশ্য কর্তব্য। যে হেতু এ সকল 
ব্যাপার ও ক্কষণন্ুশীলনরূপ'। ইহাই বিশুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ। এই শুদ্ধ ভক্তি 
হইতেই প্রেমোধ্পতি হইয়া থাকে । 
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এই শুদ্ধি ভক্তি, ইহা হৈতে প্রেম হয় ॥ 
পঞ্চরাত্তে ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥ 
সর্ববোপাধিধিনিমুক্তিং তৎপরত্বেন নিশ্মলং । 
হযীকেন হযীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥ 
অর্থাৎ সর্বপ্রকার উপাধিবিরহিত এবং উপাস্যদেবতা-পরত্ব-জনিত 
নিশ্মল হন্দ্রিয়-ব্যাপার সমূহ দ্বার! কৃষ্ণসেবাই ভক্তি । এই শ্লোকোক্ত 
“সর্ববোপাধিখিনিমু'ক্তগপদের অর্থ অন্তাভিলাষিতাশুন্ত, “তংপরত্বেন* পদের 
অর্থ আন্গুকুল্যে ; “নির্মলং্পদের অর্থ জ্ঞানক্ম্মাদি অনাবৃত, “হৃধীকেন* 
পদের অর্থ ইঞ্জিয় দ্বারা, আর “সেবনম্‌” পদের অর্থ “অনুশীলন” দেহে- 
ন্রিয়ান্তঃকেকরণের অভ্যাসই অনুশীলন । কেহ কেহ বলেন “হৃষীক" 
পদপ্বার! দেহাস্তকরণও বুঝিতে হইবে । 
শ্রীমস্তাগবত্রে তৃতীয় স্বন্ধে কপিলদেব স্বীয় জননী দেবহৃতিকে ভক্তি 
সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, এস্থলে সেই শ্লোকগুলি হইতে 
কয়েকটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । সগ্ুণ ও নিগুণ ভেদে ভক্তি দ্বিবিধ । 
গুণ ত্ৰিবিধ সত্ব, রজ ও তম্‌ঃ । গুণভেদে ভক্তিরও বিভিন্ূত৷ আছে 
এই তিন গুণের মধ্যে প্রত্যকটী আবার পরস্পর মিশ্রণের তারতম্য নয় 
খ্যায় বিভুক্ত। ইহদের উত্তরোত্তরেই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ, বিশ্ুন্ধুনত্বসম- 
দ্বিত৷ ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ । শ্রবণকীর্তনাদিভেদে ভক্তি নয় প্রকার । এই 
নয় প্রকার ভক্তি প্রত্যেকে আবার উক্ত নুর প্রকার ভক্তির দ্বার? শ্রেণী- 
ভুক্ষ। স্থতরাং সপ্তণ ভক্তি ৮১ ভাগে বিভক্ত। কিন্ত নিপ্ত'ণ ভক্তির 
আর কোন প্রকার ভেদ নাই, উহা একবিধ। সেই নিরগুর্ণ ভক্তির লক্ষণ 
প্রকটনার্থই উদ্ধত গ্লোকের অবতারণা । এই সকল কথা পূর্বেও বলা 
হইয়াছে । তবে একটুকু বিশেষত্ব আছে । 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন অনি সকলের হৃদয়স্থিত। আনার গত অবণ” 
মাত্রেই আমাতে যাহার মনোগতি, সাগরে গঙ্গাপ্রধাহের স্যার নিরম্তর 
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অবিচ্ছিন্ন, তাহার সেই মনোবৃত্তিই নিগুণ| ভক্তি । এস্থলে অবিচ্ছিন্ন পদের 
অর্থ সস্ততা অর্থাৎ যাহা গঙ্গাজল-প্রবাহের ন্যায় নিরন্তর গতিশীল । অহৈ- 
তুকা শব্দের অর্থ ফলাভিসম্ধানরহিত।। অব্যবহিতা৷ বিশেষণটার অথ 
ভেদ-দর্শনরহিতা । “গ্ুহাশয়ে* পদের অর্থ গুহা অর্থাৎ আশ্রয় ঘর, 
অর্থাৎ যিনি সকলের অন্তঃকরণবর্তী, এই নিমিত্ত তিনি স্থখধোয়, অর্থাৎ 
অতি স্থথে তাহার ধ্যান সম্পন্ন হইতে পারে । এস্থানে অন্থুধিতে গঙ্গা- 
প্রবাহের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে, এ দৃষ্টান্ত অতি স্থন্দর । পরাবপ্তিত জল- 
প্রবাহ বিবিধ আবর্তনে যেমন এক সাগরেই প্রবাহিত হয়, নিগুণ ভক্তিও 
সেই প্রকার শ্রীভগবানের পাদপত্মের অভিমুখেই প্রবাহিত হইয়া থাকে ।, 
পারমেষ্ঠয, সাষ্ট সালোক্যদি ফলদ্বারা প্রলোভিত হইলেও নিগুণ ভক্ত এই 
সকল প্রলোভনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কেবলমাত্র শ্রীভগবানের চরণ- 
চিন্তাতেই অনুক্ষণ নিরত থাকেন। অন্য জলপ্রবাহের পরিবর্তে এই 
উদাহরণ অর্থ চমৎকারিত্বস্চক হইয়াছে । গঙ্গাপ্রবাহ যেমন ক্রুতগামী 
স্থশীতল, অতি পবিত্র ও জগৎপুজ্য, নিপুণ ভক্তিও তাদৃশী । 

.. শ্রীভগবানের সহিত একলোকে বাসু, সালোক্য ; তাহার সমান এশ্ব্্ 
সাষ্টি ; তাহার সমানরূপই,--সারূপ্য এবং তাহার সহিত একত্বই সাযুজ্য । 
শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন আমার গ্রণ-শ্রবণমাত্রেই সর্বগুহাশয়-স্বরূপ 
আমাতে লাগরগামী গঙ্গাপ্রবাহের তা যে অনবচ্ছিন্তরী মনোগতি হ্হয়! 
থাকে, তাহাই নিপুণ ভক্তি। আমার গুণ শ্র'ণমাত্র কেবল আমার 
লাভের উদ্দে্য বাতীত অপর কোন উদ্দেশ্যে নিগুণ ভক্তের মতি 
আমাতে প্রবর্তিত হয় না। আমিই সকল প্রকার প্রাকৃত কাঁরণনিচয়ের 
কারশন্বক্ষপ । এই নিমিত্ত শান্্রবিদগণ আমায় গুহাশয় নামে অভিহিত 
করেন (গুহায়াৎ শেতে [নশ্চলতয়| তিষ্ঠতি য: তশ্মিন্‌_-গুহাশয়ে )। 
মনোগতি পদের ধিশেষণ--অবিচ্ছিন্না । অবিচ্ছিন্ন ; পদের অর্থ এই যে 
. বিষয়াস্তুর দ্বার! যাহ! চ্ছিন্ন হয় না, তাহাইঅবিচ্ছিন্া এইরূপ শ্রীভগবানে 
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পপির আপা এ সত জপ সপ 


অনবচ্ছিন্ন অন্্রাগই নিগুর্ণ ভক্তির লক্ষণ। শ্রীগোপাল তাপনীতে 
লিখিত আছে ₹-- 

“ভক্তিরস্ত ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাশ্যেনামুস্মিন্‌ মন:কল্পনম্” 
এইলক্ষণ দ্বারাও ভক্তির নৈষ্বশ্মা প্রতিপাদিত হইল। শতপথবত্রাহ্মণে 
লিখিত আছে £-- 

“সহোবাচ যাজ্ঞবন্ধ্যং তৎপুমানত্মহিতায় প্রেম্ন। হরিং ভজেৎ ৷” 

শ্রীকষ্ণ প্রেমদ্বারা যে আত্মহিত হয়, তাহ! স্বকীয় কামনার অন্তর্গত 
নহে, স্তরাং ইহা নিগুণ ভক্তির লক্ষণ। এই নিগুণ ভক্তি অকিঞ্চনা 
ও আত্যস্তিকী ভক্তি নামে খ্যাত । বৈধী ও রাগানুগাভেদে ভক্তি খিবিধ। 
শাস্ত্রোক্ত বিধিদ্বার যে ভক্তি প্রবর্তিত হয় তাহাই বৈধীভক্কি, এই বৈধী- 
ভক্তি আধার দ্বিবিধ। ১ম বৃত্তিহেতু, অর্থাৎ কর্তব্যাকর্তব্যের জ্ঞান হেতু । 
শীস্্কার বলেন 

তন্মাদেকেন মনসা ভগবান্‌ সাত্বতাং পতিঃ। 
. শ্রাতবাঃ কীত্তিতবাশ্চ ধ্যেয়ঃ পৃজ্যশ্চ নিত্যদা । 
দ্বিতীয় প্রকার --অর্চনা-ব্রতীদি-গত | শাস্ত্রীয় প্রমাণ এই যে 2. 
মামৈব নৈরপক্ষ্েণ ভক্তিযোগন বিন্দতি। 
ভক্তিযোগং স লভতে এবং যঃ পৃজয়েত মাম্‌॥ ও ও 
একাদশী জন্মাষ্টমী প্রভৃতিক্রত ইহার উদাহরণ-্বরূপ ৷ এই বিষয়ের 
'সবিস্তার আলোচনা ভক্তিসন্দর্ভ ও ভক্তিরসামৃত-সি্ধু গ্রন্থে ভরষ্টব্য ৷ 
বিশুদ্ধভক্তি হইতেই প্রেমের উৎপত্তি হয়। ভুক্তিমুক্তি বাঞ্ছাদ্বারা 
এই বিশ্তুদ্বভক্তি কলুষিত হইয়া! থাকে । 

শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু ভগবৎসাধনের নিমিত্ত চিত্তবৃত্তির প্রকর্ষ সাধক যে 
নকল ক্রমের উপদেশ করিয়াছেন সেই সকল, ক্রমাবলম্বন বৈষ্ণব মাজ্রেরই 
একাস্ত কর্তব্য । এই সকল বিষয় মনন্তত্বের উচ্চতম তথ্যে পরিপূর্ণ । 
প্রভু বলেন £₹-- ’ 


৪২২ রী শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা । 
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সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয় । 
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয় | 
বৈধী ও রাগান্তুগা ভেদে সাধন ভক্তি যে দ্বিবিধঃ ইতঃপূর্ববে তাহা 
'বলা হইয়াছে । এই সাধনঃভক্তি হইতে রতির উদয় হয়। এখন জিজ্ঞাস্য 
এই যে রতি কাহাকে বলে ? আলঙ্কারিকগণ বলেন :ঃ 
“রতিশ্চেতোরগ্কত! সুখভোগানুকুল্যকুৎ ৷” 
ইহার ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে £--“চিত্তস্ত রঞ্জনং, দ্রবীভাবস্তজ্জন- 
কধন্ম বিশেষ এব চেতো রঞ্তকতা সা এব সম্প্রয়োগচিতদা রতি রুচ্যতে। 
ইয়মেব চিত্তকঠোরত্বং দূরীকৃত্য কোমলত্বং দ্রবীভাবঞ্চোৎপাদয়তি ॥ অর্থাৎ 
চিত্তের রঞ্জকতাই রতি। এই রতি স্বখভোগের আঙ্গকুল্যকরী। যে 
ধর্শ্মের দ্বারা চিত্ত দ্রবীভূত হয়, চিত্তের কঠোরত। দূরীভূত হইয়া হন্বারা 
চিত্তের কোমলতা জন্মে, তাহাই রতি। < 
ভাবভক্তিই রতি নামে প্রসিদ্ধ ৷ নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে প্রিয় 
পদার্থের আকর্ষণে প্রথমতঃ যে বিলোড়ন ব। বিকার উপস্থিত হয়, তাহাই 
ভাব$ অমরও বলেন “ভাবো মনসো! ববি কাঁরঃ* । মনের বিকারই ভাব । 
ভগবৎসন্দর্ভে লিখিত আছে ₹-- 
| * স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতৌশ্রবণাদ্দিভিঃ 
শুদ্ধসত্ববিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়া রৃতিঃ | 
ভগবৎকথ শ্রবণাঁদি দ্বার হৃদয়ে আনীত) প্ুদ্ধসত্ববিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণ 
ব্ষয়ারতি ভক্রগণের স্বান্ভ । “শুদ্ধসত্ববিশেষাত্মা” পদটী রতির বিশেষণ। 
এই পদে বিন্যস্ত শুদ্ধ শব্দের অর্থ দৌষরহিত। এই প্তদ্ধত্ব কেবল স্বাহু- 
ভব-বোধগম্য । যদি তর্কস্থলে বল৷ যায় যে অঙ্ভব অস্তঃকরণের বৃত্তি $. 
এই বৃত্তি স্কুলচুক্মদেহবিকারময়ী । স্থতরাং এতদ্বারা সেই বিগ্তদ্ধ পদার্থের 
রোধ কি প্রকারে হইবে? ইহার উত্তর এই যে, এই অনুভব, তত্তৎবিকার- 
ব্লহিত । আরও একটা আপত্তি এই যে অঙন্ুভবটি বিষয়াকার, ইহাতে 
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বিষয়েরই জ্ঞান জন্মে। শুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান অনুভব সিদ্ধ নহে, কেন ন! 
উহা! প্রত্যগ-রূপ। কিন্তু কথা এই বে, স্থূল ও সুম্মদেহের আবেশ, 
বিষয়াকার-রহিত হইলে স্বয়ং শুদ্ধ স্বপ্রকাশ ও চিন্ময় হয়। অন্গভবও 
চিদ্বৃত্তিময় । সত্ব শব দ্বারাও স্বপ্রকাশত্ব সুচিত হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ বিষয়া 
রতি,প্তদ্ধ সত্বময়ী সুতরাং স্বপ্রকাশস্বরূপ ৷ শ্রবণাদি দ্বার! শুদ্ধচিত্ে শ্রীকৃষ্ণ” 
বিষয়! রতির উদয় হইয়া থাকে । পুজ্যপাদ সন্দর্ভকার লিখিয়াছেন £_ 
আবিভূত মনোবুতৌ ব্রজস্তী তৎ স্বরূপতাং। 

স্বয়ং প্রকাশরূপাপি ভাসম।না প্রকাশ্যবৎ ॥ 

বস্তুতঃ স্বয়মান্বাদন্বরূপৈব রতিস্বসৌ। 

ক্লষ্ণাদি-কশ্মকাস্বাদহেতুতা প্রতিপদ্যতে ॥ 

শ্রীচরিতাম্ৃতকার স্থানান্তরে লিখিয়াছেন := 
দনত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্ৰেম সাধ্য কতু নয় । 
শ্রবণান্তে শুদ্ধচিত্তে করায় উদয় ॥ 
রতিদ্বার৷। জীবের চিত্ত, ভগবদভিমুখ হয় । এই অনুভব অস্তর্বহিঃ 

সাক্ষাৎকারলক্ষণবিশিষ্ট ।  * ৪: 
শ্রীকষ্ণ-বিষয়া এই রতি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে স্থায়ীভাব নামে 
অভিহিত হইয়াছে। এই রতি মুখ্যা ও গৌণী ভেদে দ্বিবিধা। শুদ্ধ 
সত্ববিশেষাত্ম। রতিই মুখ্য! । স্বার্থা ও পরার্থ৷ ভেদে মুখ্যারতি খিবিধা ! 
স্বার্থ ও পরাথা আবার শুদ্ধ প্রীতি, স্ধ্য বাৎসল্য ও প্রিয়তাভেদে পাঁচ 
প্রকার । সামান্তা, স্বচ্ছ ও শাবি, শুদ্ধ! রতির এই ত্রিবিধ্ণভেদ । এইরপে 
রতি বিষয়ে বহুল সবন্মালোচন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থের দক্ষিণ বিভাগের ৫ম 
লহরীতে দ্রষ্টব্য । এই রতি গাঢ় হইলে উহা প্রেম নামে অভিহিত 
হয়। যথা := রর 
রতিঃ প্রগাঢ়ঃ কাস্তভাবঃ সাধারণী সমর্জস] ৷ 
কিঞ্চিদ্‌ বিশেষ মায়াস্ত্যা সম্ভোগেচ্ছা যয়াভিতঃ ॥ 
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রত্যা তাদাত্ম্যমাপন্ন| সা সমর্থেতি ভণ্যতে । 
সাদৃচেয়ং রতিপ্রেমা প্রোন্যন্‌ নেহত্রমাদয়মূ ॥ 
স্তান্সানঃ প্রণয়েো রাগোহন্ুরাগোভাৰ ইত্যপি ॥ 
ভক্তিরসাম্বৃত সিল্ধুপ্রস্থ, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুরই উপদেশামবতের প্রতিধ্বনি ৷ 
শ্রচরিতাম্ৃতকারও এই সকল উপদেশের সার সঙ্কলন করিয়াছেন, 
আমর! উহাতে দেখিতে পাই । 
সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয় । 
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয় ॥ 
প্রেম বুদ্ধি ক্রমে নাম স্গেহমান প্রণয় । 
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥ 
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার। 
শর্করা দিতা মিছরি উত্তম মিছরি আর 1 ,« 
এই সব কৃষ্ণতক্তি রস স্থায়ী ভাব । 
স্থায়ী ভাবে মিলে যদি বিভাব অন্ুভাব । 
১ যৈছে দেখি সিতাত্বত মরীচু কর্পুর ৷ 


মিলনে রসালা হয় অমৃত মধুর ॥ 
শ্বীভগ্রবানের প্রতি প্রীতি এই জগতের কোনও প্রেমের সহিত তুলিত 


হইতে পারে না। পৃজ্যপাদ শ্রীতিসন্দর্তকার এই সম্বন্ধে স্থমধুর 
ভাষায়,-শবলঙ্কারে ও অর্থালঙ্কারে সৌন্দধামাধুধ্যনয় শ্রীঃ্গবান্‌ ও 
প্রীতি-বিষয়ক যে মহাসিদ্ধাপ্ত প্রীতি স্দর্ভে লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে 
পাদটিগ্লনীতে উদ্ধত করা গেল 1 * উহাতে শ্রীভগবানের স্বরূপ ও তাহার 
প্রীতির স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে । উহার মর্ান্থবাদ এই যে ২-- 


"নিখিল পরমানন্দচন্্রিকা-চন্্রমূসি, সকল কল ভূবনমৌভা গ্যসার-সর্ক সৰ্ববস্বসত্বপগুণোপজীব্যানপ্ত- 
বিলাসময়ামায়িঞ্চ বিশুদ্ধ সন্ববাননবরতোল্লাসাদাসমোর্ধ মধুরে, শ্রীভগবতি কথমপি চিত্তাবতা 
রাদনপেক্ষিত বিধিঃ খরসতঃ এব সমুক্লসস্তী বিষয়ান্তরৈরনবচ্ছেপ্তী তাংপব্যাস্তরমসহমান। 
হলাদিনী সারবিশেষরূপা ভগবদান্ুকুল্যাত্বকতদনুগততৎস্পৃহা দিময়জ্ঞানবিশ্যোকারাতাদৃশ্‌ 
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গ্রীভগবান্‌ নিখিলপরমানন্দচন্দ্রিকার চন্তরস্বরূপ এবং সকলভূবন- 
সৌভাগ্যসারসর্ধস্ব । তিনি সত্বগুণোপজীধ্য অনস্তবিলাসময় অমায়িক 
বিশুদ্ধ সত্ববান, অনবরতউল্লাসজনিত অসমোর্ধ মধুর। এতাদৃশ 
শ্রীভগবানে জীবের প্রীতি সঞ্চার যে কত ডউচ্চত্তম চিত্তবৃত্তির 
প্রেরণা তাহা বুঝাইয়। বলার আর প্রয়োজন কি? ভগবৎ শ্রীতি- 
বিষয়াস্তর দ্বারা অনবচ্ছিন্না, তাৎপর্য্যান্তর-অসহমানা, হলাদিনীর-বৃত্তি- 
বিশেষ স্বরূপাঁ, ভগবদান্কুল]াআকতদনুগত-তত্স্পৃহাদিময় জ্ঞানবিশেষা- 
কারা, তাদৃশভক্তমনোবিশেষদেহা, ভক্তকৃত্যরহস্তসঙ্গোপগুণময়বাসন1- 
বাম্পমুক্তাদিব্যক্পরিফারা, সর্বগুণৈকনিধানন্ব ভাবা, দাসীকৃতাশেষার্থ 
সম্পত্তিকা, ভগবৎপাতিক্রাত্যব্রতচর্ধযাপধ্যাকুল।, ভগবন্মনোহরণৈকোপায়- 
হারিরূপ1--এই ভাগবতী প্রীতি ভগবতী । এই প্রীতি প্রতি ভক্ত চিত্তের 
উল্লাস সাধঞ্চ কযেম, মমত। দ্বারা ভগবানের প্রতি চিত্ত সংযোগ করেন, 
বিশ্রন্ত জন্মান, প্রিয়ত্বাতিশয় দ্বারা অভিমান জন্মান, চিত্তকে দ্রবীভূত 
করেন, প্রত্যভিলাষ দ্বারা স্ববিষয়ে মনোযোগের সঞ্চার করিয়া দেন,প্রীতির 

য়ে মনকে নব নব অনুরাগী করেন, অসমোর্ধচমৎকার গুণে ভক্তহদয় 
উন্মত্ত করেন। এই শ্রীতি-রতি উল্লাসমাত্বাধিক্যব্যঞ্জিকা । এই রতির 
উদয় হইলে অন্তত্র তুচ্ছ বুদ্ধির উদয় হয়। মম্তাশয়াবিভাধ দ্বারা * 
সমৃদ্ধ! রতি প্রেম! নামে অভিহিত । এই মমতা অন্ত্র মমতাবজ্জিত| । 
বিশস্তাতিশয়াত্মক প্রেমাই প্রণয়। প্রঞ্ম, ক্রীড়াপারতন্ত্য । অন্ুগ্রাহা- 
তাভিমানমমী প্রীতি,-ভক্তি শব্দের মুখ্য অর্থ । ক 


পাপ পপ 


ভক্কমনোবৃত্তিবিশেষদেহ! মনোবৃতিবিশেষদেছা পীযুষপূরতোইপি সরসেন স্বৈনৈব স্বদেহং স্বরসয়ন্তী ভক্তকৃতাত্মযঞ্প্ত 
 সঙ্গোপগুণময়রসনী-বাষ্পমুক্তাদিব্যক্তপরিস্কার| সর্ববগুণৈকনিধানস্বভাবা দাসীকৃতাশেযোপুরুার্থ- 
_অম্পত্তিক! ভগবৎপাতিত্ৰাত্যব্ৰতবৰ্ধ্যাপর্য্যাকুল৷ ভগবন্মনোহরণৈকোপায়ছারির্লপ। ভগবতী 
ভাগবতী প্রীতি স্তমুপসেবমানাবিরাজত ইতি সেয়মখণ্ডাঁপি নিজালম্বনস্ত ভগফত আবিৰ্ভাব- 
তারতম্যেন স্বয়ং তারতম্যেনৈবাবির্ভবতি তদেবং সতি গ্রীকৃষ্স্যৈব স্বয়ং ভগবত্তেন তত্্সন্দর্ভে 
-দর্শিতত্বাৎ তক্রৈব তস্য! পরাপ্রতিষ্ঠা। 


৪২৬ ৫ জ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা 
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্রীচরিতামূতের অপর একটা পয়ার এইযে 
“যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার ।* 
এই পয়ারটা একটা লোকের অন্ুবাদ। সে শ্লোকটী এই £-- 
কীজমিক্ষুঃ স চ রস সগুড় খণ্ড এব সঃ । 
স শর্করা সিতা সাচ সা যথা স্তাৎ সিতোপলা ॥ 
রসশান্ত্রে রতি সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা দৃষ্ট হয়। স্থানান্তরে লিখিত আছে :ঃ-= 
রতিশ্চেতো রপ্জকতা স্থখণোগান্কুল্যকৃৎ । 
সা প্রীতি মৈত্র সোহার্দয ভাবসংজ্ঞাঞ্চ গচ্ছতি | 
যা সম্প্রয়োগবিষয়া সা রতিঃ পরিকীতিত|। 
বিষয়াসম্প্রয়োগঃ স্ত্রীপুরুষব্যবহারঃ সতাং মতঃ । 
অসম্প্রয়োগব্ষিয়। সৈবপ্রীতি নিগগ্যতে ॥ 
রতি আহ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি-বিশেষ । ইহার ম্াত্রা-বিশেষে অনন্ত 
ভাবের উদগম হ্য়। স্ৃতরাং সেই সকলও অসংখ্য নামে অভিহিত 
হইতে পারে। 
" এস্থন্ধে রতি ও প্রেমাদির কথা 'আরও একটুকু বল! যাইতেছে । 
শ্রবণদর্শনাদিনিবন্ধন শ্রকৃষ্ণে যে প্রীতির উদ্রেক হয়, তাহাতে শ্রীরুষে 
“মন আক্টষ্ট ও লগ্ন হয়, উহাই রতি নামে, খ্যাত। এই রতি হইতেই 
প্রেমের উদ্ভব হয়। বিশ্বের আশঙ্কা থাকা সত্বেও রতি যদি দৃঢ় হয় অর্থাৎ ' 
রতির কিছুমাত্র হাস ন। হয়, তবে তাহ প্রেম নামে অভিহিত হ্ইয়া 
থাকে! ভক্ভিজ্ঞসামত সিন্ধুকার প্রেমের যে দার্শনিক লক্ষণ করিয়াছেন তাহ। 
প্রসঙ্গান্তরে বহুবার আলোচিত হইয়াছে । এইস্থলে কেবল রতির 
পরিপাঁকজনক প্রেমলক্ষণই উক্ত হইল। ভরতমুনি বলেনঃ 
* বিভাবানুভাবব্যভিচারি সংযোগাদ্রস-নিষ্পত্তেঃ । 
অর্থাৎ বিভাব অস্ৃভাব ব্যভিচারী প্রভৃতির সংযোগে রসনিষ্পততি 
হইয়া! থাকে। 
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বিভাব- বিভাবয়তি উৎনাদয়তীতি বিভাবঃ--এতদ্দ্ারা জানা 
যাইতেছে বিভাব,__কারণন্বরূপ । 
অন্তুভাব--অঙ্তুপশ্চান্তাবো ভবনং যন্ত অন্থভাবো কার্য।ম্‌ ; স্থতরাং 
এই অন্তুভাব কাৰ্য্য-স্বরূপ । 
ব্যভিচারী-- বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরিতুং শীলং যস্তেতি ব্যভিছারী-- 
অর্থাৎ সহকারী । 
ইহাদের সংযোগেই রসনিস্পতি হইয়া থাকে। কার্য্যকারণও 
সহচারিত্ব দ্বারাই রসনিষ্পত্তি হয়। বিভাবকে যে “কারণ” নামে 
অভিহিত করা হইয়াছে উহ! নিমিত্ত অর্থগ্যোতক । আলম্বন ও উদ্দীপন 
ভেদে বিভাব দ্বিবিধ । আলম্বন ও উদ্দীপন এই ছুইটাই অন্ুভাবের হেতু- 
হ্বরূপ,_-অনুভাব ইহাদেরই কার্য । সমবায়ী কারণই স্থায়ী নামে খ্যাত। 
আলম্বন ও উদ্দীপন এই দ্বিবিধ নিমিত্র-কারণ মাত্র। অলঙ্কার শাস্ত্রে 
স্থায়ী ভাবের যে লক্ষণা করা হইয়াছে, তাহা এখানে উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত 
করা যাইতেছে ।-.. | 
আস্বাদাঙ্কুরো কন্দোল্তি ধন্মঃ কশ্চন চেতসঃ। ৪ ০ 
রজোন্তমোভ্যাং হীনস্য শুদ্ধতত্বতয়। সতঃ ॥ 
স স্থায়ী কথাতে বিজ্ঞে বিভাবস্ত পৃথকৃতয়া ।  * 
পৃথকৃবিধত্বঃ যা ত্বেষ সামাজিকতয়া সতাং ॥ 
ইহার তাৎ্পধ্য এই যে রজস্তমবিহীন্ শ্ুদ্ধত্ববিশিষ্ট চিত্তের নিত্য 
ধন্মবিশেষই স্থায়ী রস নামে অভিহিত । এই রসাম্বাদকঞ্চিত-নিষ্ঠধন্ম, 
হলাদিনীশক্তির আনন্দাত্মিক-বৃততিস্বরূপ, উহ! জড়ীয় নহে । 
এখন একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে বে স্থায়ীভাব এক ও 
নিত্য। ইহার মধ্যে আবার উতৎ্সাহজনক বীররস, শোক-রস্ করুণরস, 
বিল্ময়জনক অদ্ভুত রসের উৎপত্তি কি প্রকারে সম্ভবপর । যেহেতু 
এইসকল ভাব পরস্পর বিরুদ্ধ। ’ 
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একটুকু বিচার করিয়া দেখিলেই ইহার সহজ সিদ্ধান্ত লাভ করা 
যাইতে পারে। স্থায়ীভাব এক ও নিত্য । ইহার মধ্যে অন্যান্য পরস্পর 
বিরুদ্ধ জাববিশিষ্ট রসের উদ্ভব হইলেও ইহাকে অস্থায়ী বল! যায় না। 
যেমন একই শুভ্রম্ষটিক জবাদি নানাবর্ণ বিশিষ্ট কুন্ধমের সঙ্গগুণে কখনও 
লাল, কখনও পীত এবং কখনও শ্যাম।দি বর্ণ প্রকাশ করে। স্থায়ীভীবও 
বীররসাদি পোষকবর্গের সঙ্গনিবন্ধন নান! ভাবে প্রতিফলিত হইয়া থাকে । 
এই নিমিজ্তই ভক্তিরসামৃত সিন্ধুকার লিখিয়াছেন £-_ 

অবিরুদ্ধানবিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্‌ যে। বশতাং নয়ন্‌ । 
স্বরাঙ্জেব বিরাজেত স স্থারীভাব উচাতে ॥ 

অর্থাৎ যে ভাব বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভাব সকলকে আপন আয়ত্তাধীন 
করিয়! স্থরাজের ন্যায় বিরাজ করে, তাহাই স্থায়ীভাব । শ্রীরুষ্ণ বিষয়! 
রতিই এই স্থায়ীভাব। মুখা ও গৌণীভেদে স্থায়ীভাক, দ্বিবিধ | শ্তুদ্ধ- 
সত্ববিশেষাত্ব! রতিই মুখা! রতি। স্বার্থ ও পরার্থভেদে মুখ্যারভি আবার 
দ্বিবিধ। এতংসম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে আলোচন। কর! হইয়াছে । 

ক্ষুধা যেমন অন্নব্যঞ্জনাদির ভোজন্‌ সুগান্গকুল্য করিয়। থাকে, রতিও 

সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীল। প্রভৃতি আস্বাদন স্থখোপভোগের 
অনুকুন্ক কারণরূপে প্রতিভাত হয় । রতিমান্‌ বাক্তিদিগেরই শ্রীকৃষ্ণের 
রূপগুণাদি শ্রবণের নিমিত্ত আগ্রহাতিশয পরিলক্ষিত হর। রতিশৃন্য' 
ব।ক্তিদিগের দে আগ্রহ পরিলুক্ষিত হয় না । দ্রৌপদীতে ও শ্রীকৃষ্কে যে 
সখ্য বর্তমান তাহা গ্রীতি নামে অভিহিত। স্ত্রীগণের মধ্যে পরস্পর 
যে সখ্যভাব হয় উহ1,-মৈত্রী । পুরুষে পুরুষে এইরূপ সখ্যও মৈত্রী নামে 
অভিহিত হইতে পারে। 

ক্ষণ অখিল রসামৃত্ঃযুদ্তি। তাহার সন্ধে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে 
হইলে, রসশাস্ত্রের*প্রগাঢ় গৃঢ় রহন্তের কিঞ্চিং মর্শ্ম পরিস্ফুট করিয়া তদীয় 
রাজো প্রবেশ করার উপায় করিতে হয়। এই নিমিত্ত ভক্তিরসাম্বত- 


বচ 
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সিন্ধুকার, ভক্তি রসের দার্শনিক বিবুতি করিয়া £রাখিয়াছেন । রসময় 
রসিকশেখরের বিন্দুমাত্র তথ্য জানিতে হইলেও এই ভক্তিরসের 
সাহায্য ভিন্ন অন্ত কোনও রূপে তাহাকে জানিবার আর খিতীয় উপায়, 
নাই, এহ্‌ নিমিত্ত আমাদিগকে এই বিষয়ের প্রতি একতান দৃষ্টি রাখা 
একান্ত কর্তব্য। 
বৈষ্ণবদর্শনে ভগবত্গ্রীতিই পরম পুরুষার্থতা বলিয়া স্থাপিত হইয়াছে । 
পূজ্যপাদ প্রীতিসন্দর্ভকার শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বলেন, এই প্রীতির 
শ্বরূপ-লক্ষণ বিষ্ণুপুরাণে ভক্তশেষ্ট প্রহলাদের মুখে বণিত হইয়াছে, যথা :- 
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েঘনপায়িনী । 
ত্বামুম্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসপতু ॥ 


অর্থাৎ অবিবেকী লোকদিগের বিষয়-সম্ভোগে যে প্রকার শাশ্বতী 
প্রীতি বর্তমান থঠুকে, হে ভগবন্‌, তোমার প্রতি সেই প্রকার প্রীতি 
যেন আমার হৃদয় হইতে কখনও অপসারিত না হয়। আমি এখন যেমন 
তোমায় স্মরণ করিতেছি, সর্বদা সর্ববথা যেন সেই প্রকার তোমায়, স্মরণ 
করিতে পারি, কখনও যেন আমারু হৃদয় হইতে তোমার প্রতি প্রীতি 
বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হয়। প্রীতি শব্দে মুদ্‌, প্রমদ, হর্ষ, আনন্দ 
ইত্যাদি পধ্যামভূক্ত স্থখকে বুঝার । আবার প্রিয়তা শব্দে ভাবু, হার, 
এবং সৌহদাদি বুঝার । উল্লাসাত্মক জ্ঞান-বিশেষই সুখ কিন্তু সুখ- 
অপেক্ষ! প্রিয়তায় একটুকু বিশিষ্টতা আছে। প্ৰিয়তা শব্দের প্রকৃত অথ- 
বোধ কি প্রকারে নিপন হয়, আপাদ গোস্বামি মহোদয়, প্রীতিসনদর্তে 
তাহ। বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন, বথা»--"াবষয়ান্ুকুল্যাত্মক *স্তদানু- 
কুল্যান্থগত-তৎ্স্পৃহ1-তদহু ৬বহেতৃুকোললাসময়োজ্ঞ।নবিশেষঃশ, --প্রিয়তা । 
এইকপ শাব্দ বোধ দ্বার! স্পপ্টতঃই দেখা যায়) প্রিয়তা কোন বিষয়কে 
অবলম্বন করে, অর্থাৎ গ্রীতি ব! প্রিয়তার বিষয় আচ্ছ। “রস মাতেই 
বিষয় এবং স্বাশ্রয় দ্বারা প্রকাশ প'ইয়। থাকে । যেষ্ন মাতৃবাৎসল্য একটা 


৪৩০ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা। 


ইহার আশ্রয়, মাত৷; ইহার বিষয,--পুত্র । এই বাৎসল্য-রসটা 

কিন্তু মায়াঁশক্তির বৃত্তি মাত্র। বিশুদ্ধ প্রীতির বিষয়,-_-যশোদ। নন্দন 
শ্রীকৃষ্ণ; ইহার মাশ্রর,--লীলাপরিকরগণ এবং প্রেমিক ভক্তগণ। এই 
গ্রীতিভক্তি শ্রেষ্ট সম্বন্ধে শ্রীমতী গোপালতাপনী শ্রুতি বলেন, “ভক্তি- 
রেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শর়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভৃয়- 
শীতি।” যে ভক্তি ভগবানকে স্বানন্দে প্ৰমত্ত করেন, তাহার লক্ষণ কি ? ভক্তি 
অবশ্যই আনন্দময়ী কিন্ত সেই আনন্দ, সাংখ্যগণের স্বীকৃত প্রারুতি সত্বনয় 
মায়িকানন্দ নয় । কেননা, ভগবান্‌ কখনও মায়ার অভিভাব্য নহে 
তিনি আত্মতৃপ্ত । নির্ববিশেষবাদীদিগের স্বীকৃত ভগবান্‌ ম্বরূপানন্দ 
নহেন, কেননা, উহাতে অতিশয়ত্ব নাই, অপিচ জীবনিষ্ঠ আনন্দের 
মৃতও নহে. কেননা তাহা অত্যন্ত ক্ষত্ৰ । 

তাহা হইলে এই ভঞ্জির স্বরূপ কি! ইহার স্বন্বপ পূর্বেই বলা 
হইয়াছে । তাহা এইযে ;-_ভগবং স্বরূপশক্তির সন্ধিনী সন্বিৎ ও হলাদিনী 
এই তিনটা বিভাগ আছে । শেষ- উভয়ের সার-সমবেতাপগ্রিক। সর্ববানন্দ- 
দায়নী শক্তি-বিশেই ভক্তি । এই শক্তি ভক্ত বৃন্দের বধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়] 
প্রীতি নামে অভিহিত চুপ থাকে। এই গ্রীতি,--ভক্ত গুবং ভগবান্‌ 
উভয়েরই আস্বান্ত এই গ্রীতি স্থথে ভক্ত ৪ ভগবান্‌ উভয়ই আনন্দান্গ হব 
করেন তাই ভগবান বলেন ;= 

সাধবে! হৃদয়ং মৃহৃং সাধুন।ৎ জদয়ং ত্বভম্‌। 
নদন্তত্তে ন জানস্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ 

নী এর হৃদয়, আমিও তাহাদের হ্বদর। তাহার। আমাকে 

নন কাহাকেও জানেন না, আমিও তাহাদের ভিন্ন কাহাকে জানিন। | 

ইহাই হলাধিনী শঞ্তির লীলা ব্রজ-গোপীদিগের সঙ্গেও শ্রীরুষ্ণের 
এই সম্বন্ধ 7 ইহান অর্থ এই যে, বাহার। সকল স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়| 


[md 


শগোবিন্দ-চরণে আত্ম সমপণ করেন, গোবিন্দ ও তীহাদেরই আপন হন । 
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শুধু আপন নহেন,--একবারেই বশীভূত হইয়া পড়েন। শ্রীভাগবতে 
শ্রুত্যধ্যায়ে লিখিত আছে £-- 
৷ অজিত জিতঃ সমনতিভিঃ সাধুভির্ভবান্‌ জিতাত্মভিরবতা ॥ 
বিজিতা স্তেপি চ ভজত। সক৷মাত্মনাং য আত্মদো২তিকরুণঃ ॥ 
অর্থাৎ হে অজিত, জগতে তুমি অপরাজিত কিন্তু তুমি অন্যের অজিত 
হইলেও সাধু ভক্তগণের দ্বার! তুমি পরাজিত হও | তুমি স্বাধীন হ্ইয়াও 
অধীন হও | অর্থাৎ তুমি তোমার স্বজনের অধীন হও। কেননা, 
তুমি অতি করুণ। যাহার! তোমার নিকট কিছুই কামনা! না করিয়া 
তোমার সেবার্থ তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তুমি আত্মদান ভিন্ন 
আর কিরূপে তাহাদের খণ, শোধ করিতে পার? এই নিমিত্ত অতি 
করুণের যে কাধ্য, তুমি তাহাই করিয়া থাক,--অর্থাৎ সেবামাত্রৈক-পরায়ণ 
নিষ্কাম ভক্তেরা যেমন তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তুমিও তাহাদের 
নিকট আত্মসমর্পণস্করিয়। কৃতজ্ঞ ও অঞ্চণী"ইও। প্রির পাঠক, ভগবানের 
আদান প্রদান ব্যাপারট। শুনিলেন ত? এখন আরও কিছু শুনুন । 
হরিভক্তি স্থধোদয় গ্রন্থে প্রহলাদের প্রতি শ্রীভগবানের শ্রমুখোক্তি, 
এই - . * 
সভয়ং সম্ত্রমং বত্স মদেগীরবক্ৃতং ত)জ। 
নৈষ প্রিয়ে। মে ভক্তেবু, শ্বাধীনপ্রণয়ী ভব ॥ 
অপি মে পূ্ণকাম্স্ত নবং নবশিদং প্রিয়ম্‌। 
নিঃশঙ্ক প্রণয়াসতক্তে। যন্স।ং পশ্ঙ্তি ভাষতে ॥ 
সদ! মুক্তোহপি বদ্ধোহস্মি ভক্তেযু সেহ্রজ্জুভিঃ 
অজিভোহপি জিতোইহস্তৈরবন্তোইপি বশীকৃতঃ ॥ 
ত্যক্তবন্ধুজনন্সেহো ময়ি থঃ কুরুতে রতিম্‌। 
একস্তস্তাস্মি ন চমে ন চান্তোহত্ত্যাবয়ো: সুহৃৎ ॥ * 
এই এক অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপার! জগতে সকল প্রভুই সম্রম 
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রা = পাস Be শপ তি 


চাহেন কিন্তু এই প্রতুটা অন্ত রকমের । ইনি বলিতেছেন, বৎস, তুমি 
মদেগীরব কৃত সভয় সন্্রম ত্যাগ কর। আমার ভক্তের মধ্যে যে ব্যক্তি 
ভীত-ভীত ভাবে আমার ভজন করে, সে আমার প্রিয় নহে ॥ তুমি 
আমার প্রতি স্বাধীন প্রণয়ী হও। যাহার নিঃশঙ্কচিত্তে আমরে সহিত 
কথা বলে এবং নিঃশঙ্ক নয়নে আমাকে নিরীক্ষণ করে, তাহারাই আমার 
প্রিয় । আমি পূৰ্ণকাম ; মানসম্ত্রম লাভ পূজা ও প্রতিষ্ঠা কামনা আমার 
কিছুমাত্র নাই। যেহেতু আমি আত্মারাম ও প্রাপ্তসর্বকাম। 


আমি মুক্ত হইয়াও শুদ্ধ ভক্তগণের স্সেহ-রজ্জুদ্ধারা আবন্ধ, এবং 
অঞ্জিত হইয়াও তাদৃশ ভক্তগণের নিকট পরাজিত এবং অবশ্য হইয়াও 
তাহাদের বশীকৃত হই। যে ভক্ত বন্ধুজন-ন্সেহ পরিত্যাগ করিয়া আমাতে 
আসক্ত হয়, আমি তাহার আপনজন হইয়া থাকি এবং তাদৃশ ভক্তও 
আমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও জানেন না। স্থতরাং ভক্তও আমার, 
আমিও ভক্তের । 


শ্রীচরিতাম্বতৈর আদির চতুর্ধেও এই রূপকথা লিখিত আছে ২-- 
৮. এশ্ব্যজ্জানেতে সব জগত মিশ্রিত । 
এ্রশ্থধ) শিখিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত 
১ আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন। 
তার প্রেম-বশে আমি না হই অধীন॥ 
আপনাকে বড় মানে আমার সম হীন । 
& সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ 


ইন্দ্র-শক্র বৃত্রেরও শিশুদ্ধা প্রীতি পরিলক্ষিত হয়। শ্রীভাগবতে 
বৃের প্রার্থন।টী এইরূপ. £-- 
* অভীতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ। 
স্তন্ং মথ| বৎসতরা* ক্ষুধার্তীঃ ॥ * 
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প্রিয়” শ্রিয়েব স্যখিতং বিষগা | 
র মনোহ্রবিন্দাক্ষ দি দিদৃক্ষতে স্বাম্‌॥ 
এই শুদ্ধ প্রেমপ্রকাশময়ত্বের জগ্তই বুঝি 'ভাগবতে শম বুত্র বধের 
বিলক্ষণত্ব বর্ণিত হউবাছে। শ্রীমস্ভাগবতের এই এক বিশিষ্টতা বে, 
ইহাতে ভীষণ দৈত্য বৃত্রেরও বিশুদ্ধ প্রেমচ্ছবি কীন্তিত হইয়াছে । 
শ্রাদন্মভাপ্রভ শ্রীপাদরদের নিকট ভক্তিরসের উপদেশকালে 
বলিষাছিলেন, 
সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয় । 
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয় ॥ 
প্রেম-বৃদ্ধি-ক্রমে শাম স্রেহমান প্রণয় | 
রাগ অন্রাগ ভাব মহাভাব হয় ॥ 
শীপ্রতু রসশু্ত্ের এই সকল পারিভাষিক শব্দের লক্ষণ ও ব্যাখ্যান 
বিস্তৃতরূপেই করিয়াছিলেন । শ্রীদাদ শ্রীজীব, তদ্দার জ্োষ্ঠ পিতৃব্য 
মহোদয়ের কৃত শ্রীহরি ভক্তি রসামৃতসিন্কু ও শ্রীউজ্জল নীলমণি গ্রন্থ পাঠে 
মহাপ্রতু-প্রদত্ত শিক্ষার কৃপাকণা-লেশাভান ইহাদের চরণতলে বসিয়া 
লাভ করিয়াছিলেন । শ্রীপাদ শ্রীরপ ও সনাতন স্ব স্ব'গ্রন্থে যাহ! যাহা, 
লিখিয়াছেন, তৎসণস্তই মহাপ্রভুর শ্রযুখ-নিঃস্থত বিশুদ্ধ ভক্তির উপদেশ- 
পীযুষসম্পুটমাত্র ৷ ৰ 
শ্রীরূপ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের অবতরণিক।ব মঙ্গলাচরণে স্পষ্টতঃই 
তাহা লিখিয়! রাখিয়াছেন, বথ! £7 " 
হৃদি বন্ত প্রেরণয়া প্রবন্িতোশ্হং বরাকরূপৌহাঁপ ) 
তস্ত হরেঃ পদকম্‌লং বন্দে চৈতন্য দেবস্য ॥ 
সুতরাং শ্রীজীব, পৃজ্যপাদ ভগবৎপার্ষদ পিতৃব্যদয়ের শ্রীমুখে এবং 
মহাপ্রভুর কপাপ্রসাদ-স্বরূপ তত্প্রদৃত্ত উপদেশ-সম্পুটরপ্ণ গ্রন্থনিচয়ে প্রেম 
স্েহাদির লক্ষণ অতি উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন ৷ শ্িশেষতঃ ভক্তিরসামৃত 
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পপর পপর 


সিন্ধুর দরগনসঙ্গ মনী-টাকা এবং উজ্জলনীলনণির পোচন-রোচনী টাক! 
শ্রীজীবেরই কৃত । ইনি প্রীতি-সন্দভে প্রেন-জেহ-নান।দির সম্বন্ধে স্বল্প 
কথায় যাহা ব্যাখ্য। করিয়াছেন, এখানে তাহা উদ্ধত করা হইল, যখ! ২ 

প্রীতিঃ খলু ভক্তচিতমুল্লাপর়তি, নদতন! খে!জরতি, বিশ্রম্তপ্নতি, 
প্রিয়ত্বাতিশয়েনাঙিমানয়তি, ভ্রাবয়াতি স্বব্ষরং প্রভাত্পলাবাতিশয়েন 
যোজয়তি, প্রতিক্ষণমেব স্ববিষয়ং ন্বনবত্বেনান্ুভাবরতি, অশমোর্ধচমৎ- 
কারেণোম্মাদয়তি চ।  তঙ্রোল্লাসমাত্রাধিকা-ব্যপ্রিক। প্রীতি: রতিঃ 
বস্যাং জাতায়াং তদেকত।ৎপধ্য মন্তাত্র তুচ্ছত্ববুদ্ধিশ্চ জায়তে । 

অতি সংক্ষেপে এস্থলে প্রীতি-ন্সেহ-মান প্রভৃতির লক্ষণ বলা হইয়াছে। 
প্রীতি, ভক্তচিত্ত উল্লাসিত করে, প্রণরীর হৃদয়ে মমতাতিশয় বোজন। 
করে, প্রণয়ীদের মধ্যে একত্বভাবের সঞ্চার করে, ইত্যাদি । 

প্রীতি ব! প্রেম, প্রাকৃত কাব্যের প্রণালী-অন্রসারে বুভাব অন্ুভাব ও 
সঞ্চারী ভাব দ্বারা রসত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । কেবল প্রীতি, হর্ষ, মাত্র- 
বোধক কিন্তু এই প্রীতি, বিষয়, আশ্রয়, আলঙ্বন, উদ্দীপন প্রভৃতির 
সহিত মিলিয় রস-নিষ্পত্তি করিয়া! থাকে, তখন ইহাকে প্রীতি-রস বলা 
হর) তখন ইহা স্থারীভাব নামে উক্ত হয়। শ্রীপাদ শ্রীজীব গ্রীতি-সন্দর্ভে 
লিখিয়াছেন,_" এষ। চ প্রীতি লৌকিক কাব্যবিদাং রত্যাদিবং কারণ- 
"সাধ্য সহায়ৈ খিলিত্ব। রসাবস্থামাপ্প,বতী স্বরং স্থারীভাব উচ্যতে । কারণা- 
ছ্যাশ্চ ক্রমেণ বিভাবান্ভাবব্যভচারিণ টুুচান্তে। তত্র তস্য। ভাবত্বং 
প্রীতিরপত্থাদ্েব 1” এই রসের কথ| অতি প্রাচীন । পূর্বকালে আমাদের 
এইদেশে এক ভরতমুনি ছিলেন। তিমি নট্যশাস্ত্-প্রবর্তন করেন। 
তিনি রসশাস্ত্রের আদি গুরু । প্রথমে ব্রহ্মা তৎপুত্র নারদকে নাট্যশাস্ত 
শিক্ষ। দিয়াছিলেন ; নারদ, ভরতমুনিকে এই বিদ্যা, শিক্ষ। গেন। এই 
বিষয়ে সাধারণ একটুকু ইতিহাসও আছে। তাছাতে জানা যায়, চতুর্ব্বেদ 
হইতে নাট্যাখ্য পঞ্চমন্রেদ সষ্ট হইয়াছিল। খঞ্েদ হইতে পাঠ্য, সামবেদ 


ভাক্ত-রম তত্ব ! রে 3৩৫ 


হইতে গান, যজুর্বেদ হই ত অর্ভনয় এবং অথর্ব বেদ হইতে রস গ্রহণ 
কৃরিয়। শাটাবেদ প্রকাশ করা হয়। উহাতে আমরা এই জানিতে 
পারতেছি বে, অথধব বেদ হইতেই রস-ব্যাপার গ্রহণ কর। হইয়াছিল । 
মহেন্দ্র বিজয়োংসবে সব্বপ্রথমে দৈত্য “পাছধের অন্রকরণ কর! হয় । 
ক্রমে ik বুসনিন্পত্তির জন্ত ভরত অনেক প্রকার নিয়ম উদ্ভাবিত করেন। 
ব, বিভাব, অন্ভাব, সঞ্চারীভাব প্রভৃতির পহখেগে রন আবাদনের 
বিধি পি হ্য়। ভরতের নাট্যকুত্রাবলগ্ধনে গ্রবন্তী সময়ে বহুল 
বসশাস্্র বিরচিত হইয়াছিল । লৌকিক ক্াব্যাদিতে এই রন শাস্ত্রের 
বিধিব্যাবস্থা আলোচিত হইত | ভগবদিষয়ে এই সকল শাস্বের ব্যবহার 
কোন্‌ সময় হইতে আরন্ধ হয়, তাহা ঠিক বলিতে পারি ন!। কিন্ত 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীপাদ রূপ গোন্বানী ভক্তি-রদামৃত সিন্ধু ও উজ্জল- 
নীলমণি এই ছুইগ্রানি গ্রন্থে লৌকিক কাব্যরসকে ভগবত্রনে ব্যবহৃত 
করিয়। প্রকৃত পক্ষেই এক অভিনব যুগের অনরন করিয়াছেন। স্বয়ং 
প্রমতত্ব, তৈত্তিরীর উপনিষদে “ল্রগ্ন” নামে অভিহিত হইয়াছেন | তাহা 
হইতেই বিশ্ব ও বিশ্বগ্রাণীর জন্ম হইয়াছে । স্থতরাং তিনিই 
রসের বিষয়, তিনিই রসের আশ্রয় : তিনিই রসের আলঙ্বন|, তিনিই “* 
বূদেব উদ্দীপনা, তিনিই বিবিধরূপে র সনিষ্পাদন করেন, তিনিই, অখিল ৯ 
রসামৃত মৃষ্ঠি রূপে নিজের আনন্দ-চিন্মর-রসভাবিত মুস্তিমতী হলাদিনী 
শক্তিবর্গ সমূহ এবং পার্ধদ পরিক্ণুরবর্গ সহ এই প্রপঞ্চে আবিভূতি হইয়া! 
ভক্তবর্গের চিত্তে প্রেমানন্দ-রস বিতরণ করেন । ভজননিষ্ঠ ভগবত পার্ষদ 
শ্রীমৎ সনাতন-ূপ গোম্বামি-প্রমুখ পরন দয়ালু গোস্বািদহোদয়গণ 
ভগবদ্ধিষয়ে কাব্যরসের অবতাঁরণ! করিয়া প্ররুতপক্ষেই রস-ব্যপাঃরটাকে 
উপযুক্ত স্থানেই বিন্তন্ত করিয়াছেন। আমর! ইহাদের কৃপায় বুঝিতে 
পারিয়াছি যে, উপনিষ্দের ব্রহ্ম-বীজীভূত রস লোকল্ধেচনের 'অগ্োচর 
অতি স্থন্ম রদতত্ব মাত্র। কিন্ত শ্রীমন্ভাগবতে অখিস রসামৃত শ্রীকষ্চদূপ 
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ne. জমজ এল লা বাশ = শট শশি শট পতন শীট শশী পাশা শা লাল 


পর ব্রশ্হই রসবদের র পূর্ণতম প্রকাশ। ইনি বিভাব অন্থভাব ও সঞ্চার 
ভাব দ্বার| প্রেমিক ভক্তগণের 'সেন্দধ্য-মাধুর্য্যপূর্ণ মহ! আস্বান্ত বন. 
প্রীতিই রস এবং গ্লীতিই স্থায়ী ভাব । এই স্থায়ীভাবের লক্ষণ এই থে ৪- 
“বিরুটদ্ধরবিরুদ্ধৈবা ভবৈবিচ্ছিছ্যতে ন মঃ । 
আঁম্মভাবং নরত্যন্তান্‌ স স্থারী লবণাকরঃ ॥” 
স্থায়ী ভাবটা লবণ-সমূডের মত । গবণ সমুদ্র যেমন উহার স্বঙ্গাতীয় 

সমপ্ত জকেহ লবণাক্ত করে, স্থায়ী ভাবও বিরুদ্ধ এবং অবিরুদ্ধ 
সকল ভাবকেই আম্মভাবে আনয়ন করে। গীতি বা $ক্তিকেঃ এখানে 
স্থারী ভাব বলা হইয়াছে । শীকষ্ণ-বিষয়ে রতিই এস্থলে দ্বায়ী 
বলিয়। বুঝিতে হইবে । হাস্যাদির ভাব ইহার অন্তুকুল, ক্রোধাদি ভ 
ইহার প্রতিকুণ। এই স্থায়ী রতি মুখা। ৪ গৌণী এই দুই ভাগে রা | 

শুদ্ধদত্ত বিশেষাত্মা রতিই মুখা।রতি, এই মুখারতি আবার স্বাথা ৪ 

পরাথ। ভাবে দ্বিবিধ । 

ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে এই স্থা়া ভাবটার নানা প্রকার বিভাগ ও উপ- 

বিভাগ করিয়া অতীব বিস্তার করা হইয়াছে এব* উহার প্রত্যেকটা 
' উদাহরণ দির! ভক্তগণের আব্বাদ-বাহুণে/যর ভাণ্ডার করিয়া রাখ! 
হইয়াছে । এইভাবে বিভাব, মন্থভ।ব, লঞ্চারীভাব প্রভৃতি কারণাদির 
গীতি বসময়রূপ ধারণ করিয়াছে । শ্প্লীতিময়ো রস: 
তরস্ঃ”--ভক্তিনারো রন: টি রিসঃ” এইরূপ ভাবে ভক্তিরন পদের 
অথ বুঝিতে হইবে । তাই রসশান্বকার বলিয়াছেন, 


কপ, গা 


বৰ 


ঞ 


শি 


শভাব। এবা ম্পন্না গুথান্ি বপরূণ ভাম্‌” 
অর্থাৎ ভাক,--বিভাব অঙ্গুভাব ৪ সঞ্চারীভাব প্রভৃতি সম্পন্ন হইলে 
রসরূপত। প্রাপ্ত হয়। রদত্ব প্রাপ্তির অন্য তিন প্রকার সামগ্রী আছে, 
যথা, স্থরু্প-যোগ তা, পরিকর-ঘোগ্যত। ও পুরুষ-মোগ্যত!। লৌকিক 
রসে এবং ভগবত রীতিতে পার্থক্য অনেক বেশী ৷ ভগবৎ প্রীতিতে 


ভক্তি-রস-তত্ব । ৪৩৭ 


অশেষ নিত্য ভখ-তরঙ্গ বর্তমান, উহ! ব্রক্স-স্রখাস্বাদ হইতেও অশেষ গুণে, 
অধিকতম | স্বয়ং ভগবান ব্ৰহ্মানন্দ হইতে অধিকতর আনন্দময় | 
স্রতরাং ভগবংপ্রীতিরস-শ্বান্বাদনে আনন্দও অতান্ত অনিক, ইহা 
স্বরূপ-যোগাতারই ফল! ভগবানের 'পিকরগন৭ লৌকিক পরিকর- 
লামগ্রী অপেক্ষা অধিকতর আনন্দ-বিশিই । সংকবগণের লিপিচাতৃষ্যে 
তাদের অলৌকিকত্বই প্রদশত হইহেডে , মতএব পবিকব-ঘোগাত। 


উপযুক্তই ভইরা থাকে , আর পুরুন-ধোগ্যভ! সম্বন্ধ ইাই বলিলে যথেষ্ট 
£ইবে খে, প্রহলাদাদি ভক্তগণই তাদুশ প্রীতির Rl সেইরূপ প্রাতি- 


বর 


"পুর বাদন! ভঙ্গ লৌকিক কাব্যে? ব্স-নষ্পন্তি অসম্ভব । রদ- 
শা্সকার বলেন 2৮ 
পুণ্যবন্তঃ প্রমিনন্তি ফোগিবদ্রস-সম্থতিম্‌। 
নজ্জার্তে তদাস্বাদো ব্নারত্যাদি-বাসনাম্‌ ॥” 
পুনের রত্যাদি-বামনা ভিন্ন লৌকিক বসের উৎপত্তি হর না। 


দাহিতা দপঁণে লিখিত আছে £:-- + 
সবত্বেো।দেকাদশণ্ড-স্ব প্রক্লাণ।নন্দচিন্মবঃ | a 
বেছ্যান্তর স্পর্ণশুন্যো| বঙ্গ গাদ-সহোনরঃ ॥ 
লোক্টোত্তরটনৎকার প্রাণ কৈশ্চি১ প্রনাতিভিঃ | ৩ a 
A লনা শ্ব 'ঢাতে বলঃ ॥ 
বজস্গেভ্যামস্পৃষ্ট' মনঃ স্ভুমিভো তাতে | 

দাদ শ্রীজীব গ্রীভি-সন্দভ, সািতালর্পণে লিখিত id রন-লক্ষণ 
উদ্ধত করিনাছেন কিন্তু শেষ পঙক্তিটী উদ্ধৃত করেন নই । রদের এই 
লক্ষণটা প্রার্ুত কাব্যের জন্য 'পখিভ হইলে উহা দিস 


“কম তন্বেরই প্রতিধ্বনি । সত্ব শব্দের অর্ণ শ্রীভগবানেৰ শ্বকুপ-শক্তি । 
অপ্রাক্কৃত পিশু্ধ নত্বই এই বসত আলোচনার পবম সব চরম লক্ষ্য। 


চপ বল হিস চু হিসি 
শা 


ঈ'-ভাগবতে লিখিত আছে,শিসত্বৎ বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিত'” ইত্যাদি | - 


৪৩৮ ৃ জীমরূপ-শিক্ষা। | 


রভস্তম এই দুই গুণকে অভিভত করিয়াই সত্বগুণের উদ্রেক হইয়া থাকে । 
সত্তো্‌ডক ন। হইল অলৌকিন, 74558 হয ন!! অখণ্ড 
একগাত্র ₹সই বিভাবাদি রতি প্রভৃতি প্রকাশ- 
স্থখ-চমংকারত্মক । এই রস স্বপ্রকাশ,-কেন্ন।, ইভার মূল, সেই 

det রসিক-শেখর শ্রীভগবান্‌ বেরজমান ৷ চিন্ময পদে স্বরূপার্থে 
ময়ট প্রত্য॥। হইশাভে । 'হপ্রক:শানন্দ চিন্ময় '-_বসেরই বিশেষণ,--উহ) 

স্বর্বপ বিশেষণ । 

অতঃপারে বল! হইয়াছে “লোকোত্তর চমত্কারপ্রাণ্‌ঃ "7 ইহ। একটী 
আশ্বাদনেব প্রকার, উহাকে তট স্ব লক্ষণএ বলা বাইতে পারে। লোকে! 
স্তর চমংকারত্বহ এই রনের প্রাণ । জনসাধারণের নধ্যে এই চমৎকার 
অসম্ভব | নে বস লাভ করিলে মাক্ুধ চিরতরে “আনন্দ” হয়, তাহ! থে 
(লোকাতীত হইবে বা অলৌকিক হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? 
চমৎকার শব্দের অণ্র পধ্যার চিন্ত-বিস্তাররূপ বিশ্ময়। শ্রীভাগবতেও 
এই চমৎকারবের প্রমাণ আছে ষথা-“পবিস্থাপনং স্বস্য চ সৌভগর্ধেঃ* | 
শ্রীচরিতামুতে লিখিত অ।ডে-- ‘রূপদেশি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমং- 
কার” । শ্রীকৃষ্ণ আপনার রূপ দেখিনা আপনিই চসতকৃত হইলেন । 
পদাবলী কর্মীব্যর কবি লিখিয়াছেন,_“আপনার রূপে নাগর আপনি 
বিভোর” । শ্রীললিত মাধব নাটকে লিখিত আছে ২ 
অপরিকলিতপূর্ধবঃ কশ্চমৎকারকারী 
* স্কুরৃতি ত মম গরীয়ানেষ মাধুযাযপুরঃ | 


অরমহমপি £ সত প্রেক্ষা বং লুব্ধচেতঃ 
সরভসমুপভোক্ত £ কামরে রাধিকেব ॥ 


ভক্তি-রস-তত্ব | , ৪৩৯ 


জিপ স্পস্পপসপপ লাজ পল শীট পর জা পপি ee —— লল মপিশি শত লা 


“্নবরৃন্দাবনের মুনি ভিত্তিতে রক আপনার র প্রতিবিদ্ অবলোকন 
করিয়া কহিলেন, এই যে আমার সম্ম্থে আমার ঢচমৎকারকারী 
অনির্ধচনীয় রূপ-মাধুর্য পরিস্ফৃরিত হইতেছে ; ইহা আমি পরে কখনও 
দেখি নাই, শ্রীরাপিকার শ্বার লগ্ধ হৃদয়ে আমি ইহা উপভোগ করিতে 
ইচ্ছ| করিতেছি ” 

অপিচ এ সম্বন্ধে শ্রীভাগবত নহু শ্লোক আছে, তন্মধ্যে একটি পছ্যের 
কিয়দংশ উদ্ধৃত কর! যাইতেছে ২৮৮ 
গোপ্যন্তপঃ কিমচরন যদমুবা রূপং, 
লাবণ্যসারমসমোদ্ধ নিনন্য সিদ্কম | 
চরম রসের চমংকারিত্ব মনোসদ্ধি ও ভাষার অগোচর । ‘কেন’ উপ- 
নিষদে লিখিত আছে.--“ন তত্ৰ চক্ষ গচ্ছতি ন বাক গচ্ছতি” ইত্যাদি৷ 
এ সেই পর্ন ব্রন এক অনি্চনীর অখণ্ড অমৃত। লৌকিক কাবারস 
উহারই আভাস, স্থত্র!ং ইহাও চমৎকার পূর্ণ । অতি প্রাচীন শাল্তরবিদ্‌ 
টেল ইহাই বলেন । শ্রীমদ্‌ বিশ্বনাথ সাহিত্য দর্পণে লিখিয়াছেন”-- 
“তংপ্রাণত্বঞ্চস্মদ্ধদ্বপ্ৰপিত।মহসহৃদ্যগোর্ীগরিষ্টক-বিপ গ্ডিতমুখ্য শ্রমন্না 
রায়ণপাদৈরুক্তম্‌ তদাহ বৰ্ম্মদত্তঃ স্বশ্রন্থে 2 * * 
রসে সারশ্চমংকারঃ? সব্বত্রপাক্ুভৃদ্বতে ! 
তচ্চমৎকারসার”ত i রসঃ। 
তক্মাদস্ততমেবাহ কুতী নী নারারণো। রসম্‌। 
ভাষার অভিধা বৃত্তি দ্বার লন -_গ্রয়াশই হয়ন! ! ব’ঞ্জন। শক্তিতে 
রসজ্ঞান কিঞ্চিৎ উপলব্ধ হইয়া থাকে ,- ভট্টলোল্লট প্রভৃতি রসশাস্ত্রবিদ - 
গণের ইহাই অভিমত কিন্ত রজ্ঞ হৃদয়ই নীরবে নীরবে বাঞ্ধন। বৃত্তি দ্বার 
স্ববাসনানুরূপ বস-সমানাকারপ্রত্যর সাক্ষাৎকার করেন। 
ভক্ভিরস সম্বন্ধে উপদেশ-শ্রবণই শ্রীপাদরূপের প্রধচনতম প্রার্থনীয় বিষয় 
ছিল। শ্রমন্মমহাপ্রভু ভক্তি ও রস এবং ভক্তিগ্রস সম্বন্ধে শ্রীরপের প্রতি 


_ শশী শশিশীশ্পশীশিশীিশীশীশি ৮ শশা? শন 


৪8৪০ ৃঁ নাঃ ন লৰা |] | | 


৮৪ = পিক এলি 81 পাশপাশি ও ৮ শিপাশাগ শা -শাপীশিলি স্পা - a ai et শী শিপ টি ee আপা পা শিলা ae ন 


যথেষ্ট কপা- উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ভক্তি- -রসামৃত সিন্ধু ও ও 
উজ্জলনীলমণি এই দুইখানি গ্রন্থ তাহারই অক্ষয় অফুরস্ত কৃপা দান। 
ভক্তি-রস-তত্ব যে অফুরন্ত অসীম ব্য।পার,হক্তি-রসামৃত-সিন্ধু পাঠ করিলে 
তাহা বুঝা যায । আট প্রকারের সা ত্বক ডাব, আলম্বন উদ্দীপনার বহু- 
প্রকারতাও বিভাবের শাখা-প্রশাখা কারণরূপে বর্তমান থাকিয়া বিবিধ 
প্রকারে অন্থভাব কাধ্য-প্রকাশ করিয়া থাকে । উহার সহিত রস শাস্ত্রের 
নিরূপিত তেত্রিশ প্রকার লঞ্চ রী-ভাবের হব ত্তি একত্র হইয়া ভক্তি-রসা- 
মৃত সিন্ধুর অনন্ক কলোল-কোপাহ্লনয় তবঙ্গ-রঙ্গ প্রেমিক ভক্তগণের 
মানস-নেত্র-সমক্ষে উপস্থিত করির! থাকে । শাঙ্গ, দাসা, সখ্য, বাৎসল্য, 
মধুর, এই পাচ ভাবের সহিত রসের সঙ্ষগ্ধ, শানে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
শ্রমৎ শ্রীধর-স্বানী নিন্লিখিত গ্লোকে শাস্থাদি পঞ্চরসের উদাহরণ- 
প্রদর্শন করিয়াছেন, বথা £ রর 
ন্লানামশনিবদাৎ নরব্রঃ স্বাণাং স্মরো মুণ্টিনান্‌ । 
গোপানা' ব্বজনোহসতাং কিতিহুজাং শান্তা স্বণিত্রোই শিশুই ॥ 
নত ভা রি তে বিরাড়বিদুষাং তং পরং যোগিনাত । 

।. বষ্চানীং পরদেবতেতি বিদিতে। রঙ্গং গতঃ না গ্রজঃ ॥ 

রদ্দ-নৃ৬ার, সমাগত মহিলাদের নধুররস, সমানবয়্ক গোপগণের 
ইীস্য-শব্দ-কুচিত নশ্মময় সখ্যরস, নুঞ্খিগণের ডক্তিরস।নুপতিগণের সামান্য 
প্রীতিমররন, মন্গগণের রৌদ্ররন, কংদের পক্ষে ভয়ানক রম ও রাজাদের 
পক্ষ অভত রস নিদ্দিষ্ট হইতে পারে। রসখাস্ট্রবিদ্গণ বলেন, অদ্ভুত 
রই সকল রনেব প্রাণ রপের শ্রেগন্ধ সন্ধে প্ডিভগণের মধ্যে মৃত 
ভেদ মাছে । ভে।জরাজজ প্রভৃতি বলেন, লৌকিক রসের মধ্যে বাংসল্য 
বসই প্রধান, আবার কেই কে? স্বেহকেই শ্রেষ্ট বনিয়াহেন। 
কাহারও কাহারও মুতে দম্পতি যুগলের মধ্যে যে সধ্যরস দৃষ্ট হর, তাহাই 
প্রীঘানঃ বৃথা হ - 
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ঘদেব রোচতে মহ্াং তদেব কুরুতে প্রিয়! । 
ইতি বেছি ন জানাতি তৎংপ্রিয়ং বৎকরোভি সা ॥ 
আবার স্তদেবাদি কোন কোন রসশাস্্বিদ, ক্তিরসকেই প্রধান 
বলিঘাছেন | বীভৎসরপ নকপনককই আনাদু৩, উহার নিন্দা এবং 


তং 
নাতি 
11৩ 


= 


ভগবত্রসের প্রশংস। শ্রীভাগবতোক্ত শারদবাকো জানা যাইতে 
শারে যথা £ঃ= 

ন যদ্ধচণ্চিত্রপদং = রেষণে। | 

দ্রগতপবিত্রং প্রগৃণাত কহিচিং ৷ 

ভদাযসং তীর্থ মুশন্তি মানস] । 

ন যত্ৰ হংস| নিও স্থান [ক্ষয় | ॥ 

তদ্বাপ্বিনগেঁ! জনতাদবিপ্রবে। 

মন্থন প্রতিপ্লোকমবঙ্গবতা টি । 

শামান্যহস্থসা দশোধংদ্ষিভলি 

শণৃস্তি গারক্তি গৃণান্ত পাপব ॥ ক 

যে বাকে; জগৎ পরিত্র হরি রগুণ বণিত ন। হব, তাহার বিবিধ বাক)া- 
লঞ্জারে অলঙ্কৃত হইলেও রা সংলোকগণের পশাদূত নহেম্উহা 'কাকতীগ্‌ 
বলির বণিত হয়। উহ! মানস সরোবর বিচরণশীল পরম্হ'হ্লাগণেব ১ 
রমণীর নছে। থে বাক্য সমূহে ভাষা টৈভব নাই, অখচ ভগবান অ 
স্তির নাম ঘশঃ বর্ণিত হয়, a অভি অব টিটি সেই সকল বাক্যের 
নানাশ্রকারে সমাদর করেন ৷ তাহার! ভাহা অবণ করেন, কাীন্তন কবেন 
এবং সর্বদাই সেই সকল বাক্য পাঠ করিয়া আনন্দিত হন । 
এইব্ধপ ভগবত্রসের সমাদর এবং তন্ন অপরাপর রসের প্রতি 

মনাদর শ্রীমতী রুক্মিণার বাকে)ও জানা! যায, যথা 

অব্শ্মশ্রদো নন থকেশপিনদ্ধমৃত্ত- ঞ 

াংসাস্থিরক্তকুমিবিটকফপিত্তবাতম্‌ | * 
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জীবচ্ছবং ভজতি কাস্তমতিবিমু়। 
যা তে পদাজ্জমকরন্দমজিস্রতী স্ত্রী ॥ 
ইহাই বীভৎস রসের উদাহরণ । 'এই জ্বগুপ্সা রতি বিবেকজাও 
প্রীয়কীভেদে দ্বিবিধ | হস্ত, বিস্ময়. উত্সাড, শোক, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি 
আরও অনেক প্রকার রত্তি-রসের বিবরণ শুক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বণিত 
হইয়াছে । সাহিত্যদর্পণকার রসের থে প্রকার লক্ষণ করিয়াছেন, শীপাদ 
রূপ গোস্বামি মহোদয় প্রা সেইরূপ রল-লক্ষণ লিখিয়াছেন, যথা 85 
পরমানন্দতাদাত্ম্যাত্যাদেরস্য বস্তুতঃ । 
রসস্য স্বপ্রকাশত্রমখণ্ডত্বঞ্চ সিধ্যতে ॥ 
ইহাতেও সেই ‘ব্ৰহ্মন্থাদ সহোদর’ স্থলে পরম নন্দ দাস” মাত্র পরি” 
বঠ্িত হইয়াছে! স্বপ্রকাশস্ব « অখণ্ড উভয় গ্রন্থেই একরপ আছে! 
এ ই রতি বা ভাব গৌণ ৪ মুখা ভেদে বিবিধ এব” শযুন্ত প্রীতি প্রেয়ান্‌ 
(সখ্য ), বংসল্য ও মধুর ভেদে পাচ প্রকার । সাধরণ কথায় আমরা 
শান্ত, দাস্য, সথা, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচভাগ বলিয়। থাকি কিন্ত 
ভক্তিরসামুত সন্মত এইরূপ লিখিত হইয়াছে । ইহার পূর্বের পূর্ববাপেক্ষ 
উত্তরোত্তর শ্রেষ্ট, এইকসদে নধুরা আর রতিতে অন্ত চতুর্কিধ রতি পধ্য- 
+ বসিত্‌ হইয়াছে এবং উহা সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সমাদৃত । উপসংহারে তাহ! 
বল৷ যাইবে । এই পাঁচপ্রক।র ভঞ্ি,--মুখা 
গৌণ ভক্তিরস সাত প্রক(র,-হাস।, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রো, 
ভয়ানক ও বীভৎস । মুখা ও গৌণ ভক্তিরদ একত্রযোগে দ্বাদশ প্রকার । 
ইহাদের সবিস্তার বণনা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে দ্রষ্টব্য ৷ 
এখন বিভাবের সম্বন্ধে যংকিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে । আ'লম্বন ও উদ্দীপন 
ভেদে বিভাব দ্বিবিধ,আলম্বন ও দুই প্রকার । শ্রীকুষ্ণ, রুষ্ণ-পরিকর এবং 
কষ্ণতক্তগণ। কৃষ্চভক্ত বহুপ্রকার যথা,_-সাধক ও সিদ্ধ; সিদ্ধগণের মধ্যে 
চতুর্বিধ সিছ্ধই প্রধান ঘথা,-_গ্রাপ্যসিচ্ধ, সাধনসিদ্ধ,রুপাসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ; 
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এখন উদ্দীপনার কথা বল! বাইতেছে । শ্রক্বষ্ণের গুণ, বয়স, রূপ, 
প্রসাধন প্রভৃতি «ধান উদ্দীপন । এতদ্যতীত প্দাক্ক, ক্ষেত্র, তুলসী, 
ভক্ত ও ভগবদ্াদত প্রভৃতি উদ্দীপনার মন্যে গণ্য । আককের রূপ- 
সৌন্দর্য্য ও মৌহনত।, উদ্দীপনার পক্ষে পর্ন নহার। মেখ মযুর-পুচ্ছ 
শ্রীরুষ্ণ-রূপের স্মারক । বংশীধ্বনি উদ্দীপনার প্রধান সাধক, টি 
ব'শ, বেণু, মূরলা, বশী, শৃঙ্গ ও শঙ্খ উদ্দীপনার অন্তর্গত । বপন 
ভূষণ স্মিতম্গুন ভূতি বিষয়ও উদ্দীপনার অন্তর্গতরূপে বণিত 
হইয়াছে। 

এখন অন্থভাবের কখ। বলা যাইতেছে | ম্বতঃ, বিলুন্তিত, গাঁত, 
ক্রোশন, অন্গমোটন্, হুঙ্কার, জন্তণ, শ্বাসভূমা, লোকাপেক্ষা পরিত্যাগ, 
লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘর্ণ। ও হিক্কা এইনকল গুলি অন্ুভাব বলিয়া বণিত 
হইয়াছে । » 

সাত্বিকভাব আট প্রকার, যথা) -স্তম্ত, স্থেদ, রোমাঞ্চ, স্বরাভেন, 
বৈবণ্য, কম্প, অশ্রু ও প্রলয় । B 

অতপরে সঞ্চারী ভাবের বিষুর বণিত হইয়াছে । ইহা তেত্রশ গুকার 
যথ|,_-নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, 
আবেগ, উন্মাদ, অপস্মার, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলন্য, জন্য, শি 
অবহিখ!, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধুতি, হৰ্ষ, ওঁসুক্য, উগ্রতা, 
অমধ, অস্থরা, চাপল নিদ্রা! ও বোধ । }এইরূদে ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে 
ভক্তিরসের বিবিধ কার আলেচান! করা হইয়াছে । ও 

এক্ষণে শান্ত দাস্তাদি প্রভৃতি রতির পঞ্চ ভেদেব কথা বলা 
যাইতেছে । শ্রীচরিতামৃতকার ভক্তিরসামৃতনিন্ধু গ্রন্থের মন্ান্তবাদ করিয়। 
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ভক্তভেদে রৃতিভঙেদ পঞ্চ পরকার ! 
শান্তরতিদাস্তভরতি সখ/রতি আর ॥' 
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ET মধুররতি এ পঞ্চ বিভেদ | 
রতিভেদে করুষ্ণভক্তি রস পঞ্চ ভেদ ॥ 


ভক্তচ্গেদে রতি পাঁচ প্রকারে দৃষ্ট হইয়! থাকে,কিন্তু রতি মূলতঃ এক । 
এমন স্ষটিক-পাত্রে স্থব।কিরণ বিভিন্নরূপে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, 


বতিও তেমনি পাত্রভেদে পঞ্চপ্রকারে প্রতিফলিত হয় । ততদ্যথা ভক্তি- 
বসামুতসিন্ধু গ্রন্থে := 

বৈশিষ্ট্য পাত্রবৈশিষ্টাদ রভিরেবোপগচ্ছতি । 

য্থার্কঃ প্রতিবিস্বাত্মা স্কটিকাদিষু বস্থযু ॥ 

শান্ত, দাশ্য, বাংসপা, নখা এ মধুৰ বতি এই পাচ প্রকারে বিভক্ত । 

শান্ত যে রতি নামে অটিহিত হওয়ার “মাগ তৎনন্বন্ধে শ্ীভক্তিরসামৃত 
সঙ্কুতে বিচারপূর্বক মে সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে তাহা এই £-- 

এমে মন্নিঠতা নং শ্ীভগবদ্ধচঃ রি 

তনিষ্টা ছুঘট! বুদ্ধিরেত। শাস্তিরতিং বিন। | 

র্ধৃৎ শান্করতি ভিন কৃঞ্ুনিঠা| হুর্ঘগি। উতর তৃষ্চ। দুরীরূত করিরা 

ঈষ্নিষ্ঠার উ.পাদনই এই তির কাষ্য! সুতরাং অপব রতি চতুষ্টয়েও 
খারসের গুণ নিত বিরাজদান। ননের নির্ব্বিকল্প তাই শম, কিন্ত 
্রকুষ্ণ কৃখ|-অ্রবণে কাতরই বা সংন্কিক বির দঞ্জার না হয়? শান্ত 
বলেন, নারদের বাঁণা গানে ভি গুণগান শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা ভাবী 
দনকের ৪ অঙ্গ-কৃম্পন ভইভ তূণ! ২ 

দেবধিবীণয়া গীতে ংরিশীলামহোত্সৰে : 

মনবস্ত তনৌ কম্পে! ব্রঙ্গাজভাবিনোহপ্যভূৎ ॥ 

এই সন্ধে সবিশেষ আলোচনা ক্তিরসামতপিন্ধু গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । এই 

গন্ধ সর্বত্রই সুলভ । বন্দভেও ইহার হখেষ্ট বিচার আছে। এস্থলে 
শ্লজীৰ গোস্বামীর লিখিত প্রীতি-নন্দর্ড হইতে এ সদ্বন্ধে অতি সংক্ষেপে 
সারোগ্ধার করা খাইতেছে তদ্ঘথ।--রতির তারভম্যে দ্বিবিধ ভক্ত দুষ্ট হয় 


ভক্তি-বুন-তত্ব। , ৪৪৫ 


ইহাদের মধ্যে শান্ত ভক্ত নিম্মন। ইহার! জ্ঞানী ভক্ত নামেও প্রসিদ্ধ । 
সনকাদি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। পরমতত্ব, ব্রদ্মভাবে ই'হাঁদের আনন্দনীয় । 
চন্দ্র দশন করিলে মমত্ব বুদ্ধি ভিন্নও বেম্ন চন্দ্রের আনন্দত্ব অনুভব কর! 
যায়, ইহাদের শমতাও সেইরূপ কুষ্ণনিষ্টান্বিত ভক্তিরসপুণ বটে কিন্ত 
উহা নিম্মম হইলেও উহ! আন্রকুলা-বিবজ্জিত নহে, তাহ। হইলে 
আর উহ! শুক্তিরপে স্থান পাইত না। শ্রীঙ্গাব গোস্বামীপাদ 
লিখিয়াছেন £--- 

আকুল" যত্ৰ তত্প্রবণত্বতৎস্তত (দিনা জ্ঞেয়ং এযং প্রীতিশ্চ জ্ঞান- 
ভক্ত্যাখ]া | জ্ঞান ₹২-প্রদ্মঘনত্তেনৈ বান্থভবাৎ । এষৈব শাস্ত্যখ্যয়োচযতে,- 
শম-প্রধানত্ব।ৎ , শমে। মত্ত্িষ্ঠত। বুদ্ধেরিতি ভগবদ্বাক্যাং 1" 

সুতরাং শান্তরতিও ভক্তির মধ্যে গণ্য ৷ এই রতি শমপ্রাধান্তনিবন্ধন 
জ্ঞানখিশ্া ভক্তিন্জামে অভিহিত । দাস/প্রীতি আরাধনাপ্রপধানা | দাশ্ব- 
রতি ন্ানান্যুন হ্বাভিজ্ঞানমধী । দাস্যরতি আরাধনানম্মক জ্ঞানমধী ! 
“শ্রীহরি আম।র আরাধ্য, তিনি আমার প্রভু, আমি তাহার দন" এইক্লপ 
জ্ঞান হতেই দাশ্তরতির উৎপত্তি! সখ্যরতি তুল্যত্ব জ্ঞান হইতে ভুত । 
সথ।, খ্িয়সখ। ও প্রিয়নম্মসথ। ভেদে এই অখ্যরতি ত্রিবিপ ভাবে প্রকাশ? 
পার। সখারতি সম্বন্ধে পরমমাপুধাম্র প্রণযবিহারলালিতা-প্রাবানা | 
সখারতিতে সরলা অধিকতর, সরশতা-ভিন্ন সখ্য ভাবের সঞ্চার হয় না । 
সখ্যরতি সম্বন্ধে ভক্রিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে সবিস্তার আলোচন! জষ্টুন্য : 
প্রীতিদন্দভ হইতে এস্থলে এই বিষয়ের বিচার ব্কিঞ্চিং উদ্ধত কর! 
যাইতেছে তদ্যথ! £-- 

“মতৎ্সমমধুরশীলবানয়ং নিরুপাধিমধ্প্রণয়াআরবিশেষ ইতি ভাবেন 
মিত্রত্বাভিমানময়ী প্রীতিঃ ৷" , 

এই প্রীতি দ্বিবিধ-সৌহাখ্য ও সখ্যাখ্যা। পৰম্পর নিরুপাধিক 
উপকারময়ী ও রসিকতাম্য়ী প্রীতির নাম সৌহদাখী। প্রীতি : সহবিহরণ 


৪৪৬ রর শ্রী রূপ-শিক্ষ। 
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ন; লি প্রণয়ময়ী প্রীতি, _সখাঞ্রীতি নানে মভিহিত | যুধিষ্ঠির ও ভীক্ম 
একৃষ্ণের মিত্র সংজ্ঞার অভিহিত । শ্রীদান ও অজ্জুনাদি তাহার সখা। 
গুরুত্ব ডিমানম্রী লালনপালনাদি ক্রিরালঙ্গত প্রীতিই বাৎসল্য রতি 
নামে অর্িহিভ। বিস্তৃত বিবরণ রনামৃতপিদ্কুতত দ্রষ্টব।। এখানে 
কেবল নামোল্লেখ কর। হইল মাত্র । 
অতঃপরে মধুর] রতি £- 
মিথোহরেমুগ্রাক্ষ্যাশ্চ স:ভোগস্যাদিকারণং 
মধুরা পরপধ্যর! প্রিরতাখ্যে(দিত। রভিঃ | 
মুগনরনা গোপীদের সঠিত শ্রীহরির খে রতির প্রভাবে সম্ভোগাদি 
ঘটে উহাই প্রিরা রতি নামে অভিহিত। উহার অপর প্র মধুর! 
রতি । ইহাই ভাব-তারতমো ওকহদরে নধুর।খ্য শক্তিরস নানে খ্যাত 


হয় যথা! 2 
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আক্মোচিতৈবিভাবাদোঃ পুষ্টিং নীত। সতাং টা 
মধুরাখ্যে। ভবেছুক্তিং রমোহাপৌ মনুরা রতিঃ ! 

অর্থাৎ মধুরাখ)া রতি আল্মোচিত বিভাবাদি দ্বার। সাধুগণের হৃদয়ে 
'পুষ্টিলাভ করিরা মধুরাখা ভক্ষিরস নামে খ্যাত হয়। যে সকল ভক্তের 
চিত্ত ব্র্নুন্মরীগণের কাস্কাভাবের মধুর রসে সংস্পৃষ্ঠ হইয়! ভক্তজনো " 
চিত টির সবার! সম্প & হর, ভাহ।রাই মধুর ওক্তিরসের আধার বলিয়। 
খ্যাত হয় রি | 

এই রঃ রতি স্ধন্ধে এলে সবশেষ আলোচন! কর। অসম্ভব । 
এসখদ্ধে শরীপাদ গোন্বানিগণ এত অবিক মালোচন। করির গিরাছেন থে, 
তাহ! স্বতন্ত্ৰ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য হয়! রহিয়াছে । শঁভক্তিরপাম্বতসিন্ধুতে 
প্রীতিসন্দর্তে ও ই্রভাগব্তের ভোষণী টীকায় মধুর রসের আলোচনার 
সনুদ্রতরঙ্গ “পরিলক্ষিত হয় ।  এতঙ্য তীত শ্রীউজ্জলনীলমণি গ্রস্থখানি 
কেবল মধুর রসের *গালোচন। ও বিবৃতির জন্যই লিখিত হইয়াছে । 


তক্তি-রস-তত্ব ৷ . 88৭ 


টাকাকার শ্রীপাদ শ্ীজীব ও চক্রবন্তি মহাশয় এই গ্রন্থের টাকায় এই 
বিষয়ের যথেষ্ট বিচার করিয়! রাখিয়াছেন। 
রনময় কৃষ্ণের ভজন করিতে হইলে মধুর বনে ভজনই ভজন-প্রধান 
বলির। স্বীকার করিতে হইবে৷ মধুর রসের দার্শনিকতত্ব অতীব প্রগাঢ় । 
অখিলরসাম্বত পরমব্রদ্দের আনন্দবনগৃত্তির সাক্ষাৎকারের জন্য শ্রমন্মহা- 
প্রভুর গ্রবহ্ঠিত এই মধুর রদের ভজন শ্রণাপা একদিকে যেমন নিরতিশর 
সরস ও সুখময়, অপরদিকে উহা! অতীব সুস্ষদার্শনিকতত্বের পরাকাষ্টা- 
স্বরূপ । এদেশে অনেকেই উপনিষদের ও ব্রহ্মন্ছের জ্ঞানতত্রের বিবৃতি 
করিয়াছেন, কিন্তু রসের তত্ব কেবল নাইত্যিকদিগের উপরেই সন্থস্ত 
করিয়। রাখিয়া এই নকল ধন্মতত্বজ্ঞ দার্শনিকগণ শ্রদজ্ঞান লইয়াই সময় 
যাপন করিতেন এবং উহাই ব্রহ্মানুলন্ধানের একমাত্র উপায় বলিয়া মনে 
করিতেন। কিন্তু শ্রুতিতে যে তিনি “রনে। বৈ সঃ” নামে অভিহিত 
হইয়াছেন,স্থনিশ্মল মধুর রসের ভাব প্রবাহে বে তাহার সরস উপাসনা হয়, 
দার্শনিকগণের অনেকের হৃদয়ে সে জ্ঞানের লেশাভানের ৪ উদয় হয় লাই । 
দয়াময় শ্রীগৌরশশী এই রসের ভজনের সুধাধারা ব্ধণ করিয়! প্রেমিক 
ভক্ত চাতকগণের প্রাণের পিপাস। পরিতৃপ্ত করিয়াছেন । 
শান্ত, দাস্য, সখা, মধুর এই পঞ্চ ভক্তিরনের উদাহরণ শীচৈতন্ত- 
, চরিতামৃতের পয়ারে এইবূপ উক্ত হইয়াছে £-_ 
শাস্তভক্ত নবষোগেন্দ্ সনকাদি আর। 
দাস্য ভাব ভক্ত সর্বত্র সেবক অপার ॥ 
সখ্যভক্ত শ্রাদামাদি, পুরে ভীমাজ্জুন । 
বাংসল) ভক্ত মাত! পিতা যত গুরুজন ॥ 
মধুররস ভক্তমুখ্য ব্রজে গোপীগণ! 
মহিষীগণ লক্ষ্মীগণ অশেষ গণন ॥ 5 
শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে আমরা এই নবযোগেন্দের পরিচয় 


৪৪৮ রর শ্রীমত রূপ-শিক্ষা 


৮০ সাপ ৩০ শপ ৮৮৫ পাপ লাক আলাপ গছ - লাজত = শা 2 সপ পথ শত পাপী টিনা টিনটিন 


পাই । তদ্যথা | 3-কৰি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিগ্ললায়ন, অবিৰ্ছোত্ৰ- 
দ্রবীড়, চমস ৪ করভাজন ৷ সনকাণ্রি পবিজ নামও এখানে উল্লেখযোগ্য । 
তদ্যথা £-- সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার | 

অতঃপরে গৌণ রতি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হইরাছে তদ্যথ! £ঃ-- 


বিভা”বাংকষজোভাববিশেষো যোহঙুগৃহতে | 
সঙ্কৃচন্ত্যা স্বয়ং রত্য; সা গৌণীরতি রুচাতে ॥ 
হাসো বিস্ময় উৎসাহঃ শোকঃ ক্রোধঃ ভয়ং তথা | 
ভু গুপ্প। চেত্যনৌ ভাববিশেষঃ সন্মাবোদিতঃ | 


অর্থাৎ নস্কোচন্তী রতিদ্বারা বিভাবোৎকধঞ্জ যে ভাব বিশেষ অন্ুগৃহীত 
হইয়া থাকে, উহাই গৌণীরতি নামে খ্যাত । এই গোণীরতি সাতটী 
আকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে! তদ্যথ। £হাস, বিস্ময়, উৎসাহ, 
শোক, ক্রোধ, ভর ও জু গুপ্প! । bs 
টাকাকার শ্রীপাদ শ্রী্গীব গোস্বামী লিশিযাচেন “শবিভাবত্রমরালধ্বন- 
তম”! অর্থাৎ এই শ্লোকটীর প্রারন্তে যে বিভাবের কথ। লিখিত 
* হইয়াছে উহার অর্থ "*আলগন” বলিয়া বুঝিতে হইবে | সঙ্কোচনী রতি 
দ্বারা উদ্ধৃত যে ভাববিশেষ প্রকটীকৃত হয়, সে ভাব ৪ রতি নামেই খ্যাত । 
রি 


স্থ উহা গৌণ অর্থাৎ শপচাবিক রতি ? 
শ্রচরিতামুতে লিখিত আছে 25 


লা 


বা 


হাল্তাছ্ুত ত কীরকনীণ। রৌড্রবাভহস ভয় । 
৮. তে ১ 
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয় ॥ 
পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপী রহে উক্ত মনে । 
সপ্তগৌণ আগন্তক পাইছে কারণে ॥। 
,” এই গেণীরচ্তি ওপচারিকা বা অগন্তক। ইহারা কারণ পাইয়া 
প্রাছুতূতি হয়; আবাশ্র কারণের অপগমে ইহাদের নিবৃত্তি ঘটিয়! থাকে। 


ভক্তি-রস-তত্ব টে ৪৪৯ 


স্পি ৪ পলাল পাপা পিল শী শী wee wa Ee পি নি শি a. শশী EEE AEE 


্রীতক্তিরসামৃতসিন্ধ গ্রন্থে হাস্যাদির বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে 1 

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন, শ্শ্রীরপ, রৃতির আরও প্রকার ভেদের 
কথ। বলিতেছি শ্রবণ কর,--এশ্বব)জ্ঞানমশ্র ও কেবল। ভেদে রতি দুই 
প্রকার। কেবলা রতি কেবল গোঁকুলেই পরিলক্ষিত হয়, মথুরায় দ্বার- 
কাতে এবং বৈকুগাদিধানে শ্রীরুফের এ্রশ্বধ্যজ্ঞানমিআা রতি প্রকাশ পাইয়া 
থাকেন। এশধ্যজ্ঞানপ্রধ/না রতির লক্ষণ এই বে উহাতে প্রীতির পূর্ণ 
বিকাশ নাই, যে প্রীতি দিকুলসংপ্লাবনী পদ্মার প্রবাহের অনস্ত-ন্তায় 
বেগে উন্মত্ত ভাবে প্রবাহিত হয়, তাদৃশা প্রীতি এশ্বধ্যপ্রধানা রতিতে 
নাই ৷ বিশুদ্ধ প্রেমের প্রবল প্রবাহে শ্রীভগবানের বিশাল এ্রশ্বধা ভাসিয়! 
যায়, মমত্বের সর্বাকবী টানে শ্রীভগবান্‌ আপনার অতি প্রিয়-স্থহৃদ্রূপে 
প্রতিভাত হন । কেবল! রতি শ্রীভগবানের এশ্বষা মানে না, টি উহার 


পপ - ৭ শিক সপ, শা 


* অধুনা পাক্টাতয অ্শনশান্ত শারীরক্রিয়াবিজ্ঞানশাস্তের উ উপরেই অধিক (পরিমাণে 
স্থাপিত । প্রধান প্রধান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শানীরক্রিয়া-বিজ্ঞান অবলম্বন করিয়া মনোন্তত্ব 
শাস্ব লিখিয়া গিয়াছেন। ভন্ভিরসাম্ৃতসিন্ধু ও উজ্ড্লনীলমণি এই হুইখানি গ্রন্থ অনশুত্বের 
আলোচনাতেই পরিপূর্ণ । পাশ্চাতা মনস্ত্কৃবিদ্গণ মানসিক যে শ্রেণীর ক্রিয়াক্‌ “ইমোশন' 
নামে অভিহিত করেন, এই ছুইখানি গ্রন্থে সেই বিষয় এমন বিশদ, বিস্তৃত ও সুন্মরূপে 
আলোচিত হইয়াছে যে মনস্তত্বের পাঠকগণই' এই ছুই গ্রন্থ পাঠ করিয়। প্রভুত উপকৃত হইতে 
পারেন । কোন্‌ ভাব দেহে £ক একঠির অভিব্যক্ত হয়, দেহের কোন্‌ স্থান কোন্‌ ভাবের 
প্রভাবে কিরূপে স্ফৃত্িত গত হয় এবং তাঁহার জন্য কোখায় কি কি চিহ্ন সকলের সঞ্চার হয় 
তৎসকল বিনির্ণয়ের জন্য অধুনা ইংদগ্ডে যে সকল এঁস্থ বিরচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ডাক্তার 
বেলের একখানি গ্রন্থ অধিকতর সমাদৃত । পফেসাব বেন্‌ তাহার মঞ্জোবিজ্ঞান গ্রন্থে 
ডাক্তার বেলের গ্রন্থের কোন কোন কথা উদ্ধত করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তিরসামৃতসিক্ধুতে 
ও উজ্ভ্বলনীলমণিতে হেক্প শুম্পষ্ট লক্ষণ লিখিত হইয়াছে. ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের লেখ! 
তদ্রপ ভুয়োদর্শনের ফল নহে । বিশেষতঃ ভাবশাবল[ প্রভৃতিতে বহু ভাবের একত্র 
সমাগমে এবং কিলকিঞ্চিতাদিতে যুগপৎ ভাবরাশির চমৎকারিত্ব ওণ্বৈচিত্র্য সহস। যেরূপ 
পরিলক্ষিত হয়, ইউরোপীয় কোন গ্রস্থেই তাহার আলোচন! দৃষ্ট হয় না। 

২৯ 


৪৫০ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা । 
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রীতি। শান্তরসে ও দাশ্যরনে এশ্বর্যোর উদ্দীপন। স্বাভাবিক, কিন্তু 
বাৎদল্যে সখ্যে ও মধুর রসে এশ্বধ্য সঙ্কুচিত হইয়। পড়ে । 

দেবকী ও বন্থদেব শ্রীকৃষ্ণের এশ্বধ্যময় চতুু্জবিশিষ্ট নারায়ণরূপ 
দেখিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়াছিলেন, শ্রীমতী যশোদ। শ্রীকৃষ্ণের বদন- 
বিবরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া হতজ্জান হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত সোব 
মুহূর্ত মাত্র ছিল। দ্বারকাতে ও মথুরাতে এশ্বধে।র পূর্ণপ্রভাব, কিন্ত 
শ্্রীবৃন্দানে এশ্বধ্যের প্রভাব অতি অল্প। অজ্জুন শ্রীকষ্চের সখ। হইয়াও 
তাহার এশ্বধ্য দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, ধাষ্টের জন্য ক্ষম। প্রার্থন। 
করিয়াছিলেন । 

আসল কথা এই যে,শাস্তরসে এশ্বধ্যজ্ঞানপ্রভাবে রুষ্ণনিষ্ঠার বুদ্ধি হয় । 
দশ্যিভক্তিরসেও এশ্বধ্যের প্রাবল্যে দাস্যভক্তিরসের বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 
কিন্ত সখ্যে বাংসল্যে, ও মধুর রসে এ্বর্্যজ্ঞানের প্রবল প্রাদুর্ভাব ঘটিলে 
মমতার ভাগ হ্রাস হয়, ন্বসন্বন্ধ বিনষ্ট হইয়া অতি প্রিয়জনের হৃদয়েও 
ঈশ্বর-বুদ্ধি উৎপাদিত হয় । ইহার ফলে মমতাময়ী প্রীতির সঙ্কোচ হয়। 

ভক্তিরসামৃতসিম্থৃতে এসম্বন্ধে বন্দেব্-দেবকীর বাৎসল্য-ভক্তি-প্রীতির 
-অঙ্ছুনের সখ্যপ্রীতির--এবং গ্রীরুক্সিণীর মধুর প্রীতির সঙ্কোচের 
উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে । কিন্তু কেবলা রতি এই ত্রিবিধ সম্বদ্ধের 
মমতা হাস না করিয়। উত্তরোত্তর উহার বৃদ্ধি করে, ধশ্বধে/র প্রভাব 


আসন কথা এই যেরস ব্যাপরিট* ঘে কি, ইঁয়োরোপায় পণ্ডিতগণ তাহার বেশী সন্ধান 
জাঁনিতেন ন] । রন মানুষের হৃদয়ের স্বাভাবিক সম্পতি। সুতরাং ইয়োরোপীয় কাব্যা- 
দিতে রসের গঙ্গবিশেসের উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইলেও ভার্তবাসীরা স্বীয় কাব্যে উহার 
যেরূপ উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়। গিয়াছেন, জগতের জার কোথাও তত্রপ দৃষ্ট হয় না। 
ভারহবাসাদের মধ্যে বৈঞ্ব কবিরা এই রসের চরমতন্ব পুঝাইয়া গিয়াছেন। বৈকবদের 
মধ্যে আব!র গৌড়ীয় বৈষ্বধন্্ প্রবর্তকগণই এ সম্বন্ধে শারষস্থানীয় ৷ রসদ্বারা রসরাজকে 
বা "রুসোবৈ মঃ" পণার্থকে কিরূপ ভাবে ভজন করিতে হয়, বঙ্গীয় বৈষ্ণব চাধ্যগণই জগতে 
প্রথমে তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়। গিয়াছেন। উচ্ছলনীলনণি ও ভক্তিরসাসৃতসিদ্কু 
' তাছারহ প্রমাণিক গ্রন্থ । € 
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তড়িলেখার ন্যায় রুচিৎ কুত্রচিৎ প্রাছুভূতি হইলেও উহা তৎক্ষণাৎ মমতার 
কপ্রসর নীলাকাশে সহসা মিলিত হইয়! যায়। মমতাই মাধুধ্যের প্রস্াতি, 
এ্রশ্বধ্যজ্ঞানের প্রাবল্যে মমতার ভাগ হাস হয়। উহার কলে কুষ্ণ-সন্বন্ধের 
ঘনিষ্ঠতারও হ্রাস হয়। 
অতঃপরে শাস্তাদি ভক্তিরসের সবিশেষ আলোচনা করা হইয়়াছে। 
এসম্বন্ধে ভক্তিরমাম্বতসিন্ধু গ্রন্থে অতি বিশদ ও স্থবিস্তৃত আলোচনা দৃষ্ট 
হয়। সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি রসগ্রন্থেও ইহার যথেষ্ট উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া বার যথা ২ -- 
শান্তঃ সমঃ স্থায়িভাব উত্তম প্রকৃতি মতঃ | 
কুনদেন্দুক্ুন্দরচ্ছায়ঃ শ্রীনারায়ণদৈবতঃ ॥ 
অনিত্যাদিনাশেষবস্ নিঃসারতা তুযা । 
পরস্গর্থস্বরূপং বা তসালঙ্বনমিষ্যতে ॥ 
পুণ্যাশ্রম হরিক্ষেত্র তীর্ঘরম্যাবনাদয়ঃ । 
মহাপুরুষসঙ্গাদ্যস্তস্যোদ্দী পনবূপিণঃ ॥ 
রোম ঞচাদ্যাশ্চনুভাবাব্স্তথাঙ্থ্যর্যাভিচারিণঃ | ৪ 
নির্ধেবদহষম্মরণমতিভূতাদয়াদয়ঃ ॥ 
৪ ০ ১৯ ও 
নিরহস্কাররূপত্বাৎ দয়াবীরাদিরেষো নঃ ॥ 
শাস্তস্ত সর্বপ্রকারেণাহস্কারপ্রশমৈকরূপত্থান্ন তত্রাস্তর্ভাবমহতি । অতশ্চ 
নাগানন্দে শান্তরস-প্রধানত্বমপাস্তম। নু ৮ 
নযত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্ক। 
ন দ্বেবরাগৌ ন চ কাচিছিচ্ছ। | 
রস সঃ শাস্তঃ কথিতো মুনীন্দৈঃ ’ 
সৰ্ব্বেষু ভাবেষু সমপ্রমাণঃ । | 
ইত্যেবং রূপস্য শাস্তস্য মোক্ষাবন্থায়ামেবাত্মস্বরপাশত্তি লক্ষণায়াং 
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প্রাছুর্ভাবাৎ তত্রস্চাঘাদীনামভাবাহ ২ কথং রসত্ব মিত্যুচ্যতে ! যুক্তবিযুক্ত - 
দশায়ামবস্থিতো যঃ শমঃ স এব যতঃ। রসতামেতি তদন্মিন্‌ সঞ্চার্য্যাদেঃ . 
স্থিতিশ্চ ন বিকুদ্ধা । ূ | 
শ্রীভক্তিরসাম্বতসিন্ধু গ্রন্থের দক্ষিণ ও পশ্চিম বিভাগে এসম্বন্ধে 
সবিস্তার আলোচন। ভ্রষ্টব্য। উন্ত' গ্রন্থের শান্তিরসের উপসংহারে 
লিখিত হইয়াছে ৷ 
শমোমন্রিষ্ঠত। বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্ধচঃ 
তন্রিষ্ঠ। ছুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তরতিং বিন।। 
শ্রভগবানে রতি মাত্রেরই রসত্ব স্বীকাধ্য। শ্রভগবান্‌ বলিতেছেন 
আমাতে নিষ্টাবুদ্ধির নামই শম, যথা শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে উনবিংশ 
অধ্যায়ে ৮ 
শমো মন্্িতাবুদ্ধেদ গ ইন্দ্িয়সংবমঃ | ৬ 
তিতিক্ষা হুঃখসংমধোজিহ্যোপস্থজয়ো ধৃতিঃ | ১১।১৯/৩৬ 1 
শ্ীধর স্বামী ইহার টাকায় লিখিয়াছেন ২-- 
,. , শমোমকরিষ্তাবুদ্ধে_নতু শরস্তিমাত্রমূ। 
শ্রীভগবানে নিষ্ঠা উপজাত না হইলে কেবল শাস্তিমাত্রই শম নামে 
“অভিহিত হইতে পারে না। শ্রমদ্‌ বাঁররাঘব শ্রীমস্তাগবতের স্বর 
ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিক। টীকাতেও শ্রাধরেরই প্রতিধ্বনি করিয়। রাখিয়াছেন। 
এক শ্রীকষ্ততৃষ্ণা ব্যতীত শান্তুরসের ভক্তগণ অন্য সকলপ্রকার তৃষ্কাই' 
ত্যাগ করিয়, থাকেন । ইহারা স্বর্গ এবং মোক্ষকেও নরক বলিয়া মনে 
'করেন। শান্ধ ভঞ্গণের নখে) দুহঁটা প্রধানতম গুণ পরিলক্ষিত হয়, 
তাহা এই :--(১)প্রবলতম কঞ্চনিষ্ঠা । (২) কৃষ্ণেতর বিষয়ে তৃষ্গাত্যাগ । 
ভক্কম[ত্রেই এই ছুই *গুণ পরিলক্ষিত হয়। এই দুইটা গুণ দাস্য 
সখ্য বাৎসল্য ও মধুর রতিতে নিত্য বর্ধমান থাকে । স্থতরাং শাস্তরতি 
স্রুর রতিতেও বর্ডনান। কিন্তু শাস্তরতিতে মধুর রতি নাই। 
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শান্তরসে শ্রীভগবানের শ্বরূপসম্বন্ধে জ্ঞান উপজাত হয় এবং তদন্ু- 
শীলনে ভগবন্নিষ্ঠা জন্মে । দাস্যভক্তি রসে শ্রীভগবান্‌ পূর্ণেশ্বধ্যনয় প্রভু 
বলিয়া প্রতীয়মান হয়েন। কুষ্ছের স্তপার্থে দাস্যরসের ভক্তগণ রুষ্ণদাস- 
রূপে কুষ্চসেব| করিয়া থাকেন 1 দান্যে শান্বের কুষ্ণনিষ্ট আছে অধিকস্ত 
শান্তে সেবার ভাব দুষ্ট হয় না। কিন্ত দাস্যে সেই ভাবটাই বিশিষ্টতা । 


স্থুতরাং দাসা-রসে দুই গুণ। সথা-ভক্তিরস বিশ্রন্ত প্রধান, সুতরাং : 


উহ! গৌরব সশ্রম বিবজ্জিত, সখ্যরসের ভক্তগণ কুষ্ণকে সন্ধে বহন করেন 
এবং কখনও বা কৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করেন । ইহারা কৃষ্ণের আজ্ঞানু- 
বত্তী হইয়া চলেন, রুষও উহাদের আজ্ঞানুনত্তী হইয়া! কাধা করেন। 
সখ্য ভক্তগণ রুষ্ণকে আপন নমজ্ঞান করেন। সখারসে মমতার যথেষ্ট 
আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। সখ্যে শাজ্জ ও দাঁস্যের গুণ বিদ্যমান থাকে। 
বাৎসল্য ও স্লাধুধ্য সম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃতকার অল্প কথায় অতি সারগন্ত 

'তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তদ্যথা := 
বাৎসল্যে শাস্তের 'গুণ, দাস্যের সেবন ৷. 


রর bd 
সেই সেই (সেবনের ইহা নাম পালন ॥ হা 
'সক্যের গুণ অসন্ধোচ অগৌরৰ সার। * 
মমত। আধিক্যে তাড়ন ভৎ্সন,বাবহার | 2 


আপনাকে পালক জ্ঞান, কুষ্ধে পাল্যজ্ঞান । 
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান ॥ 
মধুররপে শান্ত, দস্তা, সখা, বাংসলা প্রভৃতির গুণ বিদ্যমান 
'ধাকে যথা := 
মধুর রসে কষ্ণনিষ্ঠা সেব! অতিশয় । 
সখে: অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়।। * 
কাস্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন ।* 
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চ গুণ | * 


গর 
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আকাশাদির গুণ যেন পরপর ভূতে | 
এক ছুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে | 
এই মতে,মধুরে সব ভাব সমাহার । 
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ৷ 
মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদেও এই কথা লিখিত হইয়াছে ম্বথা :_ 
পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয় । 
ছুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য় ৷৷ 
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে । 
শান্ত দাসা সথা বাংল্যের গুণ মধুরে বৈসে | 
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে । 
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ৷ 
ইহ! দ্বারা রা ও যে মধুর রলই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই মধুর 
রসের আশ্রয়ে অথাৎ মধুর রসের ভক্তে শাস্তের ভগবনি্।, দাসের দাসা- 
সেবা, সথার সখা, পিতামাতার বাখসল্া এই সকল প্রকার সেবাই 
পরিলক্ষিত হয়! এই নিনিন্ত রসশাস্ত্রবিদ্গণ মধুরা রতিকে সর্বশেষ 
“বলিয়া বর্ণনা! করিয়াছেন । শ্রীপাদ রূপ গোস্বামি মহোদয় উজ্জ্বল নীল- 
মণি গ্রন্থে মধুরা রতির অখশেধ বৈচিহ্য বর্ন করিয়াছেন। ভজ্জনের 
'পরিপাকদশা, প্রেমের চরম অবস্থায় ঘধুরারতির অঙ্সশীলনই সর্বাপেক্ষা 
উজ্জ্বলতৰ বলিয়। বর্ণিত হইয়াছে । উজ্জ্বল নীলমণি গ্ৰন্থে মধুরাভক্তিকে 
ভক্তিরস-রাজ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে! ভক্তিরসাম্ৃতসিন্ধু গ্রন্থে 
শাস্তাদি মুখাঁ, রসের বথনার্র মধুর রসের অতিগৃঢ়ত।-নিবন্ধন তততৎ 
অধিকারীদের জন্য এই গ্রন্থে উহা বিস্ঞারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে । এই 
রসের অপর ন/ম চা | এই গ্রন্থে শ্ররুষ্ণের বিবিধগ্ুণ। ভিন্ন ভিন, 
প্রকারে নক্মক লক্ষণ যথা ?$--অনুকুল, ধারোদাত্ব, বারললিত, ধীরশান্ত, 
ধীক্বোগার্, দক্ষিণ, শঠ, ধৃষ্ট প্রভৃতি নায়ক-লক্ষণ দেখা হইয়াছে । নায়ক 
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সহায় বিট, বিদুষক, পিঠমর্দ, প্রিয় সখা নৰ্শ্মসখ! প্রভৃতি ; কন্তকা প্রোচা, 
সাধনপর1, যৌথিক্য, মুনি, উপনিষদ, দেবীগণ এবং নিতা প্রিয়াদের 
লক্ষণ বণিত হইয়াছে । ভক্তিরসামৃতনিস্কৃতে ঘেমন শ্রীরুষ্ণের বহুগুণের 
বিষয় বর্ণিত হইয়াছে,এই গ্রস্থেও তেমনি শ্রীরাধিকার বহুগ্ুণ-বর্ণনা লিখিত 
হইয়াছে । নায়িকাদের সম্বন্ধে বহু লক্ষণ এই গ্রন্থের আলোচ।-বিষয়, 
যথা--মুগ্ধা, মধ্যা, ধীরমধা1, অধীরমধ্যা, ধীরাধীরমধ্যা, প্রগল্ভ।, 
বীরাগ্রগল্ভা, অবীরা, প্রগল্ভা, বীরাধীর প্রগল্ প্রভৃতি নায়িকার 
বিষয় স্থচারুবূপে বণিচ্ হইয়াছে । নায়িকার অষ্টাবস্থা। যথা--'অভিসারিকা, 
বাসকসজ্জা, উৎকন্ঠিত, খগ্ডিতা, বিপ্রলন্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিত- 
ভর্তৃকা, স্বাধীনভর্তকা, উত্তম! মধ্যম! কনিষ্ঠা নায়িকা এবং মৃত প্রখরা 
নায়িক। দ্যুতিপ্রকরণ, যাচ 1, অঙ্গলক্ষণ, ভাবলক্ষণ, ইন্দ্রিয়-লক্ষণ, চাক্ষুষ 
ইন্জরিয়ের চেষ্টা ভিন্ন ভিন্ন দু'তীর প্রকরণ, সথী-প্রকরণ, দৌত্যকার্য্য, সখী- 
কাৰ্য্য, স্থহংপক্ষ, অস্থহৃংপক্ষ, শরীকৃষ্ণ-রূপ- -মাধুধা, লাবণ্য, বিবিধ প্রকার 
নিত্য ভাবহাব হেল। প্রভৃতি নায়িকালঙ্কার, নায়িকাদের অষ্টসাত্বিক 
বিকার, নায়িকাগণের ক সাধারণী সমঞ্জসা সমথাবিচার, স্নেহ 
মান প্রণয় বিচার, নীলীম! প্রভৃতি রাগ বিচার, অনুরাগরীব, 'রড়ভাৰ, 
মৃহাভাব প্রভৃতির লক্ষণ, নিহযেষ-অনহিষ্ণুতা, আসমজনত৷-হছিলোড়ন, 
কল্পক্ষণত্ব, ক্ষণকল্পতা, অধিরট মহাভাব, মোদন, মাদন, মোহন, দিব্রোঁ- 
ন্নাদের বিবিধ লক্ষণ, নানাপ্রকার জল্প-বর্ণন, বিপ্রলস্ত, পূর্ববরাগ, দশ 
দশা, অভিমান, মান-বিচার, প্রেমবৈচিষ্ট্য, প্রবাস, সম্ভোগ, স্বপ্ন, গোষ্ঠী, 
নানাপ্রকার ক্রীড়া এবং নায়ক নায়িকার রস-মাধুর্যযময় উাবোখ বিবিধ- 
প্রকার দৈহিক, বাচিক, এন্দরিয়িক ও মানসিক হিবিধ চেষ্টাও রসাভি- 
ব্যক্তি ইত্যাদি বহু বিষর বশিত হইরাছে। শ্রীচরিতামৃত্ে শ্রীরপের শিক্ষায় 
তাহ উল্লিখিত হয় নাই । যে সকল ভক্ত ব্রজের কাম্াত্মিকাঞ্ভাবাত্মিক। ও 
রাগাত্মিকা ভক্তির অনুসরণ করেন তাহাদের পক্ষে এই গ্রন্থে আলোচিত 


৪৫৬ শ্রীসৎ বরূপ-শিক্ষা । 


'বিষয়ানুদরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেই সকল বিষয় অতি গুঢ় ও.প্রগাঢ় 
রসপূর্ণ বলিয়া সর্বসাধারণের জন্য উপদেশ করা হয় নাই । শ্রীবূপের রচিত 
নাটকঙ্য় সমালোচনায় সেই সকল রসমাধৃধ্যে সিন্ধুর বিন্দু বিন্দু কচিৎ 
ভগবতইচ্ছায় আলোচিত হইতে পারে। জন সাধারণের পক্ষে 
ভক্তজনোচিত ভাবের সাধনাই মঙ্গলজনক । স্কতরাং ভক্তিরসামৃতসিন্ধু- 
প্রতিপান্যভক্তি পথই জনসাধারণের অন্ষমরণীয়। শ্রীপাদরূপ বলেন £-- 
বাণ্তিতব। এমিচ্ছন্তিতক্তবৎ নতু ক্ুষ্ণব” গ্রন্থের এই অংশে তাহারই 
কিঞ্চিৎ বিস্তৃতি আলে5ন। কর হইল। সাধন ভক্তির বিবিধ বিষয় 
শ্রীরামানন্দ গ্রন্থে বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে । এই গ্রন্থে 
সেই সকল বিযয়ের নাম মাত্র উল্লেখ কর! হইয়াছে । ভক্তিরসের 
শ্রেষ্ঠতা-কীর্ভনই এপাদ্রূপের শিক্ষার প্রধানতম মুখ্য অঙ্গ | এই গ্রন্থে 
তাহাই বিস্তারিতরূণপে টড উঃ হইয়াছে । 


কাব্য-মাধুরী । 
* প্ীকপ শ্রজরদ-কাব্যের মহাকবি । চরিত-কথায় শ্রীক্ূপের কাব্য 
গরহ্থাদির নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াছি। রূপের রা 
আস্বাদন বহু স্vক্কৃতির কল। সে সৌভাগা*মানাদের নাহঁ। সিন্ধনহা- 
পুরুব কবিরাজ গোস্বামী শ্রচৈতন্তচরি তামৃতে শ্রীরূপের কাব্য সম্বন্ধ কিঞ্চিৎ 
ইঙ্গিতাভাস দিয়াছেন, তাহ! দেখিয়া আমার লোভের উদয় হয়। নিজের 
শক্ষি-সামপ্যের বিচার সেই লোভে iy হইয়। যায, অবশেষে নিলজ্জ ধৎ 
একপ কাধ্যে দুঃসাহসিক হইয়া প্রবৃত্ত হই । অপ্রাকৃত ধামের রসমাধুধ্য 
প্রাকত জীবের স্বত্যন্ত ভুবিভাব্য, তথাপি শ্রীপাদ কবিরাজের আস্বাদিত 
মহানা ুর্সোন * প্রসাদূ-কণ। আত্মতৃপ্তির জন্য কিঞ্িদাস্বাদনে প্রবৃত্ত 
হইতেছি। প্রথমতঃ একটী পদ্যের কথাই বলিতেছি। 


* 
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শপ ins পপ শী ন, স্পা শট = নকল শা = পি + পাপী 


 শ্রীরূপ গোস্বামী রীবন্দাবন হইতে নীলাচলে উপনীত হইয়া ব্ৰহ্ম 
হরিদাসের ভজনকুটীরে আশ্রয় লইলেন। কিয়দ্দিন পরে রথযাত্রার সমর 
আসিল, সমগ্র জগরাথক্ষেত্র সে আনন্দে নাতির উঠিল, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য 
মহাপ্রভুর প্রিয়জনগণ শ্রীক্ষেত্রে সমাগত হইলেন, কীর্তনানন্দে শ্রীধাম 
মৃখরিভ হয়! উঠিলেন, মহাপ্রভু এক্তগণ সহ মহাকীর্জনে প্রমত্ত হইলেন । 
প্রথমতঃ শ্রীনাম-কীত্তন হইতেছিল। মহ প্রন্থ নাম-কীর্তনে কিয় ৎক্ষণ 
শ্রীনামানন্দে কীর্তন করিতে করিতে ভাবাস্তর প্রাপ্ত হইলেন ; সেই 
ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । নুত্যের সময় শ্রীপাদ 
কূপ গোস্বামী তাহার নিকট দাড়াইয়। দেখিলেন, প্রভুর নয়নযুগল রথস্থিত 
ন্ীশ্রীজগন্ধাথদেবের শ্রীমুখমণ্ডল-দর্শনে বি; পর অবস্থার তিনি 
গাঠিতেছিলেন, 
সেহত পরাণ-নাথ পাইন । 
যাহ লাগি মদনদহনে ঝুরি গে । 
এই ধুয়! ধরিয়া প্রভু গাহিতে এবং নাচিতে লাগ্নিলেন। ন্লাচিতে 
নাচিতে বাহুজ্ঞান হার! হইলেন, এবং সেই অবস্থায় একটী কবিতা 
উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । সে পদ্যটী এই £-_ i ¥ 
যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর স্থা এব চৈত্রক্ষপ! 
স্তেচোন্দমীলিত মালতী স্থরভয়ঃ প্রাঃ কদধানিলাঃ | 
সা চৈৰাস্মি তথাপি তত্র স্থরুভ-ব্যাপার-লীলাবিধো, 
রেবারোধসি বেতসী তরুতলে চেত £ সমুৎক্তে ॥ 
এই পদ্যটী কাব্য-প্রকাশে লিখিত আছে । ইহার অর্থ এই যে» 
কোন নায়িকা নম্দা-ননীতটেঃ ক্রীড়ন-নিমিত্ত তংস্থানের-প্রতি সমুংস্থক! 
হইয়া গৃহে নিজ সখীকে কহিয়াছিলেন, যিনি “কৌমাঞ্ম হর” তিনিই 
আমাকে বিবাহ করিয়াছেন, তিনিই এখন আমার পচিত* । এখনও সেই 
সময়ের সেই চৈত্ররজনী, সেই মালতী কুসুমের সুশান্ধবাহি কদদন্ববনবায়ু 


৪৫৮ গ্রীমৎ রূপ -শিক্ষ। 


বিদ্যমান থাকাতেও আমীর চিত্ত হুরত-ব্যাপারলীলা-বিষয়ে সেই নর্খবদা- 
তটের বেতসী-তরুতলের জনা সমুখকষ্ঠিত হইতেছে অর্থাৎ সেই স্থান 
অভিলাষ করিতেছে । 

গান গাহিতে গাহিতে প্রভু এই পঞ্চটী উচ্চারণ করিতেছেন কেন, 
ভক্তগণের মধ্যে কেহ তাহা বুঝিতে পারিলেন ন! । কেবল তাহার অন্তরঙ্গ 
্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামী, প্রভুর মর্ম বুঝিতে পারিলেন। শ্রীন্নপ, প্রভুর 
পার্খে দাড়াইয়া এই পদ্য নিবিষ্ট চিত্তে শুনিয়া প্রভুর মনোগ্ ভাব 
বুঝিলেন। কীর্তন ভঙ্গ হইল, মহাপ্রভু গম্ভীর! মন্দিরে আগমন করিলেন, 
ভক্তগণ আপন আপন বাসায় গমন করিলেন । এরূপ, ব্রহ্ম হরিদাসের 
কুটীরে আসিয়া একখানি ভালপত্র লইয়। কিছু লিখিতে বসিলেন 1 লেখা 
শেষ হইলে, তালপত্রখানি ভাজ করিয়া ঘরের বারেন্দার চালায় গুজিয়! 
রাখিলেন এবং স্বানারে সমুদ্রতটে গমন করিলেন | 

এই সময়ে মহাপ্রভ তাহার প্রাত্যাহিক নিষমানুসারে হরিদাসকে 
দেখিবার জন্ত তাহার কুটারে আসিয়া দৈবাৎ চালার দিকে চাহিয়া! সেই 
গৌজা তালপত্র দেখিতে পাইলেন এবং উহা খুলিয়া শ্রারূপের লিখিত 
‘ প্লোকটী ‘পাঠ করিয়া আবিষ্ট ভাবে বসিয়া পড়িলেন । ইতোমধ্যে 
এ (কুটিরে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভুর চরণে দণ্ডবত প্রণত হইলেন । 

হাপ্রভ সানন্দে শ্ররূপকে বুকে জড়াইয়া 'ধরিরা আহলাদে পিঠে চাপড় 
রঃ বলিঙ্নে, এরূপ, তুই আমার মনের কণ! কি ভাবে জানিলি ? 
আমি যে “যঃ কৌমারংর” শ্লোক পড়িতেছিলাম, নে ক্লোকের নর্থ এক 
স্বরূপ ভিন্ন আর কেহ তে। জানে ন।। স্বরূপ মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন। 
প্রভু তাহাকে বলিলেন, স্বরপ্র, রূপ আমার মনের কথা কি ভাবে 
জানিল? স্বরূপ বলিলেন, “যখন তোমার মনের কথ! শ্রীরূপ জানিতে 
পারিয়াছেঞ্জ, নিশ্চই শ্রীরপ তোমার কপাভাজন ৷” প্রভু বলিলেন, প্রয়াগে 
যখন ক্কপের সহিত আমার দেখ! হইল, তখন.উহার চরিত্রে আমি সন্তষ্ঠ 
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হইয়া আলিঙ্গনপূর্ববক উহাকে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলাম । ব্রজের উজ্জল 
রস-বিচারে শ্রারূপ যোগ্য পাত্র । তুমিও ইহাকে রস-ব্যাখ্যান শুনাইও | 
স্বরূপ বলিলেন, শ্রীন্ধপের এই শ্লোক দেখিয়াই আমি তোমার কুপার কথ! 
বুঝিতে পারিয়াছি । শ্লোকটী এই ৪. 
প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ রগ কুরুক্ষেত্রে মিলিতঃ । 
তথাহং সা রাধা-তদিদমুভয়োঃ সন্গমস্থখম্‌ । 
'তথাপ্যস্:খেলন্সধুরমুরলী-পঞ্চম-জুষে, 
মনে। মে কালিন্দী-পুলিন-বিপিনার স্পৃহয়তি ॥ 
কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ সহ মিলিত হইরা, শ্ররাধিকা ললিতাকে কহিলেন, 
ওগো! সহচরি, নেই এই প্রিয়তম কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইলেন, আমি 
সেই রাধা, সেই এই উভয়ের সঙ্গমস্থখ, তথাপি যেখানে মধুর মূরলী পঞ্চম 
স্বরে রব করে,সেই কালিন্দীপুলিন-বিপিনের জন্য মন অভিলাষ করিতেছে ।” 
কবিরাজ গোস্বামী ইহার ভাবার্থ লিখেয়াছেন :_ শ্রীমতী রাধিকা 
শরীক দর্শনাথ কুরুক্ষেত্রে আগমন করিলেন কিন্তু কালিন্দী-তটবর্তী 
নিকুঞ্জ-নিবাসিনী শ্যামনোহাঁগিনী শ্রীরািক। কুরুক্ষেত্র-রাঁঞ্ধানীর বিপুল 
এশ্বযে)র মধ্যে তাহার প্রাণরাম হৃদয়বল্লভ একৃষ্ণকে দেখিয়া বুন্দাবনের « 
ন্যায় স্ুখলাভ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিতে লাগিলেন, -- 
রাজবেশ হাতী খোড়া মন্থন্য গহন । 
কাহ; গোপবেশ কাহা নিজ্জন বৃন্দাবন ॥ 
সেই ভাব. সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন । 
যবে পাই তবে হর বাঞ্ছিত পুরণ ॥ 
তোমার চরণ মোর ব্রজপুর ঘরে । 
উদয় করয়ে যদি তবে বান্ধ! পুরে ॥ 
মহাপ্রভু স্থতদ্রার সহিত রথে জগন্নাথকে দর্শন করিলেন কিন্তু মাথায়. 
সেই চুড়! নাই, হাতে সেই রীশী নাই, সেই ভ্রিভঙ্গ, সুন্দর শ্রীবুন্দাবনের 


4 


৪৬৯ pl শ্ীমৎ রূপ-শিক্ষ! 


গোবিন্দ মুৰি ন! দেখিয়| নছরাপ্রভব মন বিচলিত হইল । বৃন্দাবনের 
শ্যামল বমুনাতটে, শ্যামলবনে শ্যামল পতাবুঞ্জে শ্যামস্থন্দরের দর্শনে 
গোপীদের যে আনন্দ, রাধাভাব-বিভাবিত শ্রীগৌরান্ধ-স্থন্দর রথস্থ 
জগন্নাপুরর রূপে ও বুন্দাবন-বন-শোভার কিছুই না দেখিয়া “যঃ 
 কৌমারহরঃ” পছাটী আবুত্তি করিতেছিলেন । শ্রীরূপ মহাপ্রভুর ননোগত 
ভাব বুঝিতে পারিয়া “প্রিয়ঃ সেহিনং কৃষ্ণঃ” ইত্যাদি পদ্যটা তৎক্ষণাৎ 
রচনা করিয়! মহাপ্রভুব দৃষ্টির জন্য চালে পু জিয়া রাখিয়াছিলেন | 
স্থান-ভেদে ভাবোন্দীপনার পরিমাণের হাস-বুদ্ধি হয়, রসাস্বাদনের 
ইহা একটা রাঁতি। অখিল-রসামৃত মৃষ্টি শীতৃষ্ণই এন্থলে রসের বিষয়, 
শ্রীরাধা, মধূর রসের সমাশ্রয় । বিষয় 9 আশ্রয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য 
নাই, কিন্তু স্থানভেদে ধসাম্বাদনের এত পার্থক্য হইল যে শ্রীরুঞ্চ-দর্শনের 
জন্য শ্রীরাধ! উন্মাদিনীবং ব্যাকুল হইলেন, কুরুক্ষেে সেই শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শন 
পাইয়াও তাহার চিত্ত প্রসন্ন হইল না, তিনি সেই আনন্দ পাইলেন না। 
শ্রীবন্দাবুনই শ্রীরাধাপ্রেমের উদ্দীপনা-স্থল । কালিন্দী-তটবন্তী নিভৃত 
নিকুঞ্চে রসময় রসিকশেখর শ্যামস্ন্দরের রাখালবেশ- হাতে নীশী 
মাথার শিখিপুচ্ছ চূড়া, পরিপানে র্যগ্রালিয়া--ধরটী ; এই স্থান ও এই 
'বেশ,-দুশ্রীমতী রাধার রসাস্থাদনের অন্ঠকুল। রাজবেশ ৭ হাতীঘোড়া- 
পুণ রাজপথে কোন ক্রমেই সে মাধুষ্য-উদ্দীপনাক অনুকুল নহে। 
শ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ৮২ অধ্যায়ের “আন্ুশ্চতে নলিননাভ” শ্লোক- 
টাতে গোপীদের মনোভাব অভিবাক্ত হ্ইঘ়াছে । তাহার! শ্রীবৃবন্দাবনে 
কুষ্দ্শনের অভিলাষবতী । ভাহাদ্রে মনের ভাব এই যে, বদি রুষ 
বলেন যে ভোমরা দ্বারকায় চল, সেখানে আমার নিত্য সম্ভোগ প্রাপ্ত 
হইবে । তাহাঙ্ডত গোগাদের প্রত্যুত্তর এই বে, আমর! শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ 
করিতে পারিব না৮-আমব। শ্যামল বমুনার শ্যামল তটে কলকণ্ঠ বিহুগ- 
কুঁছিত ললিত লবঙ্গ ঈতাদি-রচিত নিভৃত নিুঞ্জে তোমার শিখিপুচ্ছ চূড়া 
48 
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ও মোহন- সুরসী-বিভূবিত মধুময় নীযু্ঠিতে যে হানন্দ পাই, দ্বারকার 
রাজধানী:ত তোমার রাজবেশ দর্শনে কিছুতেই মে আনন্দ পাইব না 
প্রাণেশ্বর এখান হইতে শ্রীবৃন্দাবনে চল । 
গ্রীপাদ কবিরাঙ্গ বলিতেছেন, 
ভাগবতের এই শ্লোক গুঢার্থ বিশদ করিয়া । 
কূপ-গৌসাঞি শ্লোক কৈল লোক বুঝাইরা। ॥ 
তথাহি শ্রীললিত-মাধবে দশমাঙ্কে ৩৬ গ্লোক 2 
য। তে লীলাপদ পরিমলোদগারি বন্তাপরীতা ; 
ধৃষ্ভ। ক্ষৌণী বিলসতি বৃত। মাধুরী যাধুরীভিঃ । 
তত্রাম্মাভিশ্টটুলপ শুপীভা বমুগ্ধান্তরািঃ 
ংবাঁতন্তং কলয় বদনোল্লাপিবেণুবহারম্‌ ॥ 
শ্যাম, স্থন্দরতোঃ মার দ্বারকাস্থ এই নব বৃন্দাবনে আমাদের কোনও 
ৰি নাই, কে।ন উল্লাস উদ্যম আনন্দ নাই। নথুরা হইতে দেড়ক্রোশ 
bs যে শ্রীববন্দ,বন ভূমিতে তুমি আমাদের সহিত রাসবিলাসাদি চিত্তাকৰি- 
লীল। করিয়াছিল, আমরাও যেখানে চুল চপল ও হিতাহিত বিবেক 
শৃন্য। হইয়া উচ্ছুঙ্খল্‌ ভাবে হৃদয়ের পূর্ণ উল্লাস-উদ্যমে তোঙার *নহিত, 
আমোদ উপভোগ করিয়াছি, চল পেই মধুময়া লীলাবিহার ভূমিতে চন, 
নেখানে আবার নেইকপ রাসলঈল। দানলীলা'নৌলীলাদি ছার। আমাদের 
সহিত সেই সঞ্চল বিহার কর--৮ল এবৃন্দাবনে চল । ছ্বারকার এই 
নববুন্দাবনে আমানের কোল সখ নাহ? 


শ্রীমতা ব্রজবাণাদের এই ভাবাত্বক আমার রচিত একট? গান এসকল 
প্রদত্ত হইল £-- 
* “সখি এ বুঝি বাশী বাজে মনোষাঝে কি বনমাঝে” 
মোহন মুরলী মধুর তানে . ? 


. পঞ্চমে ম্থ! বান্ধে । 


৪৬২ ভীম রূপ-শিক্ষা। ++. 


০০৮ পা OY Pe ই কাপ 


ফুটে ফুল রাশি পুছে পুপপে, বুজে কুজে আমরা গু: 
মঞ্জু কুঞ্জ বেড়িয়। বেড়িয়া «: 
ময়ূর ময়ূরী নাচে । 
কুলিন্দী-পুলিন-বিপিন-মাঝে শ্যামল সুন্দর বধুয়। রাজে 
শিখি পুচ্ছ চূড়া, ধটি কটি বেড়া, 
হেরি ফুল ধন্গু পালায় লাজে। 
ভাকছে বাশী আয় আয় আয়; আমার আপন যে আছিস যথায় 
তোরা যে আমার অতি আপনার ;--. 
সাজে কিগো লোক লাজে। 

এ মাধুধ্য কোথাও নাই, শ্রীক্ষেত্রে নাই কুরুক্ষেত্জে নাই, ্বারকায় নাই, 
বৈকুণ্ঠে নাই, মৰা ভূমেও নাই, পরব্যোমেও নাই । রুষ্ণ সব্ধব্যাপী, তিনি 
আছেনও নঞ্চত্র--কিন্ত এই মাধুধ্যটি কেবল শ্রীবৃন্দাবনেই আছে। ব্রজের 
ব্রজকিশোরীর। দ্বারকার গিয়া রাজকন্।ও রাজমহিষী হইয়াছিলেন, সহ 
সহম্র গোপকুমারী দ্বারকায় বন্থদেব স্থতকে দেরিয়। দাড়াইতেন । 
সেই কৃষ্ণ, সেই গোপী সেই সকলেই কিন্তু ্রবন্দাবনের সে মাধুরী 
কোথায় ? 

« শীল্গচলে এই ব্ৰজমাধুরী-আস্বাদ্ন, শরীরাধ:ভাব-বভাবিত-শরীকৃষ্ণ 
চৈতন্তের অভিবাঞ্ছিত। শ্রীপাদরূপ নহাপ্রতুর এই মনোগত ভাব বুঝাইয়! 
মহাব্যগ্রনাপূ উক্ত পদ্ধটি রচনা করিয়াছিলেন। ইহার অনেক বৎসর 
পরে শ্রীনপিত নাধবে আবার প্রকারান্তরে এ ভাব প্রতিধ্বনিত করিয়া 
আলোচিত পদ্যটির অবতারণা করিয়াছিলেন। গোপীপ্রেম, মাধুধ্যের 
লব-লেশ হৃদয়ে উদিত না হইলে এ মাধুয্যের অমুসন্ধান পাওয়া অসম্ভব । 

লাব সঁসসিদ্ধুতে ইহা! এক চমৎকার তরঙ্গরঙ্গ ! | 


বিদপ্ধ-মাধব নাটক 


শ্রীূপের, লিখিত গ্রন্থ সমূহ ব্রজরসে পরিপূর্ণ । সে বিষয় তাহার 
সংক্ষিপ্ত চরিত-কথায় বলিয়াছি । শ্রীরূপ-কৃত তিনখানি নাটকেবুখমধ্যে 
শ্রীবিদপ্ধ-মাধব নাটকখানি সর্বপ্রথমে রচিত গ্রন্থের উপসংহারে গ্রন্থকার 
স্বয়ং গ্রস্থ-প্রণয়নের সময় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যথা £-- 
নন্দসিন্ধুরবাণেন্দুসংখ্যে সন্বংসরে গতে । 
বিদগ্ধ মাধবং নাম নাটকং গোকুলে কুতম,॥ 
ইহাতে জানা যাইতেছে যে ১৫৮৯ সমঙ্বংগত হইলে শ্রীরপ গোস্বামী 
গোকুলে বিদগ্ধ মাধব নাটক রচনা সমাপন করেন। শকাব্দ গণনায় 
১৪৫৪ শক গত হইলে এই নাটক-বিরচন সমাপ্ত হয়! ১৪৫৫ শাকে 
এএকৃষ্ণচচৈতন্ত মুাপ্ৰভু অন্তৰ্ধান করেন। ইহার কয়েক বংসর পরে 
ললিতমাধব নাটক লেখা পরিসমাপ্ত হইয়াছিল, যখ! := 
নন্দেষু বেদেন্দুমিতে শকাব্দে 
পুক্রস্ত মাসস্য তিথৌ চতুর্থ্যাম্‌ । 
দিনে দীনেশস্য হরিং প্রণম্য পু 
সমাপয়ম্‌ ভদ্রবনে গ্রবন্ধম্‌ ॥ * রর 
,  শ্ত্রীরূপ বলিতেছেন, চতুর্দশ শত একোনযষ্টি শকাব্দীয় জ্যৈষ্ঠ মাসের 
চতুখী তিথিতে রবিবাসরে হরিপাদপন্সে প্রণত হইয়া ভদ্রবনে আমি এই 
প্রবন্ধ সমাপন করিলাম । t 
মহাপ্রভুর অন্তঞ্ধানের বধে বিদগ্ধ মাধব সমাপ্ত হয় এবং তাহার অস্ত- 
দ্ধানের চার বংসর পরে ললিত মাধব নাটক রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল। 
দানকেলী-ভাণিকা ইহার অনেক পরে রচিত হুইয়াছিল। গঁকস্ত এই দুই 
খানি নাটক রচন! শ্রাকষ্টৈতন্ত মহাপ্রভুর প্রকট ব্যালে আঁরন্ধ হয় । 
নীলাচলে শ্রীমদ্‌ ব্রহ্ম হরিদা'সের ভজন-কুটারে শ্রীরান্ম বামানন্দাদি পার্ধদ 


৪৬৪ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা | 


সহকারে, পাদ শ্্রীরপের নিজমুখে এই ' নাটকৰয়ের সুচন। ্ীমন্মহাও প্র হু 
শ্রবণ করেন। ভক্ত সমাজে সেই সময়ে এই নাটকদ্বয়ের যে মধুমরী 
সমালোচনা হইয়াছিল শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃতের অন্তলীলায় তাহার উল্লেখ 
আছে? এই নাটকন্বরের উৎপত্তি নষ্বন্ধেও শ্রীচরিতামূতে কিঞ্চিৎ রহসা 
বর্ণিত হইয়াছে । যথা প্রীচরিতামুতে £-- 
আর দিন প্রভু রূপে মিলিয়! বসিল! । 
সর্বজ্ঞ-শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিল ॥ 
কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে । 
ব্ৰজ ছাড়ি কৃষ্ণ কহ না যান কাহাতে ॥ 
গ্রীরূপ ব্রধামে অবস্থানকালে একখানি নাটক লেখার স্থচন। করির! 
ছিলেন। উহার প্রধান প্রধান কতিপয় ঘটনার বণনা-লিপি শ্রারূপ 
শ্রবন্দাবন হইতে নীলাচলে আসিবার সময় সঙ্গ আনিয়াছিলেন। এই 
বার্তা কেহই জানিতেন ন। কিন্ত প্রত সর্বজ্ঞ-শিরোমণি শ্রী, লোক লোচ- 
নের অন্তরালে নীরব-নিজ্জন-নিতে খাকিয়। যে এই কাধে প্রবৃত্ত হইয়।- 
ছিলেন সর্বজ্-শিরোঘণির ভাহ। অবিদিত ছিলন।। শ্রীক্ূপ একখানি 
“নাটকে ব্রঞ্জলীলা ও দ্বারকালীল। একত্র বর্ন করিতে আরম্ভ করিরা- 
ছিলেন, তাহাতে প্রেদানদ্ব-নাধুধ্য-রস-বিগ্রহ শ্রত্ীষশোদা-নন্দনকে 
দ্বারকার অবস্থিত করাইয়া নাটকীয় ব্যাপারে বিরাজমান করাইতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কিঞ্চিৎ রস-বিরোধ হইত । শ্রীরুষ 
এক অদ্বিতীয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই কিন্ত স্থান-গুণে লীলা ভেদে 
শ্রীরুষ্ণের 'ভাঁব-বৈচিত্র্যওভাব-বৈবিধ্য অতি স্বাভাবিক। প্রেমাতিশযো 
ব্রজধামে ঘখোদানন্বন শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম ; মধুরায় শ্রীদেবকী-নন্দন পূর্ণতর, 
ঘারকার তিগ্রি পূর্ণ। লঘুভাগবতাষূতে এই সন্বদ্ধে সবিশেষ বিচার 
আছে । এ গ্রন্থের শ্ররুষ্ণ প্রকটলীলা-বর্ণনায় দ্বাত্রিংশাঙ্কধৃত যে একটা 
বামল বচন আছে তাহা! এই £-- 


চর 
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কৃষ্ণেইন্তে। যদুসভভূতে। যস্ত গোপেন্দনন্দনঃ 
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্কচিনৈব গচ্ছতি ॥ 

ইহার অর্থ এই যে, যদুকুল-সম্ভৃত বাস্থদেব কৃষ্ণ হইতে ব্রজেন্্রনন্দন 
কৃষ্ণ, ভাববিচারে পৃথকবত প্রতীয়মান হন। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বুন্দাবন 
পরিত্যাগ করিয়। এক পদও অন্যত্র গমন করেন না । এই সিষ্ধাস্তটা লইয়া 
বহু বাদ বিচার আছে । প্রধমতঃই মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ যদি বৃন্দাবন হইতে 
এক পদও অন্যত্র ন! যান তবে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে এরূপ বিপুল বর্ণনা কি 
একবারেই অলীক ও কাল্পনিক ? কিন্তু তাহাতো নহে । তবে এই 
সিদ্ধান্তের অর্থ কি? ভ্রজবিহারী শ্রাকষ্ণের অন্যত্র গমনই বা গুরুতর 
হানির কারণ কি? শ্ররুঞ্জ বৃন্দাবনে নিত্য অবস্থিত হইলেও যোগ- 
মারার ব। লীলাশক্তির অচিন্ত্য তর্কৈশ্বধ্য প্রভাবে বিরহ সম্ভাবিত হইতে 
পারে। কিন্ত যদি বলা যায় ব্রজেন্দ্র নন্দনই কাধ্য-বিশেষ বা লীলাবিশেষ- 
সাধনার্থ মথুরায় ও দ্বারকায় গমন করেন, তাহাতে কি হানি হইতে 
পারে? এ সম্বন্ধে নিষ্াবান্‌ প্রেমিক ভক্তগণের অলৌকিক সিন্ধান্ত 
এই যে, শ্রীবৃন্দাবনেই প্রেম-মাধুর্যময় শ্রীগোবিন্দের স্বয়ং রূপ নিত্য 
বিদ্যমান । অন্যত্র এই আকার, এই"বেশ ও এই ভাব অতীঁৰ অস্বা-" 
ভাবিক। যিনি সমগ্র ভারতের রাজন্যবর্গের নেতা ও নিয়ন্তা, দ্বারকায় 
তাহার রাখালবেশ বিশিষ্ট স্বরূপ ধ্যানানুকুল নহে । আবার অপর পক্ষে 
আতীর পল্লীর র!খাল বালকের ক্ষত্রিয় রাজবেশও অযোগ্য বলিয়াই 
প্রতীয়মান হয়। ভাবুকের ভাব-অনুসারে ভগবানের ধ্যানভেদ হইয়া 
থাকে। ভাব-ভেদেই ধ্যান-ভেদ হয়। এই নিমিত্ত ত্রজের মাধুধ্যময় 
শ্রীকুষ্ণংকে দ্বারকায় এশ্বধ্যনয় স্থানে অধিষ্ঠিত করিলে ভাব-বিরোধ ও রস- 
বিরোধ ঘটে। দেই নিমিত্ত ভাব-রসাধীশ্বর আনন্দলীসা*্রসনর-বিগ্রহ 
মক্সহ প্রহু শরীরূপের সতর্কতার জন্য এই উপদেশ করিলেন। প্রীযশোদা- 


নন্দন শীকৃষ্ণকে ত্র্জের বাহির করিও না। অথাৎ ব্রঙ্গ রাখালকে মাধুর্য) 
রানা 


৪৬৬ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা । 
25454522255 


ভাঁম হইতে বাহির করিয়। ছারকার অশ্বধ্যে স্থাপন করিও না। 
শ্ীবৃন্দাবনের বনশোভা, বিহগকুলের কলকুজন, শ্যামল যমুনার মৃছুলতরঙ্গ 
ময়ূর ময়ূরীর নিত নৃত্যরঙ্গের মধ্য শিখিপুচ্ছ-মোহন-চুড়ালঙ্কত মোহন 
মুরলী ধারী, বন্যপত্রপুষ্পে পরিশোভিত মহামাধুধ্যের শ্রীমূত্তি, আর দ্বারকার 
রাজবেশ,--"হঁহাতে ভাবরনের অনন্ত পার্থক্য বর্তমান । একস্থানের বস্তুকে 
অন্য স্থানে রাখিয়া ভাবিতে গেলে ভাব-বিরোধও রস-বিরোধ একবারেই 
অনিবাধ্য । উহাতে স্বাভাবিকতা শ্রীধণরূপে বিনষ্ট হয়। দেবমন্দিরের 
নিরীহ ভক্ত পূজককে সৈনিক সিপাহীর বেশে সজ্জত করিয়। দেবপূজার 
কুশাসনে উপবিষ্ট করাইলে উভয় পক্ষেই অশোভনীয় হয় । প্ররেমার্ত 
প্রেমবিবশ ঢল ঢল সজল নয়ন উদ্ভান্ত প্রেমিককে সেই ভাবে ও সেই 
বেশে সমরাঙ্গনে রণরঙ্গের রুদ্র তালে নণ্ভনের জনা নিযুক্ত করিলে উহ! 
অত্যস্থ শোচনীয় দৃশ্য হইয়। দাড়ায়। স্থতরাং মহাপ্রভু শ্রারূপকে অতি 
যুক্তিসঙ্গত ভাবে সতর্ক করির! দিয়াছিলেন। মহাপ্রহুর এই সারগর্্ভঁ 
স্বল্লাক্ষর উপদেশ শ্রীক্পপের নাটক বর্ণনার ঘটনা পরিবর্তনের যুক্তিযুক্ত 
কারণ হইব ঈংড়াইল। শ্রীরিতায়তে লিখিত আছে :_ 
"+ এত কহি মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন চলিলা । 

রূপ গোসাঞি মনে কিছু বিস্মিত হইল! ॥ 

পৃথক নাটক করিতে সতাঙামা আজ্ঞ। দিল । 

জানি পৃথক্‌ নাটক করিতে প্রভুর আজ্ঞা হৈল ॥ 

পূর্বের দুই নাটকে ছিল একত্র রচনা । 
‘ দুই ভাগ করি এবে করিব ঘটনা ॥ 

দুই নান্দী প্রস্তাবনা দুই সংঘটন। । 

পিথক্‌ করিয়া লিখি করিয়া ভাবনা ॥ 

ইহাই বিদগ্ধস্বাধব ও ললিতমাধব নাটকের উৎপত্তি-রহশ্ত । প্রথমতঃ 

প্র্তিপ্ধ মাধব নাটক সম্বন্ধে যংকিঞ্চিং আঙ্কোচনা করা যাইতেছে । 


সপ পাপা পর আপ 
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গ্রীকনপ ব্রদ্মহরিদাসের ভজন-কুটিরে বসিয়া গ্রন্থ লিখিতেছিলেন। মহাপ্রভু 
প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে হরিদাসকে দেখিবার জন্য এই কুটীরে আগমন 
করিতেন। তিনি একদিন আসিয়া দেখিলেন, শ্রীরূপ কি এক গ্রন্থ 
লিখিতেছেন | শ্রীক্ূপের হস্ত হইতে একখানি পাতা তুলিয়া লইয়া 
বলিলেন স্রীক্$প, “কি পু'খি লিখিতেছ ? তোমার হস্তাক্ষর অতি হুন্দর 
যেন মুক্তার পডক্তি,*--এই বলিয়া সেই পাতাখাঁনি পড়িতে লাগিলেন, 
পড়িতে পড়িতে প্রেনাবিষ্ট হইলেন । শ্রপ মন্তক অবনত করিন! ঈষৎ 
লজ্জিত শাবে বসিয়। রহিলেন, হরিদাস বিসশ্ময়াবিষ্ট ভাবে প্রভুর মুখের 
দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিরৎক্ষণ পরে নহাপ্রহু বলিলেন, হরিদাস 
শুনিবে? ইহ! তোমারই প্রাণের কথ।1” হরিদাস ব্যগ্রভাবে বলিলেন, 
শ্রীূপ কি লিখিয়াছেন, প্রভু ? মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলেন £-7 
তুণ্ডে তাগুধিনী রতিং বিতন্তে তুণ্ডাবলীলন্ধয়ে, 
কর্ণক্রোড় কড়ম্বিনী ঘটয়তে কণীর্ব, দেভ্যঃ স্পৃহাম্‌। 
চেতঃপ্রাঙ্গণ-সঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্িয়াণাং কৃতিং 
নো জানে জনিত। কিয়ন্তিরমৃতৈঃ কব ফ্ণেতিবৰ্ণদ্বয়ী ॥ , 
হরিদাস শ্লোক শুনিয়৷ গ্লোকের প্রশংসা করিতে করিতে আনন্দে ' 
নাচিতে লাগিলেন, বলিলেন,-_কুষ্ণনামের মহিম। শাস্ত্রে দেখিতে পাই, । 
, সাধুমুখেও শুনিতে পাই । কিন্তু শ্রীনামের এমন মধুময় মহিমা আর 
কোথাও কখনও শুনি নাই । প্রভু, এ অতি চমংকার নাম-মহিমা, অতি 
যথার্থ । কুষ্ণনাম কোন লোকের মুখে একবার উচ্চারিত হইলেই মনে হয়, 
বিধাতা যদি কোটি কোটি মুখ প্রদান করিতেন তাহা হইলে কোটি মুখেও 
রুষ্ণনাম করিয়া মনের তৃপ্তি হইত কিনা বলা যায় না,_নাম এতই মধুর ! 
কণ-কুহরে এই ছুই অক্ষর প্রবেশ করিলে নাম- রা *জন্য কোটি 
কোটি কর্ণ পাইতে সাধ হয়। কাণের ভিতুর্‌ তুর. দিয়] ধ[ুতর 
মিস 


চিত্তপ্রা্ণে উপস্থিত হই, সকল ইক্জিয়ের কুঁজ নক হই] 


৪৬৮ শ্রীনৎ বপ-শিক্ষা । 
জলদ a পপ ন আত শপ পিপল 
যায়, চিত্ত সমস্ত জগৎ ভুলিয়া! নামস্থধায় মাতিয়া পরে । কোন্‌ অমৃত 


ছানিয়া কৃষ্ণ এই দুইটা অক্ষর রচিত হইয়াছে, তাহ! অনির্ব্বচনীয় : 
এই পদ্যটী শ্রীরূপ-কৃত বিদগ্ধমাধব নাটকে পৌণনালীর উকি । ইনি 
নান্দীমুখীর নিকট এই কথা বলিয়াছিলেন। বিদগ্ধমাধব নাটকের প্রারস্তে 
পৌরর্মীসী ও নান্দীমুখীর কথোপ-কথনে শ্রীরাধিকার কৃষ্ণান্থুরাগ সম্বন্ধ 
নান্দীমুখী পৌৰমাসীকে বলেন দেবি, ধখন ক্থাপ্রসঙ্গে শ্রীরাধা *কৃষ্ণ” 
এই নামটী শ্রবণ করেন, তখন রোনাঞ্চিত। হইয়া এক বমণীয় ভাব ধারণ 
করেন। ক্রঞ্চনাম শুনিলেই সহসা তাহার এই ভাবাস্ত্রর উপস্থিত হয়। 
ইহা শুনিয়। পে'ণম!সী শ্রীকৃষ্ণ নানের মাহাত্মা-স্ুচক এই মাধুধ্যময় পদ্চটী 
বলিয়াছিলেন। শক্তিরসনয় শ্রীরূপের কবিত্ব ব্রজরস-স্থধার অফুরস্ 
প্রশ্রবণ। ইহঃর আলোচন; করাও মহ। স্কৃতির এবং মহাসৌভাগোর 
পরম অমৃতময় ফল । বাঙ্গালার স্ববিখঠাত কবি শ্রীমৎ যদুনন্দন দস 
ঠাকুর বিদগ্ধ মাধব নাটকের পগ্য-বঙ্গান্থবার কবিয়াছেন“। এই প্লোকটীর 
তঙৎকৃত পদ্যশ্বঙ্গাজবাদ এই 2০ 
"মুখে লইতে রুষ্চনান, নাচে তুণ্ড অবিরাম, 
১ আরতি বাঢ়য়ে অতিশয় । 
ন/হ-গ্ুমাধুরী পাঞা,  ধরিবারে নারে হিয়। 
অনেক তুণ্ডের বাঞ্চা হয় ॥ 
কি কহিব নামের মাধুরী । 
(মন অমিয়া দিয়, কে জানি গড়িল ইহা, 
কৃষ্ণ এই ছু আখর করি ॥ ক্রু ॥ 
আপন মাধুরি-গুণে, আনন্দ বাড়ায় কাণে, 
f তাতে কালে অঙ্কুর জনমে | 
* বাহু! হর লক্ষ কান, যবে হয় তবে নাম, 
* মাধুরী করিয়ে আন্বাদনে ॥ 


শপ পাপা 


সাপ পলাশ | । —— 


কাবামাধুরী--বিদক্ধমাধব | ॥ 


কৃষ্ণ ছু আখর দেখি, 


৪৬৯ 


যুড়ায় তপত আখ, 


অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায় । 


বদি হয় কোটি আখ, 


নাম আর তনু ॥ 


তবে রুষ্ণ রূপ দেখি, 
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চিত্তে কৃষ্ণ ৪ নান যবে, 


বিস্তারিত হৈতে হয় 


সকল ইন্দ্রিয়গণ, 


প্রবেশ করয়ে তবে, 
হয় সাধ । 


করে অতি আহলাদন, 


নামে করে প্রেম উনমাদ ॥ 


যে কাণে পরশে নাম, 


সে তেজয়ে 


আন কাম, 


সব ভাব করয়ে উদয় । 


সকল মাধুষ্য স্থান, 


ঙ 


প্রীরপের এই শ্লোক শ্রবণের পর হই 


সব রস কৃষ্ণ নাম, 


এ যদুনন্দন দাস কয় ॥ 


তেই ইহার গ্রন্থের শ্লোক-মাধুধ্য 


‘নিজে আস্বাদন করিতে এবং অপন্বকে আস্বাদন করাইতে মহাপ্রভু বল- 
বতী বাসনা হয় । অন্য এক দিবস তিনি সার্ব্বশৌম, রায় রামানন্দ এবং 


স্বরূপাদি সহঠরগণ সহ শ্রীরূপের সহিত 


ত মিলিন্ক হইবার জন্য হৱিদাসেরু 


ভঙ্গন-কুটীরে আগমন করিলেন ; “থে পথে শ্রীরূপের গুণ ইহাদের নিকটে 


সবিশেষরূপে বলিয়াছিলেন । 
কুটিরে আগমন করিলেন, নহচরগণ সহ 
হইলেন, শ্রী্প ও হরিদাস মহাপ্রভুর 


ন! বসিয়া! বিনয় নভ্রাবে পিণ্ডার তলে বসিয়া পড়িলেন 
তোমার সেই 'প্রয়ঃ সোহয়ুং রুষ্ণঃ” পঁ্ঠটা পাঠ কর। 


চে লিলেন শরণ, 


যথাসম্যয় ইহারা হরিদাসের ভজন- 


মহাপ্রভু পিগার উঠ্লরে উপবিষ্ট 
অন্ুরোধ-সত্বেণ পিগার উপরে 
মহাপ্রভু 


৫ 
রূপ স্বভাবতঃ অতি লজ্জিত ছিলেন, তাহার উপরে আজ আবার স্থবিজ্ঞ 
পরমভক্তগণের সমাগম । ‘অরূপ লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন 


৪৭৬ এ শ্রীঃৎ বপ-শিক্ষ! 


কোনও কথা বলিতে সাহসী হইলেন না। শ্রীপাদস্বরূপ, রূপের ক্লোকটা 
আবৃত্তি করিয়া! সকলকে শুনাইলেন। 
অতঃপরে মহাপ্রভু শ্রী্নপকে তাহার লিখিতব্য নাটকের সেই “তুপ্ডে' 
তাগুধিদী” শ্লোকটী আবৃত্তি করিতে আদেশ করিলেন ৷ লঙ্জাশীল শ্রাক্ষপ 
কিয়ৎক্ষণ লজ্জায় মুখ অবনত করিয়। রহিলেন., কিন্তু প্রভুর আদেশ পালন 
করা অত্যন্ত কর্তব্য মনে করিয়। শ্রীরপ “তুগ্ডে তাগুবিনী” শ্লোকটী পাঠ 
করিলেন। শ্রীমৎ রামানন্দ রায় প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রারূপের রচিত শ্লোক 
শুনিয়! বিস্মিত হইলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন, নাম-মাহাস্ময 
শ্লোক অনেকের মুখে অনেকবার শুনিরাছি কিন্ত এমন মধুর নাম-মধ্মি' 
আর কখনও শুনি নাই। শ্রীরার রামানন্দ বলিলেন, শরীপাদ, আপনার 
কোন্‌ গ্রন্থে এই সিষ্ধান্তপূর্ণ স্থুমধুত্ব নাম-মাহাস্ম্টা আছে? শ্রীরূপ 
ইহার উত্তর দিবার পূর্বেই শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন, ইঞ্চি কষ্ণলীল। সম্বন্ধে 
নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-লীল' ও ছবারকালীল। 
এক গ্রন্থে বণনা করিতে ইহার অভিপ্রায় ছিল, সেইরূপ লিখিতেও প্রবৃত্ত 
ইইয়াছিলেন কিন্তু প্রভুর আজ্ঞার এখন উহাকে ছুই চাগে বিভক্ত করিয়া 
দুইখানি নাটক লিখিতেছেন £-- 
< * বিদগ্ধ মাধব আর ললিত মাধব । 
ছুই নাটকে প্রেমরস অদ্ভুত সব ॥ 
শ্রীপাদ রামানন্দ ইহাতে অত্যান্ত আনন্দিত হইয়া ব ললেন, ইহা অতীব' 

আনন্দের কধা । শ্রীপাদ, আপনি আপনার কৃত বিদগ্ধ মাধব নাটকের 
নান্দী-প্লোকটী একবার পাঠ করুন ;--আমর! সকলেই শুনিয়। আনন্দিত 
হইব! শ্রীন্পপ অতি মৃদু মধুর কে সলজ্জ নয়নে বদন অবনত 
করিয়া পড়িলেন 225 
_ স্বধাক্গাং চান্্রীনামপি মধুরিমোন্সাদদ্মনী 
দধানা রীধাদি প্রণয়ঘনসারৈঃ স্বারভিতাম্‌। 


রা 
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সমস্তাৎ সম্তাপোদগম-ব্ষম-সংসারসরণী- 
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরি-লীলা-শিখরিণী ॥ 

গ্রন্থকার শ্রীপাদ কূপ গোম্বামিমহোদয়ের শি ব্যবহার অনুসারে 
বিদগ্ধ মাধব নাটকের এই নান্দী পদ্য-পাঠ শুনিয়! ভকতশ্রে তৃবৃন্দ পুরমানন্দ 
লাভ করিলেন । নিদারুণ নিদাঘে তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায, ইহা 
প্রায় সকলেই জানেন । ইহ! দৈহিক তৃষ্ণার কথা । এই বিষম সংসারে 
ভীষণ নিদাঘে আমাদের হৃদয়ে সমষে সময়ে অতি বলবতী তৃষ্ণার উদয় 
হইয়া থাকে । উহ দৈহিক তৃষ্ণা । সরস, সুমিষ্ট শিখরিণী নামক পানীয় 
জব্যো সে তৃষ্ণার শাস্তি হর কিন্ত নিদারুণ সংনারে অনন্ত বাসনাময়ী তৃষ্ণা- 
প্রশমন্র জন্য হরিলীলা-রপ-শিখরিণী একমাত্র উদার । সেই জন্য 
সাধ হ-সুহৃং প্রেমিক কবি বলিতেছেন,--মে হরিলীল।-শিখরিণী চন্দ্র 
স্থধার মাধুখ্যজনিত অহঙ্কার দমনকারিপী এবং রাধাদি ভ্রজদেবীগণের 
প্রণয়ক্ষপ কপূর দ্বারা লৌগন্ধ্যধরিণী, তিনি তোমার নির£র অধাজ্তি- 
কাদি ভ্িবিধ তাপের উদগনক।রিশী সংসার-পদবী ভ্রমণ-জনিত-তুষ্ণা হরণ 
করুন ৷? রসময়ী মধুময়ী ও আনন্দময়ী হরিলীল! হিন তৃষিত হৃদয়ে 
শান্তিদায়িনী আর কিছুই নাই। নরনারী মাত্রেই ব্রিতাপের কশাঘা্টে 
সততই ক্লেশ ভোগ করে। শ্রাভগখান্রে সর্বপ্রকার লীলুই জীবু- 
গণের অনথ প্রশমন করিয়া থাকে । কিন্ত ্ীরাধাগোবিন্দের রসমহী 
লীলার ন্যায় জীখের ভবতৃষ্ণ'হারিণী আর দ্বিতীয় নাই। স্থকবি, নান্দী 
ক্লোকেই সংসার-তাপ-দগ্ধ ভীবগণের' জন্ত নাটকাকারে যে লীলা-রস- 
শিখরিণী ভব-তৃষ্ণা-তৃষিত জীবের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তজ্জন্য 
সামাজিক মাঙ্েই তাহার নিকটে চিঃধণী থাকিবেন, সন্দেহ নাই। 

নাটকে প্রস্তাবনার প্রারস্তে মঙ্ষলন্ূচক বে পদটী বিরচিত হণ তাহার 
নাম নান্দী । নান্দীতে আশীর্বাদ, নমস্কার ও বস্ত-নির্দ্দশ উদ্েঘাধিত হয়। 
এই পছ্চটী আশীর্ব্বাদসূচক। ইহা জীবের বাসনাজনিত তৃষ্ণ।র শাস্তিকারক। 


৪৭২ শ্রীমৎ কপ-শিক্ষা । 
রিট উন AEE SANTEE Bh 


নান্দী প্রায়শ:ই অষ্টপদ!, দশপদ| কিম্বা স্বাদশপদযুক্তা হইয়া থাকে । এই 
পছ্যটীতে দ্বাদশটী পদ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে নান্দী-লক্ষণানুসারে চন্দ্র নামে 
অস্কিত এবং নঙ্গলার্থ পদ্রদ্ধার। উজ্জলিত করিয়। নান্দী লিখিত হয়। 
নাটকে ত্ৰিবিধ রূপ নায়কের একতম নায়ক থাক। সুসঙ্গত। এই নাটকে 
ধীরোদাত্ত ও লালিতা গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণই নায়ক । ক্ষতরাং নাটকীয় লক্ষণা- 
কুসারে এমন নায়ক আর ত কেহই হইতে পারে না? লালিত্য এবং 
উদাত্টণের সমধিক 9 প্রচুর শোভ। একমাত্র শ্রীরুষেই সম্যক বিরাজ- 
মান এবং শুঙ্গার-রস-প্রধান এই নাটকের শ্রীকষ্কই উপযুক্ত নায়ক । 
নাটকের তিন প্রকার ইতঃবুত দেখিতে পাওয়া যায়, যথা,খ্যাত, 
ক্রিপ্ত এবং মশ্র। এই তিনের নধ্যে ক্রিপ্তই রমণীয়। যাহা শাস্তর- 
প্রসিদ্ধ তাহাই খ্যাত, এবং যাহা স্থকবি-কল্পিত ও বিরচিত, তাহাই 
ক্রিপ্ত। বিদগ্ধম'*ব নাটকখানির ইতঃবৃত্ত কল্পনায় গ্রস্থকারের কল্পনা- 
শক্তির অতি নিপুণ পরিচন্‌ প্রাপ্ত হওয়। যায় । তিনি সাতটী অঙ্কের 
প্রত্যেক অঙ্গে নানাবিধ কল্পনাকুশলতায় নাটকখানিকে দর্শক ও শ্রোতৃ- 
বর্গের আনন্দ-বঙ্ধীক করিয়াছেন। প্রথম অঙস্কে-্বেণুনাদবিলাস, খ্িতীম্ঘ- 
অচস্ক--মন্মঘলেখ, তৃতীয় অঙ্কে-_রাধা-সঙ্গন, চতুর্থ অস্কে--বেনুহরণ, 
be অঙ্ধে--শ্রীরাধা-প্রসাদন, যষ্ঠ অস্কে--শরদ্বিহার এবং সঞ্চম অঙ্কে - 
গেঁরীতীথ-বিহার প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । 
একতঃ শীরূপের কবিত্ব-নাধুধ্য, খিতীয়তঃ শ্ররাধাকৃষ্ণ-লীলা-রসের 
অনন্য সৌন্দ্যঃময় রলসিন্ধুর অনস্ত' তরঙ্গ,_উজ্জলে মধুরে অতি অপূর্বব 
চিন্তচমৎকারজর্নক উপভোগ্য বন্ত এই নাটকে পরিলক্ষিত হয়। এই 
নাটকে নায়ক, শ্রীকৃষ্ণ, নামিকা-সর্ববনায়িক! ললামভূতা-মহা গাব স্বজ্জ- 
পিণী (ীবন্াবতেখরী শ্রীমতী রাধারাণী । 
মং শ্রীরাম বার বলিলেন, আপনার ইঞ্টদেব-বর্ণন পাঠ করুন । 
শ্রীরণ আগ্রহের সহিত উহা বলিতে আরস্ক করিয়াও কুষ্ঠিত হইলেন 


কাবামাধুরী--বিদগপ্ধ-মাধব । ও ৪৭৩ 


তাহার সঙ্কোচের কারণ এই যে, পাছে প্রভু বা কি মনে করেন। সদাশয় 
সরল প্রভু বলিলেন, সঙ্কোচের কারণ কি, লঙ্জারই বা! কারণ কি ? বৈষ্ণব 
সমাজে গ্রন্থের পদ শুনাইতে কোন সঙ্কোচ ব! লজ্জার কারণ নাই । 
তুমি ইষ্টদেব বর্ণন-শ্লোক পাঠ কর। তখন শ্রীর্ূপ সানন্দচিতে পাড়তে 
লাগিলেন := 
অনসিতচরীং চিরাৎ করুণয়াব তীর্ণ: কলে) 
সমর্পদ্থিতুমুন্নতোজ্ছলরসাং স্বভক্তিপ্রিয়ম্‌ । 
হরিঃ পুরটনুন্দরছ্যুতিকদন্বসন্দীপিতঃ 
সদ! হৃদয়কন্দরে স্ফুরভু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ 
অর্থাৎ স্থদীর্ঘকাল উন্নত উজ্জ্বল রসময়ী স্বকীয়ভক্তি জগতে অপ্রচারিত 
ছিল। জীবদিগকে সেই উজ্জ্বল ৪ক্তি প্রদান করিবার জপন্ত বিনি কপ! 
করিয়া কলিযুগে ঞমবতীর্ণ হইলেন, সেই শ্বর্ণকান্তি সমুজ্জল কপিপাবনা- 
বতার শ্রশ্রীগৌরহরি আমার হৃদয়কন্দরে স্ফুরিত হউন । 
শ্ীরসের শ্লোক পাঠ শেষ হইতে ন! হইতেই, নহা প্রভু কিঞ্চিৎ 
অসন্তষ্ঠ ভাবে রুক্ষম্বরে বলিতে লাগিলেন, এ অতি স্ততি,--অঠৃত স্ততি।, 
ভক্ষগণ উচ্চস্বরে ভক্তিভরে বলিতে লাগিলেন, এ অতি ঠিক্‌,-.অতি 
ঠিক । গহাপ্রভুর বাক্য ভক্তগুণের আনন্দ*কোলাহলে ডুবিরা* গেল, * 
। তাহার! শ্ীপাদ রূপকে আশীর্বাদ করিয়! বলিতে লাগিলেন, ধন্ত অ'পনার 
কবিত্ব, যেমন মধুর তেননই মহাসত্য ! «এ শ্লোক শুনিয়া আদরা ক্কতার্থ 


হইলাম।” শ্রীবপ করযোড়ে ভক্তগণ-সমক্ষে স্বীয় দীনন্ভা প্রকাশ 
করিলেন 


অতঃপরে রায় দহাশর শ্রীণাদ রূপের নিকট অপর প্রশ্ন উত্থাপিত 
করিয়া! বলিলেন, আপনি কোন্‌ মুখে পাত্র-সন্স্প্লান করিয়াছেন ।” শ্রীরূপ 
বলিলেন, কালসাণ্যে প্রবর্তকমুখে এই নাটকের পাত্-সপ্লিধান কর। 
হইয়াছে। এই স্থলটা সাধারণ পাঠকগণের পক্ষেৎ একটুকু কঠিন মনে 


৪৭৪ রর সীম রূপ-শিক্ষা । 


হইতে পারে কিন্তু নহাপ্রভুর এবং তংপ্রিয় পার্যদ শ্রীরূপের কৃপায় সে 
কাঠিন্ত এখনই সহজ হইবে । আমুখ শব্দটী নাটকীয় পরিভাষা । স্থত্র- 
ধার নটীর প্রতি যুক্তি-প্রদর্শনপূর্বক নিজের কর্তব্য কণ্ম সন্ধে বাহ 
বলেন» তাহাই আমুখ। উহাতে প্রস্তাবিত বিষয় বাক্যে বৈচিন্ত্যসহ 
সুচিত হইয়া থাকে । অথাৎ হ্যত্রধার নটার নিকট স্বীয় প্রস্তাবন!র 
ৰাক্য-বৈচিতত্যর সহিত প্রকাশ করেন, উহাই আমুখ নামে কথিত হয়। 
এই আমুখ তিন প্রকার--কথোদঘাত, প্রবর্তক ও প্রয়োগাতিশর । এস্থলে 
প্রবর্তক আমুখহ পাঠকগণের জ্ঞাতব্য । স্ুত্রধার বলিলেন, কোন কালের 
বর্ণনার প্রবৃত্ত হইর। যদি কাল-বর্ণনার মধ্যে কালের সমতায় পাঙকে 
(অভিনেগাকে) রঙ্গস্থলে আনয়ন করাহয় এবং সেই বণন!-কৌশলে অভি- 
নেতা রঙ্গস্থলে আনীত হন, তবে সেই আমুখ ‘কালসামে। প্রবর্তক" নামে 
আঁশুহিত হয়! এন্থলে শ্রীপাদ নাটককার প্র বর্তকামুঙখই পাত্র-সন্লিধান 
করিয়াছেন, যথা : 

« সোহয়ং ব্সম্তসময়ঃ সমিয়ায় যশ্মিন্‌ 
* ॥ পূর্ণং তমীশ্বরমুপোচঢ়নরাহ্ুরাগম্‌ 

গৃঢ়গ্রহ। রুচিরয়া সহরাধয়াসৌ 
৭ রঙ্গায় সঙ্গমমিতা নিশি পৌর্ণমাসী ॥ 
“সেই বসন্ত সমর আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহাতে গুপ্তগ্রহ। পৌণ-- 

মাসী (পুিম। তিথি) শোভা জুম্পাদনাথ রজনীতে পূণতমীশ্বরকে (পূণ- 


চন্ত্রকে) লাঝ্্যবতী রাধার সহিত ( বিশাখা নক্ষঞ্জের সহিত ? মিলিত 
করিতেন 1? 


শ্লেষ পক্ষে :--সেই বসন্ত কাল আসিয়। উপস্থিত হইল, যাহাতে 
পোর্ণসাসী (ধোগমারা) কৌতুক রহস্য আবিষ্কার করিবার জন্য আগ্রহ 
প্লহকারে রজনীভেপরিপূর্ণ শ্বরং ভগবান্‌ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে লাধণ্যবত্ত" 
' ভ্ীরাধিকার সহিত মিলিত করিবেন । 
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এস্থলে প্রবৃত্তকাল-বর্ণনের সাদ্ৃশ্যাবলম্বনে পাত্রের প্রবেশ নিণীত 
হইয়াছে। এই বর্ণনায় শ্লেষ আছে। শ্লেষের দ্বার। শ্ুত্রধারের বাক্যে 
চমৎকারত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। পৌর্ণমাপীর আগমনই এখানে লক্ষ্য । 
স্থত্রধার শ্লিষ্টার্থে কালসাম্য দেখাইয়া পূর্ণিম। রজনীর পৌর্মমাসী পল 
দ্বার! পূর্ণিমা তিথি যোগমায়াকে বুঝাইযাছেন। পূর্ণতমীশ্বরপনে পূর্ণ- 
চন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইয়াছেন; রাধা শব্দ দ্বারা শ্রীরাধ। ৪ বিশাখা 
নক্ষত্র উভয়কেই বুঝাইয়াছেন। কলতঃ এই প্রব্তনা-মুখদ্বার! বাক্য 
কৌশলে পৌর্ণমাসী যোগমায়াকে রঙ্গস্থলে আনয়ন করিয়াছেন । ইহাতে 
কাব্যের চমৎকারীত্ব সর্বাংশেই প্রকাশ পাইয়াছে। অতঃপরে রায় 
মহাশয় প্ররোচনাদির কথা জিজ্ঞাসা করায় শ্রীরূ”প তগন আর একটী 
শ্লোক পাঠ করিলেন যথা 2 
ভদ্কানামুদগাদনর্গলধিরাং বর্গ! নিসর্গোজ্জলঃ 
শীলৈঃ পল্পবিতঃ স বল্পবধূবন্ধোঃ প্রবান্ধো প্যহপৌ । 
লেভে চত্বরতাঞ্চ তাগুববিধে বুন্দাটবী গর্ভভু ০ 
্মন্যে মদ্বিধপুণ্যমগ্ডল্ পরিপাকো হয় মুন্মীলতি॥ ৬ * 
স্বংানতঃ উজ্জ্বল চরিজ্জবিশিষ্ট ভক্তবর্গ এইস্থানে উপস্থিত হইয়'- 
ছেন। এই নাটকও গোপ্বধৃবল্লড শ্রীরুষ্ণের স্বভাবোক্তি ওমলঙ্কান্ে 
সমলস্কত । রাসস্থলী বঙ্গস্থলীরপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । ইহাতে মনে হয়, 
আমার মত বাক্তির পুণ্যরাশির পরিণাম বিকশিত হইতে আরম্ভ হইল। 
হাই এই নাটকের প্ররোচনা । সাহিত্যদর্পণে শ্লিখিত আছে, 
_-প্রস্ততাভিনয়েষু প্রশংসাতঃ শ্রোতৃণাং প্রবৃত্ত নুখীকরণং,_- প্ররোচনা 1, 
প্রসংসা দার! প্রস্তাবিত অভিনয়ে শোতৃবর্গের প্রবৃত্তি উন্মুখ 
করাকে প্ররোচনা! বলে। এস্থলে নাটকের স্তায়ক,--্রীরু্ি ; শ্রোতা, 
উজ্জ্বল চরিত্রবান্‌ ভক্তবর্গ; স্থান,__রাসম্থলী । গোপীবন্ধ অীকৃষ্ণের 
স্বচরিত দ্বার এই নাটক অলঙ্কত,- ইহার সকলই “সামাজিকদিগের চিত্ত 
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বৃত্তি অভিনয়ের প্রতি উন্মুখ করণে সমর্থ। প্ররোচনার আর একটা 
পদ্য অতি সুন্দর । এইটী প্রথম অঙ্কের যষ্ট শ্লোক । 
অভিব্যক্তা নত্তঃ প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধ! 
£ . বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্‌ হরি গুণময়ী বং কৃতিরিয়ং ৷ 
পুলিন্দেনাপ্যগ্রিঃ কিমু সমিধমুন্মথাজনিতো 
ভিরণ্যশ্রেণীনামপহরতি নাস্তঃ কলুষতাম্‌ ॥ 

“হে সুহৃদয় সভ্যবুন্দ, আমি স্বভাবতঃ ক্ষুত্রক্ূপ হইলেও আম! হইতে 
অভিব্যক্ত এই হৃরিগুণময় প্রবন্ধ আপনাদিগের অভাষ্টার্থের সিঞ্চি সম্পাদন 
কাঁবিবে । অতি নীচজাতি পুলিন্দও যদি কাষ্ট সংঘর্ষণ করিয়! অগ্নি উৎপাদন 
করে, সে অগ্নি স্বণরাশির অন্তর্মল অপহরণ করে না কি?” 

শ্রপাদ কূপের নাটকে বহু বহু বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তময় পদ্য রিন্তাস্ত হইয়াছে । 
সেই নকল পদ্য একদিকে ঘেমন সৌন্দধ্া-মাধুর্য)ময়,। অপরদিকে তেমনই 
ভক্তি-সিক্ধান্তের পুর্ণতম ম্হাভাগার । এই ভাণ্ডার হইতে শ্রীণাদ 
রূপের সম সাময়িক এবং তৎপরবত্তী অহাজনগণ প্রচুর ভব-রূপ মূলধন 
সংগ্রহ করিয়া আপন আপন গ্রন্থ সমলঙ্কত করিয়াছেন । সময় ও সুবিধা 
বৃঝিয়া অবান্তর ভাবে এই লাটক পরীক্ষা কালে দুই একটী বহিবিষয় ও 
দ্ধূত করিহা পাঠক মহোদয়গণকে গ্রীতি-উপহার রূপে প্রদান করিব । 
দাহরণরূপে একটা পদ্য এইস্থলে উদ্ধত করিতেছি । স্ুত্রধার বলিতে- 
ছেন, এই নাটুকখানি রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই মনে 
আশঙ্কা হইতেছে । রস-অনভিঙ্ছ ব্যক্তিরা হয়ত এই অভিনয় বুঝিতে 
না পারিয়! ইহার প্রতি বিমুখ হইবেন । ইহ! শুনিয়া সে আশঙ্কা করি- 
বার প্রয়োজন নাই ২-- 
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ক্রমেলকৈঃ কামমুপেক্ষিতেহপি 
পিকাঃ সুখং যান্তি পরং রসালে ॥ 
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদি লীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে :=- 
অতএব কহি কিছু করিয়! নিগৃঢ় । 
বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ় ॥ 
হৃদয়ে ধরয়ে যেই চৈতন্য নিত্যানন্দ । 
এ সব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥ 
এ সব সিদ্ধান্ত-রন আমের পল্লব | 
ভক্তগণ কোকিলের সর্বদা বল্লভ ॥। 
ভক্ত উষ্টে র ইথে না হয় প্রবেশ । 48 
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ | 
যে লাগি করিতে ভয় সে যদি নাশুনে। 
ইহ বই কিবা সুখ আছে তিভুবনে ৷ 
যাহাহউক রায় রামানন্দ এবার ব্রজ-রসের অনেক প্রযোজনীদ তত্ত্বের 
কথ! উত্থাপন করিলেন, যথা-_প্রেমোহপত্তির হেতু পূর্ববরাগ, বিকার- 
চেষ্টা, কামলেখ ইত্যাদি ৷ শ্রীচরির্তীমৃতে করিরাজ গো স্বামি মচ্ছোদয়, ভন্জ- 
গণের আস্বাদনের জন্য বিদগ্ধ মাধব ও ললিত মাধব নাটক হইতে সার- 
গত্ঠ বহুল পদ্য উদ্ধত করিয়াছেন ; তাহা ভক্তমাত্রেরই আস্বাস্ত ৷ * 
শ্ীরাধিকার রাগ, অন্ুরাগ, ভাব, মহাভাব ইত্যাদি গৃঢ় গভীর বিষয় 
গুলি শ্রীপাদ রূপ গোস্বানি মহোদয় তদীয় প্রসিদ্ধ নাটকাবলীতে উদ।- 
হরণরূপে বিন্তস্ত করিয়াছেন। এই সকল পদ্য অতি সারগীস্ত। এস্থালে 
শ্রীচরিতামূতে বণিত রসমাধুধ্যমর শ্লোক গুলির আলোচনা করা যাইতেছে । 
রায় মহাশয় বলিলেন ' শ্রীপাদর্ূপ, আপানি বিদগ্ধ, মাধব নাটকে 
প্রেমোৎপত্তি সম্বন্ধে কিরূপ হেতু প্রদর্শন “করিয়াছেন, শুধনিতে ইচ্ছ' 
হয়। শ্রীয়প বলিলেন, আপনার নিকট আমি অধিক আর কি বলিব ? 
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এখানে স্বয়ং ভগবান্‌ উপবিষ্ট আছেন, আপনার! সকলেই তাহার প্রিয় 
পাধদ এবং পরম বিদ্বান্‌ । গ্রন্থে যেরূপ লিখিত হইয়াছে, আমি নিবেদন 
করিতেছি । ভ্রমপ্রমাদ পরিশোধন করিলে আমি কৃতার্থ হইব । নিত্য- 
শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম যদিও উৎপন্ন হয় না, উহ। চিরদিন আত্মতেই প্রাতি- 
ঠিত কিন্তু উদ্দীপনার কারণ উপ স্থৃত হইলেই প্রেম হৃদয়ে উতিত হয়। 
এবিদন্ধ মাধব ন:টক হইতে শ্রীমতী রাধিকার অবস্থা বল! যাইতেছে । 
শ্রীমতী রাধিক1 অীকৃষ্ণের নিমিভ ব্যাকুল হ্ইয়! পড়িয়াছেন। তিনি 
চেতনা অপেক্ষা মুচ্ছাকেই বাঞ্ছনীয় অবস্থা বলিয়া মনে করিতেছেন । 
তিনি বলিতেছেন সখি, এখন মলয়বাফু স্থচ্ছন্দে প্রবাহিত হউক, 
কোকিলগুলি তাহাদের স্ব হাব-স্থলভ ক্রীড়া পরায়ণ হইয়া সুমধুর শব্দ 
করুক। হহাদের কারো আমার চেতনা বিনষ্ট হইবে। মুচ্ছিত 
হইলে চেতনাপেক্ষা আমি অপেক্ষাকৃত ভাল থাকিব । শ্রীমতীর এইভাব 
শ্রুপাদ গোস্বামী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মহাপ্রহৃতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । গ্রীক. 
বিরহে মহাপ্রভু বিহ্বল হম! পড়িতেন, অবশেষে মুচ্ছিত হইতেন। 
পধদগণ তাহার চৈতন্ত সম্পাদন করিলে তিনি দুঃখ করিয়া বলিতেন,-- 
কেন বা জাগালে মোরে বুথ! দুঃখ দিতে | 
পাইয়া কৃষ্ণের লীল। না পাইন দেখিতে ॥ 

শ্রমতা রাধা নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্ক বলিতেছেন সখি, আমার 
“ব্যথার জন্য তোমার! ব্যাকুল হইয়াছ কিন্ত ইহাতে কোন ফল 
Wi না। এ ব্যথা বিমোচনের কোন উপায় নাই, ইহা চিকিংসার 


অসাধ্য । আনি এখন আর কিছুতেই প্রাণ ধারণ, করিতে পারিতেছি 
না। মরণ ভিন্ন আমার আর উপায় নাই । 


ললিতা! বিশাখা সমবেদনা জানাইয়! বলিলেন সখি, এরূপ কথা৷ 
আমাটুরর নিকট বলিও না, উহ। শুনিলে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয় । 
আমর! নিশ্চয়ই বলিতেছি, অচিরেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে । 
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্রীরাধা ।--সখি, তোমরা এই মৃতপ্রায় রাধার হৃদয়-বেদনা জান না। 

ললিতা ও বিশাখা । সখি, অমাদের নিকট সকলইত বলিয়াছ ? 

শ্রীরাধ!। না ন। সকল বলা হয় নাই; বলিব বলিয়া মনে করিয়া- 
ছিলাম, দারুণ লজ্জ। আসিয়। বাধ! দেওয়ায় সব কথা বলিতে পারি নাই। 

ললিত। ও বিশাখা “রাধে আমরা জানি আত্মা অপেক্ষাই 
আমাদের প্রতি তোমার স্নেহ অধিক। আনাদের নিকট মনের কথা 
বলিতে লক্জার বাধা মানিবে কেন ? 

শ্রীরাধা। সখি, তাহাতে একটু লজ্জার কথ। আছে বটে মনের কণা 
বলি, শুন £-- 

একন্য শ্রুতমেব লুম্পতি যতিং কৃষ্ণেতি ন'মাক্ষরং | 
সান্দ্রোমাদ-পরস্পরামুপনয়ত্যন্তন্ত বংশীকলঃ ॥ 

এষ লিপ্ধঘনছু)তি মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ 
কষ্টং ধিক্‌ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্তে মৃতিঃ শ্রেয়নী ॥ 

“সখি, মনোবেদনার কথা বলিতে লঙ্জ। হয়। সামি কুলবধু, সহনা 
একদিন কোন পুরুষের ‘কৃষ্ণ এই নামাক্ষর শ্রবণ মাত্রেই আমার মন 
ব্যাকুল হইয়। পড়িল, অন্যদিন, অন্য পুরুষের মধুর অস্ফুট বংশীধ্বনি শুনিরাই 
আমি যেন উন্মািনী হইলাম । আবার অপর এক দিন এই চিত্রপটস্থিত 
স্রি্ধ নবঘন কান্তি অপর একপুক্কষের মুণ্ডি আমার হৃদয়পটে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত 
হইয়া পড়িল,মামি কিছুতেই তাহা মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছি না। একি 
লজ্জার কথা! এ কি যাতনা! সেই কষ্ণ-নামশীল একজনে এবং মুরলী 
বাদক অন) জনে এবং নৃবঘন ক্মিপ্ধ শ্যামন্থন্দর রূপ তৃতীয় পুরুষে,--আমার 
এক মন যুগপৎ এই তিন পুরুষে আকৃষ্ট হইল, একি লজ্জার কথা! ইহা 
অপেক্ষা আমার মরণই ভাল; বল দেখি এখন আমি কি কুরি ?* 

শ্রীপাদ রূপ-রচিত এই পূর্ববরাগ লক্ষণের অতি চমত্কার রঙ্গপূর্ণ পদ্যটা 
অবলম্বনে বাঙ্গালার কোন,কোন পদকর্তা অতিন্কুন্দর সুন্দর পদ গান 


৪৮০ গ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা ' 


৯ কপ পা পপ সজল এশা এ a সা ন ০ সপ পা সপ নস আপ 


রচনা করিয়াছেন। এন্থলে বিদগ্ধ মাধব নাটকের পগ্যানহ্থবাদক শ্রীমৎ- 
যদুনন্দন দাস ঠাকুরের পগ্যটী প্রথমতঃ উদ্ধৃত করিয়! দেওয়। গেল £-- 
কৃষ্ণ ছুআখর, অতি মনোহর, 
পহিলে শুনিল কার । 
তাহে গরানল, মতি যে সকল, 
ধরম করম আর ॥ 
সহ গো কহল এ তোহে সার। 
এ তিন পুরুষে চিতের আরতি, 
কি কাজ জীবনে আর ॥ প্র ॥ 
আন পুরুষের, বংশী মনোহর) 
শুনিল মধুর গান। 
তাতে প্রমান, চিত উনমাদ, 
আন না শুনয়ে কান ॥ " 
এ চিত্ত পটতে নবীন মুরত, 
নব থন ঞ্জিনি তন্তু । 
‘ ইহার দরশে, "পরম হরষে, 
অগ্র ভেল মন জন্ু ॥ 
0 এ সব শুনিয়, ৬সখাগণ হিয়া, 
হর্ষ পারল অতি । 
এ যদু নন্দন, " দাল ত 
c ভালে সে চিন্তিত মৃতিঃ 


সৃবিখ্যাত পরকর্তা অমর কবি গোবিন্দ দাসও এইরূপ একটা পদ 
লিপিরাছেন হস 
*  সঙ্জনি, মরণ মানিয়ে বহু ভাগি । 
« কুলবতী তিন পুরুখে ভেল আরতি 
জীবন কিরে স্থথ লাগি ॥ ধ্রু ॥ 


AS) 


ভগ, - 


কাব্যমাধুরী--বিদখ-মাধৰ । ৪৮১ 


পহিলে শুনলু' হাম শ্যাম দুই আখর 
তৈখনি মন চুরি কেল। 

না জানিয়ে কো এছে  মুরলী আলাপই 
চমকই শ্রুতি হরি নেল ॥ 

না জানিয়ে কে। এছে পটে দরশায়লি 
নব জলধর যিনি কাতি। 

চকিত হইয়া হাম যাহা যাহা ধাইরে 
তাহ! তাহ। রোধয়ে মাতি ॥ 


গোবিন্দ দাস কহয়ে শুন সুন্দরী 
অতয়ে করহ বিশোয়াস। 
যাকর নাম মুরলী রব তাকর 


পটে ভেল সো পরকাশ ॥ 


অতঃপরে ললিতা ও বিশাখা বলিলেন রাধে, এই ভাবিয়! তুমি 
লজ্জিত হইয়াছিল? তোমার ন্যায় রম্ণীব পক্ষে গোকুলেন্দ্র-নন্দন 
শ্রীগোবিন্দ ভিন্ন অন্ত কোন পুরুষে অনুরাগ কখনও কি সম্ভাবিচ্ঞ 
হয়? তবে শুন, তুমি যার নাম শুনেছ, বংশীধ্বনি শুনেছ এবং চিত্রপটে 
ন্গিপ্ধ সজল-জলদ-রুচি শ্যাম স্কন্দর-রূপ দেখেছ, সেই তিন জন ভিন্ন পুরুষ 
নহেন,--একই মহানাগর গোকুলানন্দ শ্রীগোবিন্দ । 

শ্রীরাধা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “হৃদয় আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও, 
আবার তোমার জীবনের আশা ফিরিয়া আসিল ৷" 

ইহার পূর্বে প্রিয়নন্ম সখীগণ শ্রীরাধার ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 
একদ্বিন বিশাখা শ্রীমতী রাধিকাকে স্পষ্টতঃই বলিয়াছিন্বেন £ = 


চিন্তাসস্ততিরগ্ঠ কৃম্তৃতি সখি স্বাস্তস্য কিন্তে ধৃতিং 
কিন্ব। সিঞ্চত্তি তাত্রমস্বরঘতি ব্বেদাভম্টাং ডম্বরঃ ॥ 


৬৯ 


৪৮২ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা ৷ 


কম্পশ্চম্পক-গৌরি লুম্পতি বপুঃ স্থিষ্য কথং বা বলাৎ ॥ 
তথাং ব্রুহি ন মঙ্গলা পরিজনে সঙ্গোপনাঙ্গীকৃতিঃ ॥ 

সখি, তোমার হৃদয়ে কি যাতন| উপস্থিত হইয়াছে-_-বল, শুনি । 
আমার মনে হইতেছে যেন চি ষ্টার পরে চিন্ত। আসিয়া তোমার হৃদয়ের 
ধৈধ্যবন্ধন চ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে । ঘামে ঘামে তোমার অফণবনন 
ভিজিয়! গিয়াছে । ওগো চম্পকগৌরি, বল দেখি, তোমার দেহ কাপি- 
তেছে কেন? তুমি ঠিক কথা বল । আপন জনের নিকট মনের ভাব 
গোপন করা ভাল নয়; তোমার কি হইয়াছে, ঠিক কথা বল। 

শ্রীরাধা। নিষ্ট্রে বিশাখে, তুমিও একথা জিজ্ঞাসা করিতেছ ? 
একথা বলিতে তোমার লজ্জ। বোধ হয় না? 

বিশাখা । (শঙ্কার সহিত) সখি, কবে আমি তোমার নিকট 
কি অপরাধ করিয়াছি, তাহাতো স্মরণ হয় ন। 

শ্রীরাধা। নিষ্্রে, কেন একথা বল; স্মরণ করিয়া দেখ। 

বিশাখা । ( কিছুক্ষণ চিন্তা করির। ) বিশেষ চিন্তা করিনা দেখিলাম, 
কই আমার তে কিছু মনে হচ্ছে না। 

্রীরাধী। উন্মাদিনি, তুমি আমাকে এই ভীষণ বনে অতি ভয়ানক 
অনল কুণ্ডে ফেলিয়। দিয়াছ ; এখন বলিতেছ, “স্মরণ হয় না” ! 

বিশাখা । সখি, কি প্রকারে? * 

শ্রীরাধা। (ঈর্ধার সহিত ; “ও কূপ করিয়া আর সরলত। দেখাই ৪ 
না, ওগো চিত্রপটস্থ ভুজঙ্গিনি,থাক, থাক ।” এই বলিয়। শ্ৰীমতী যেন 
একটুকু বিবশের ন্যায় হইয়া বলিতে লাগিলেন, “সেই মরকত রুচি-বিনিন্দি 
শিখি-শিখণগুধারী নব যুবা,--এই কথ! বলিতে না বলিতেই বাক্য স্তম্ভিত 
হইয়৷ গেল। «তিনি সার কিছুই বলিতে পারিলেন না। নযনযুগল 
হইতে অশ্রুবিন্দু গড়াইয়| পড়িতে লাগিল । ইহা দেখিয়। ললিতাও 
বিশাখা বিস্ময়ের সহিত পরম্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। 


কাব্যমাধুরী--বিদপ্ধ-মাধব। ৪৮৩ 


কিয়ংক্ষণ পরে শ্রীরাধা অতি মৃছুত্বরে বলিলেন, আমার বোধ হইল চিত্র- 
পট হইতে এ যুব! বাহির হইয়া যেন আমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করি- 
লেন। সেই মুহূর্তে আমি উন্মাদিনী হইয়া পড়িলাম। এখন চন্দ্র 
আমার পক্ষে অনলম্বরূপ এবং অনলই চন্দ্রস্বরূপ হইয়া! উ্িয়াছে। 
ললিত! বলিলেন মুগ্ধে, একি স্বপনের কথা ? শ্রীরাধা অবীরভাবে বলিতে 
লাগিলেন সখি, আমিতো কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আমি কি এ 
রূপ স্বপ্নে দেখিলাম, কি জাগরণে দেখিলাম, দিনে দেখিলাম, কি রাত্রে 
দেখিলাম, কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা । শ্যামচন্দ্রের সুধাক্ষরণে আমার 
বুদ্ধি ধেন বিলুপ্ত হইয়াছে । “বিশাখ! বলিলেন, ইহা তোমার চিত্ত- 
বিভ্রমের ফল। এই অবস্থা বেশীক্ষণ থাকিবে না” বিশাখার এই 
উক্তিতে শ্ররাধিকা দুঃখিত হইয়া আরও অনেক কথ! বলিলেন । 

এ সকলই পুর্ববরাগের লক্ষণ । উজ্জল নীলমণি গ্রন্থে লিখিত আছে £-- 

রতিধা সঙ্গমাৎ পূর্ববং দর্শনশ্রবণাদিজা । 
তয়োরুল্সীলতে প্রাজ্েঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে ॥ . 

নায়ক এবং নায়িকার মিলনের পূর্বে দর্শন এবং শ্রবণাদিজনৈত যে 
রতি প্রকাশ পায়, রসজ্ঞের। তাহাকেই পূর্ববরাগ বলেন। এই অবস্থায় 
নানাপ্রকার চিত্ত-বিভ্রম ঘটে । সাত্বিক বিক্তার ইহার আনুসঙ্গিক ফল 
স্বেদ, কম্প প্রভৃতি সাত্বিক বিকারের লক্ষণ। এই সাত্বিক ভাব আট 
প্রকার যথা--স্তম্ভ, স্বেদ (ঘৰ্ম্ম), রোমাঞ্চ স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও 
প্রলয়। প্রগাঢ় অঙ্গুরাগে চিত্ত-বিভ্রম অতি স্বাভাবিক । উত্তর 
রামচরিত নাটকে শ্রীরামচন্দ্রের চিত্ত-বিভ্রমের একটী পদ্য আছে। শ্রীরাম- 
চন্দ্র বলিতেছেন, “প্রিয়তমে, তোমার স্পর্শে স্পর্শে প্রগাঢ় আনন্দে 
আমার ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল এমন বিভোর হ্য়| পড়িয়ান্ছে যে আমি কি 
স্থখে আছি, কি দুঃখে আছি, একি জাগরণ কি নিদ্রা, একি আনন্দ-স্থধা 
কিছ! বিষ-বিসর্প,-আঙফি তাহার কিছুই বুৰিতে পারিতেছি ন।।” 
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৭. 


তক ও ৮ পপ জপ we শি শীশাক্ষাকিশলাসস্প্পাা শি 
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ইহ! প্রীতি-জনিত চিত্ত-বিভ্রমেরই লক্ষণ। শরীরাধার পূর্বরাগ-জনিত 
হৃদয়-যাতন! ক্রমেই অদহনীয় হইয়া উঠিল৷ তিনি বলিলেন সখি, 
আমার কথা আর কি জিজ্ঞাসা কর ? এ রোগের প্রতিকার নাই। 
« ইয়ং সখি সুছুঃসাধা রাধা-হৃদয়-বেদনা। 
কৃত। যত্ৰ চিকিৎসাপি কুৎসায়াং পর্য্যবস্যাতি ॥ 

“সখি, রাধার এই হৃদয়-বেদন! দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। রোগ, 
যখন দুঃসাধ্য হর তখন চিকিৎসকগণ অপবশের ভয়ে তাহার চিকিৎসায় 
প্রবৃত হন না, আমার অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছে । ইহার প্রতিকারে 
ফলের আশা নাই।” 

পৌর্ণমাসী ও মুখরার কথোপকথনে শ্রীরাধার পৃর্ধরাগ জনিত হৃদয়ের 
ভাব ও দৈহিক চেষ্টা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে । শ্রীরাম রায় ষে 
পূর্বরাগ জনি ও বিকার চেষ্টা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিঘাহিলেন,এনিম্রলিখিত পদ্য 
তাহার উত্তর দেওয়া হইতেছে £-- 

«  অগ্রে বীক্ষ্য শিখগুখগ্ুমচিরাদুৎকম্পমালম্বতে, 
, গ্ঃঞ্জানান্ত বিলোকনান্মুহুরূসৌ সান্তরং পরিক্রোশতি । 
নে! জানে জনয়ন্পূর্ববনটন-ক্রীড়া-চমৎ্কারিতাং 
«. «€ বালায়াঃ কিল.চিত্তভূমিমবিশৎ কোহয়ং নবীন গ্রহঃ 

মুখর! পৌর্ণমাসীকে বলিলেন, ভগবতি, প্রীরাধার অবস্থ। শ্রবণ, 
করুন। শ্রীরাধ। অগ্রে মযুর-পুচ্ছ দেখিয়া সহস। উৎ্কম্পিত হইয়া উঠে, 
গুঞ্াপুঞ্চ দন মাত্রেই মুহুমুহ সঙ্গল নয়নে চীৎকার করিতে থাকে । 
এই বালিকার চিত্ত ভূমিতে এক অদ্ভুৎ নটন-ক্রীড়া-চমত্করিতা উৎপাদন 
করিয়া কোন্‌ এক নবীনগ্রহ ইহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতো 
বলিতে পার্কিন। ? ী 

পৌর্শমাসী জ্রীরাধার নবান্ুরাগ-চেষ্টা বিলক্ষণরূপেই বুঝিতে পারি- 
লেন কিন্ত মুখর বলিলেন “কংসাঙ্গুচরী কোন স্ত্রী-গ্রহই হয়ত এই বালি- 
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কার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে।” পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে সঙ্গোপনে 
বলিলেন, আমি বুঝিতে পারিয়াছি। দুর্বার-অন্থরাগ-বীরের অতি 
দুর্ব্বোধ কোনও গভীর-বিক্রম-বৈচিত্র্য রাধার হৃদয়ে স্বীয় প্রভাব 
'ধিস্তার করিয়াছে। শ্রীরাধা কোনও প্রকারে তাহাকে প্রতিরোধ করিতে 
পারিতেছেন না। ইহার প্রভাব দেখ £-_ 
প্রতান্ৃত্য মুনিঃ ক্ষণং বিষয়তো যন্মিন্মনে। ধিংসতে 
বালাসৌ বিষয়েষু ধিৎসতি ততঃ প্রত্যাহরম্তী মনঃ। 
যস্ত স্ফৃপ্তি-লবায় হস্ত হৃদয়ে যোগী সমুৎকণ্ঠতে 
মুঞ্ধেয়ং কিল পশ্য তস্য হৃদয়ানিক্কান্তি মাকাজ্ষতি ॥ 
নান্দীমুখী, আশ্চর্য্য দেখ, মুনিগণ বিষয় হইতে গুতিনিবৃত্ত করিয়। 
মনকে ক্ষণকালের নিমিত্ত যে শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করাইতে ইচ্ছা করেন, এই 
বাল! কি না তাহ হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বিষয়াদিতে নিয়োগ 
করিতে ইচ্ছা করিতেছে! হা কষ্ট ! যোগিগণ হৃদয় মধ্যে যাহার স্ফুপ্ি- 
লেশ-নিমিত্ত যত্ব করিয়া থাকেন, এই মুগ্ধা কিন! তাহাকে হৃদুয় হইতে 
বহিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত অভিলাষ করিতেছে ।” ্‌ 
নান্দীমুখী বলিলেন “ভগবতি, জীরাধার এই ভাব-রা্য প্রবেশ 
করিতে আমার বিন্দুমাত্রও অধিকার হইবেনা। ইহার গঢ় গভটুর ভাৰু 
আমার বুদ্ধির অতীত। পৌর্ণমাপী বলিলেন, ঠিক বলিয়াছ। এই 
প্রগাঢ় অঙ্গরাগ-বিবর্ত প্রকৃতই বুদ্ধির, দুর্গম । আমি আরও কিছু 
সলিতেছি, শ্রবণ কর £-- 
পীড়াভিন'বকাল-কুট-কটুতা-গর্বশ্য নির্বাসনে! 
নিঃশ্কন্দেন মুদাং সধামধুরিমাহঙ্কারসক্কোচনঃ । 
প্রেম! সুন্দরি নন্দ-নন্দনপরো জাগণ্তি যস্যাস্করে 
জ্ঞায়স্তে ক্ষুটমস্ বক্র মধুর! স্তেনৈব বিক্রান্তযঃ 1 
পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে কহিলেন, সুন্দরি, নন্দ-নন্দন-নিষ্ঠ প্রেম 
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যাহার অন্করে জাগরিত হয়, সেইজন এই প্রেমের বক্র ও মধুর বিক্রম. 
অবগত হয় মাত্র, কিন্তু প্রেম বাচক-শব্দের অভাবপ্রযুক্ত সে বাক্য দ্বার! 
' প্রকাশ করিতে পারে না। যখন কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ্জনিত পীড়া উপস্থিত হয় 
তৎকালে এই প্রেম, নবকালকূটের কটুতা-গর্ব নির্বাসিত করে। আবার 
যখন কর্ষ-সংযোগউপস্থিত হয় তখন উহ্‌ অমৃত-মাধুধ্যের অহঙ্কার সঙ্কোচ 
করে।” 
ইহার পরে শ্রীরুষ্ণের পূর্বরাগ এই গ্রন্থে বনিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ 
মধুমঙ্গলকে বলিলেন সখে, শ্রীরাধিকায় নিশ্চয়ই কোন অসাধারণ মহিম! 
রহিয়াছে । মহাজ্যৈষ্ট-পুণিমায় সহসা যেমন সমূদ্রজল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া 
গঙ্গাপ্রবাহকে পরিবন্তিত করিয়া দেয়, শ্রীরাধার দর্শনমাত্রেই আমার 
চিত্ত সহস! পরিবপ্তিত হইয়া গিয়াছে। প্রথম দর্শন হইতেই আমি 
অভিনিবেশ দ্বার! শ্রীরাধাতে মহিমাধিক্য অনুভব করিয়াছি £-- 


যত্র প্রকত)! রতিরুত্তমানাং টি 
তগ্রানুমেয়ঃ পরমোহন্ুভাবঃ । 

i নৈসর্গিকী কৃষ্ণমৃগাহবৃত্তি 
দেঁশস্য বিজ্ঞাপয়তি প্রশন্তিম্‌ ॥ 


' উত্তম পুরুষদিগের স্বতঃই যাহাতে অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, তাহাতে 
ক্লোন পরম পদার্থ আছে এত অনুমান করিতে হইবে, কারণ স্বভা- 
বতঃই কৃষ্ণসার হরিণ যে দেশে বিচরণ করিয়া থাকে,সে দেশের প্রশস্ত 
অবশ্যই অন্থমিত হয়। ৃ 

তঃপরে ললিতা,মধুমঙ্গল ও শ্রীরুষ্ণের কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে । 

ললিতা শ্রীরাধা-রচিত কর্ণিকা-কুম্থম-কোরক-পত্র শ্রীকৃষ্ণের হন্তে অর্পণ 
করেন । প্ররুঞ্ ব্রহ্মচর্যের ভাণ করিয়! পত্রের প্রতিকূলে নৈরাশ্ব-ভাব- 
সুচক কথ! ললিতার নিকট, প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আমার 
হৃদয়ে কখনও নারী-বরার্ায় উন্মুখ হয় না, তথাপি যদি এই সকল স্বেচ্ছ!- 
চি চাঁরিণী গোপবালা এখানে আসিয়া আমার ধৰ্ম্ম নষ্ট করেন, তবে বৃদ্ধ 
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গোপদিগকে এই সকল কথা নিশ্চয়ই আমাকে জানতে হইবে । 
ললিত! এই নিদারুণ কথা শুনিয়া ক্রোধে ও দুঃখে শ্রীরাধার নিকটে প্রত্যৰ- 
গমন করেন! এদিকে শ্রীকৃষ্ণ ললিতার প্রত্যাগমনের পর নিজের 
হুর্বদ্বত৷ বুঝিতে পারিয়৷ অনুতপ্ত হন এবং অনুতাপ করিয়া বলেন ২ 
শ্ৰুত্বা নিুরতাং মমেন্দুবদনা প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী 
্বান্তে শাস্তিধুরাং বিধায় বিধুরে প্রায়ঃ পরাঞ্চিষাতি | 
কিছ পামরকাম-কার্শ্ম ক-পরিত্রস্তা বিমোক্ষ্যত্যসথন্‌ 
হা মৌঞ্চাৎ ফলিনী মনোরথলতা মৃদ্ধী ময়োন্স.লিতা ॥ 
আহা! সেই ইন্দুবদন! আমার নিষ্ঠুরতা শ্রবণ করিয়া হয়ত গ্রেমা- 
স্বর ছেদন পূর্বক দুঃখিত হৃদয়ে ধৈর্য্য বিধান করিয়! ব।থিতা হইবেন, 
না হয় পামর কন্দর্পের ধন্থুর শব্দে ভীতা হইয়া! প্রাণ নিশ্চয়ই বিসঞ্জন 
করিবেন। হাসু! আম কি কুকর্শ্ম করিলাম, আমি মৃঢ়তা প্রযুক্ত 
কোমল ফলবতী মনোরথ-লতাকে একবারে উৎপাটিত করিয়া 
ফেলিলাম | 
অতঃপরে শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা ব্যাকুলতা ও খেদ বর্ণিত হইয়াছে | 
বিশাখার নান! সাস্বনাতেও সাহার চিত্ত শান্ত *হইল “না৷ তিনি 
বিশাখ।কে- সম্বোধন করিয়। বলিলেন := 
যস্তোৎসঙ্গ সুখাশয়! শিথিলতা গু গুরুভান্ত্পা : 
প্রাণেভ্যোহপি স্থহততমাঃ সুখি তথা যুয়ং পরিক্লেশিতাঃ। 
ধর্ম্মঃ সোহপি মহান্ময়া ন গণিতঃ সাধ্ৰীভিরধ্যাসিতে! 
ধিক্‌ ধৈধ্যং তছুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী ॥ 
হে সখি, যাহার ক্রোড়দেশে নিবাসরূপ স্খাশায় গুরুজন সকাশাৎ 
লজ্জাকে শৈথিল্য করিয়াছি, তোমরা যে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম তথাপি 
তোমাদিগকে কত ক্লেশ দিয়াছি এবং সাধ্বীগণের অনুষ্ঠিত মহান্‌ ধর্শকেও 
আমি গণনা করি নাই ;.* হায়, এই পাপীয়সী আর্মি যখন কৃষ্ণ উপেক্ষিত 
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হইয়াও জীবন ধারণ করিতেছি তখন আমার ধৈর্ধ্যকে ধিকৃ।৮ এই 
বলিয়া মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীযছুনন্দন দান ঠাকুর ইহার নিয়- 
লিখিত পদ্ান্ছবাদ করিয়াছেন, ইহাও অতি মধুর । 
যার সঙ্গ-হ্ুখ-আশে কৈনু ধৰ্ম্ম-কৰ্শ্ম-নাশে, 
তেয়াগিন্ণ গুরু লজ্জাগণ । 
যত সখীগণ তোরা, প্রাণ হইতে অধিক মোর 
ছুঃখ দিলু ধাহার কারণ ॥ 
সখি হে দূরেরহু ধৈরজ আমার । 
সে কৃষ্ণ উপেক্ষা শুনি, ততু রহে পাপ প্রাণী, 
কিবা চাহে করিবারে আর ॥ প্র! 
যাহার লাগিয়া সতী- ধৰ্ম্ম তেয়াগিক্ম অতি, 
না গণিচ্গ ছুজ্জন বচন । « 
দুকুলে কলঙ্ক হৈল, তাহ! নাহি মনে কৈল, 
I সে রূপে মগন কৈনু মন 
যাহার লাগিয়া কত, গুরুর গঞ্জন! যত, 
| * করিয়া লই হিয়া-হার ।” 
এতেক কহিতে রাই, মৃচ্ছা পাইঞা সেই ঠাঞি, 
| পড়ি রহে জান নাহি 'আর ॥ 
বিশাখা সম্রমে যাইঞা, তারে কহে ধরি লঞা, 
ধৈর্য্য হও,--না ভাব অসার। 
ইহা শুনি পোড়ে মন, দাস যদুনন্দন, 
মুখে বাক্য না হয় সঞ্চার ॥ 
“বিশাখা ব্যস্ত হইয়া শ্রীকষেরর গলে ব্যবহৃত রঙ্গনফুলে র মালা রাধিকার 
নাসায় অর্পণ করিয়া রলিলেন, সখি, স্থির হও, স্থির হও ।” রঙ্গন মালার 
আস্তাণে শ্রীরাধা চেতন! পাইয়া বলিলেন, একি আশ্চর্য বন্ত ! আমি 
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কাব্যমাধূরী বিদগ্রমাধব। , ৪৮৯ 


সুঙ্ছিত হইয়! পড়িয়াছিলাম, ইহাতে আমার চেতন! হইল |” বিশাখা 
জ্রীরাধাকে মালা দিয়া বলিলেন £-_- 
অঙ্গোতীর্ণবিলেপনং সখি সনাকষ্টিক্রিয়ায়াং মণি- 
মরন্তরো হস্ত মুুর্বশীকতিবিধৌ নামাহ্য বংশীপতেঃ ॥ * 
নিশ্মাল্যঅগিয়ং মহৌষধিরিহ স্বান্তস্ত সংযোহনে 
নাসাৎ কন্তিহ্থণাং গৃণাতি পরমাচিস্ত্যাং প্রভাবাবলীম্‌ ॥ 

সখি, বংশীবদনের অঙ্গোত্বীর্ণ বিলেপন আক্ধণ ক্রিয়ায় মণিস্বরূপ 
নাম,_-বশীকরণ-বিষয়ে মন্ত্রসদৃশ, আর এই নিশ্মীল্য মাল! অস্তঃকরণের 
মোহন-বিষয়ে মহৌষধিস্বর্ূপ, অতএব হে রাধে, মণি মন্ত্র মহৌষধির 
এই তিনের পরম আশ্চধ্য প্রভাব কে না কীর্তন করে ? 

“অতংপরে শ্রীরাধা কালিয়দহে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করাই স্থির 
করিলেন কিন্ত দ্বে কথা প্রকাশ না করিয়া বিশাখাকে বলিলেন সখি, 
তুমি গুরুজনদিগকে জানাও যে আনি দ্বাদশাদিত্য তীর্থে যাইয়া! স্থধ্য- 
দেবের অর্চনা করিতে ইচ্ছা করি। বিশাখা বলিলেন, সে প্রস্তাব মন্দ 
নয়।' এই সময়ে শ্রীরাধা এককপ মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িব্নাছিলেন । 
তিনি মোহের ভাবে আপন মনে বলিলেন, যদিও মুকুন্দ আমাকে পরি- 
ত্যাগ করিলেন, কিন্তু তথাপি ,বিরোধিনী আশ! আমায় দগ্ধ কব্রিতেছে 
এখন আর আমার অন্ত আশ্রয় নাই, গৃভীর জলশালিনী মযাভগিনী- 
যমুনাই আমার একমাত্র আশ্রয়। রঃ 

এদিকে শ্রীরুষ্ণও মধুমজলসহ উদিগ্রচিত্তে ভান্গুতী্থে উপস্থিত হইলেন, 
এবং বনাস্তর হইতে জানিতে পারিলেন, বিশাখাসহ শ্রীরাধিক! ভাহ্ৃতীর্থে 
সমাগত। হইয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণ, লতাকুঞ্ধের অস্তরাল হইতে অতি গোপনে 
শ্রীরাধার ও বিশাখার কথোপকথন শুনিতে, লাগিলেন, *শ্রীরাধা সজল 
নয়নে বিশাখাকে বলিলেন, সখি আমি এ জন্মের মত তোমাদের নিকট 
হইতে বিদায় লইতেছি*। কথা-প্রসঙ্গে আমাকে স্মরণ করিও 1৮ 


৪৯০ শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষ! 


tl 


"বিশাখা অশ্র মোচন করিতে করিতে বলিলেন, তুমি ধৈধ্যগুণশা লনী, 
এত উদ্বিগ্ন হইতেছ কেন ?” শ্রীরাধা আকাশের দিকে অঞ্জলি বদ্ধ হইয়া 
বলিতেছিলেন : = 
| 
গৃহান্তঃ খেলস্ত্যো নিজ সহজ বাল্যশ্য বলনাদ্‌ 


অভদ্রং ভত্রং বা নহি কিমপি জানীমহি মনাক্‌। 
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপি দশাং 
কথং বা ন্তাব্য। তে প্রথয়িতুমুদাসীন-পদবী ॥ 
গৃহের ভিতরে, হরিষ অন্তরে, 
খেলিয়ে বিবিধ খেল! । 
সহজে আপন, বয়স যেমন, 
নবীন কুলের বালা ॥ 
হরি হরি হেন না বুঝিয়ে তোরে । 
গৃহ ছাড়াইয়া, কুপথে ফেলিয়া, 
ও উদাসীন £হলা, মোরে ॥ প্র ॥ 
ভান্ল নন্দ আমি কিছু নাহি জানি, 
< হেন্‌ দশা কৈলে কেনে । 
অতি অবিচার, দেখিয়! বাভার, 
চমক শ্বনাগয়ে মনে ॥ 
, উদাসীন কৈলে পুন তেয়াগিলে; 
তুমি নিদারুণ-রাজ। 
তোহে নাহি দুঃখ; মোর ফাটে বুক, 
f জীবনে লাগয়ে লাজ ॥ 
শকুন ভোজনে, তন্তু বেশ জনে 
* তিলেক না লয়ে চিত । 
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এ যদুনন্দন, দাস তহি ভণে, 
নবীন লেহক রীত | 
বনাস্তিক হইতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কথা শুনিয়া বলিলেন, জীবনেচ্ছু, 
কোন্‌ ব্যক্তি জীবনওঁযধি-স্বরূপ সিদ্ধগ্ুধধি লতাকে উপেক্ষা করিতে গ্লারে ? 
শ্ররাধা নিজের দেহ হইতে ভূষণাদি তুলিয়া লইয়া সখীদের করে সমর্পণ 
করিতে লাগিলেন ; উদ্দেশ্য,__চির বিদায় গ্রহণ করা | বিশাখা বাধা দিয়া 
বলিলেন, কেন আমার দগ্ধ করিতেছ ? আমি কেবল ললিতার প্রতীক্ষায় 
অপেক্ষ করিতেছি ।” এই বলিয়া বিশাখা রোদন করিতে লাগিলেন । 
শ্রীরাধিকা যখন নিজের দেহের ভূষণ দেহ হইতে অপসারিত করিয়া 
শ্রীকষ্ণ-বিরহে কালিয়দহে প্রাণত্যাগ করার জন্ প্রস্তুত হইতেছিলেন, 
শ্রকষ্ণ সে চেষ্টা অবশ্যই দেখিতে পান নাই, দেখিতে পাইলে সেই 
মুহূর্তেই তিনি &এই বিরহ্‌-যাতনার প্রশমন করিতে পারিতেন। 
কিন্ত এই অবস্থায় বিশাখার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল, তিনি 
কাদিতেছিলেন। | . 
শ্রীরাধা, বিশাখার নয়নজল নিজ হুতে মুছাইয়া দিয়া বলিলেন = 
অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদৎ 
মুধা মারৌদীর্মে কুরু পরমিমামুত্বর-কৃতিম্‌। +e 
তমালসা স্বন্ধে সখি কলিত দোর্ববল্লরিরিয়ং 
যথাবৃন্দরণ্যে চিরমবিচল! তিষ্ঠতি তন্তুঃ ॥ 
সখি, কৃষ্ণ যদি আমার প্রতি অকরুণ হইলেন, তাহাতে তোমার 
কোন দোষ নাই, আর বৃথা রোদন করিও না, সখি, তোমরা চিরদিনই 
আমার কত উপকার করিয়াছ, এখন আরও একটী কাজ করিও, 
যাহাতে চিরকাল আমার দেহ এই শ্রীবৃন্দীবন মাঝে অবস্থাম করে তাহার 
জন্ত তমাল-শাখায় আমার মৃত দেহ বীধিয়া রাখিও1”* . ? 
শ্ররাধার এই অস্তিম দছশার ব্যাপার পাঠক ম্পজেরই হ্বদ্বিদারক । 


8৯২ 


ভীম রূপ-শিক্ষা। 


শ্রীবূপ, শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে তীব্র ঝস্কার স্ষ্টি করার শক্তিশালী মহাকবি । 
তাহার এই ভাব লইয়া পদ-কর্তাদের অনেকেই মর্শ্মদাহি পদগীতি রচনা 
করিয়াছেন; নিয়ে উহার দুই একটা পদ মৎ্রুত শ্রীনীলাচলে .ত্র্জমাধুরী 
গ্রন্থ হইতে বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি £-_ 


“মহাপ্রভু । আঃ কি যাতন! ! কি মৰ্ম্মম্পশী--এই শ্রীরাধা-অন্ুরাগের 


পদ! কি নিদারুণ বিরহ!" এই বিরহেও কি জীবন ধারণ করা যায়? 
তারপর স্বরূপ? 


« 


স্বরূপ । তারপর গ্রীমতী প্রাণত্যাগের জনঙ্তই প্রস্তুত হইয়া বলিলেন 


শীতল তচু অঙ্গ বলি পরশ রস-লালসে 
করল কুলধরম গুণ নাশে । 

সো যদি সখি তেজল কি কাজ ইহ জীবনে 
'আনহ সখি গরল করি গ্রাসে ॥ , 

প্রাণাধিক রে সখি কাহে তোরা রোয়সি 
মরিলে করবি ইহ কাজে। 


। নীরে নাহি ডারবি «অনলে নাহি দাহবি 


* রাখবি দেহ, বরজকি মাঝে ॥ 
হামারি দুনে| বাহু ধরি সদ করে বাধৰি 
শ্তামরূপী তরু তমাল ডালে। 
ললাট হৃদি বাহ মুলে শ্যাম নাম লেখবি 
তুলসী-দাম দেয়বি মনু গলে ॥ 
ললিতা লহ কম্কণ বিশাখা লহ অঙ্কুরী 
চিত্র! লহ -- 


t 


স্বর্ূপের ক রুদ্ধ হইল,। মহাপ্রভু অতি কষ্টে ধেধ্য ধারণ করিয়া 


শ্বর্ূপের নয়নজল শুছাইয়। তাঁহাকে নিজের কোলের সম্মুখে টানিয়া 


'লইলেন। 


রা মরায় এম্তক অবনত করিয়া কার্মদতে লাগিলেন । 


কাব্যমাধুরী _ বিদক্ক-মাধব । ৪৯৩ 


স্বরূপ কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়া বলিলেন, “শেষ হয় নাই প্রভু, আর ছুই 
একটা গান গাইব ।” স্বরূপের ক রুদ্ধ প্রায়; তিনি গাইতে আরম্ত 
করিলেন, কিন্ত গান ফুটিল না । ক মেন স্তভিত, কিন্তু হৃদয় ফাটিয়! 
গানের তান আসিতেছে; স্বরূপের বক্ষে প্রবল চাপ। ককুণাম্য় মহা- 
প্রভু স্বরূপের বক্ষে হস্ত স্পর্শ করিলেন, স্বরূপ আবার গান ধরিলেন £-- 


মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব। 

কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়! যাব ॥ 
তোমরা যতেক সখী থেকে মঝু সঙ্গে । 
মরণ কালে কৃষ্ণ নাম লিখ মোর অঙ্গে ॥ 
ললিতা প্রাণের সখি মন্ত্র দিও কাণে। 
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণ নাম শুনে ॥ 
খন পোড়াইও মোর অঙ্গ না ভাসাইও জলে । 
মূরিলে তুলিয়ে রেখে! তমালের ভালে ॥ 
সেই সে তমাল-তরু কৃষ্ণ বর্ণ হয়। . 
অচেতন তন্তু মোর তাহে যেন রয় ॥ 
কবহু সে.পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে 1 
পরাণ পায়ব হাম পিয়৷ দরশখনে ॥ 

পুন যদি চাদমুখ দরশ না পাব। 
বিরহ-অনলে মাহ তন্থ 'তেয়াগিব | 


এই গানের প্রারস্তেই মহাপ্রভুর নয়ন উত্তান হইয়! উঠিল, নয়নতারা 
স্থির হইয়া গেল। রামরায় ভাব বুঝিয়া মহাপ্রভুকে ধরিয়া বসিলেন, 
তিনি অর্ধেক গান শুনিয়াই কাপিতে কাপিতে রাম, রায়ের কোলে 
মুচ্ছিত হইয়া! পড়িলেন। স্বরূপ নিজের হৃদয়ের ভাবে* চাপা। দিয়া 


গান ধরিলেন--- ছু id 


৪৯৪ সত্রীমৎ রূপ-শিক্ষা ॥ 


কহিতে কহিতে ধনী মুরছিত ভেল । 
ধাই বিশাখা তারে কোলে করি নিল ॥ 
থর থর কাপে অঙ্গ ক্ষীণ বহে শ্বাস। 
নাসাগ্রেতে তুল ধরি দেখয়ে নিশ্বাস ॥” 
অবণে বদনে দেই কহে কৃষ্ণ নাম । 
চেতন পাইয়া ক্ষহে কাহ! ঘনশ্যাম ॥ 
সন্মুখে তমাল হেরি করি নিরীক্ষণ । 
উন্মাদিনী হয়ে যায় দিতে আলিঙ্গন ॥ 
এছন ধনীর দশ! করি নিরীক্ষণ । 
গোবিন্দদাস ভেল সজল নয়ন ॥” 


নীলাচলে ব্রজমীধুরী গ্রন্থে এই হৃদ্বিদরক চিত্র উল্লিখিতরূপে অঞ্ষিত 
হইয়াছে। এখন আবার বিদগ্ধ মাধবের কথা বলিতেছি? 


শ্রীরাধ! কালিয়দহে ঝাপ দিয়! জীবন বিসঞ্জন করিবার ' জন্য কল্পন। 
করিলেন, বিশাখাকে ছল পূর্বক বলিলেন সখি, আমি কুর্যযদেবকে অঙ্চন। 
করিয়া কোন কামর! করিব। আমি যাবৎ যমুনায় স্থান না করিয়া 
আদি তাবৎ তুমি ফুল চয়ন কর ।” এই বলিয়া বিশাখার নিকট হইতে 
শ্রীরাধ! যমুনায় প্রাণ ত্যাগ করিতে গমন করিলেন। ছুই এক পা অগ্রসর 
হইতে না হইতেই স্যামস্থন্দরের দুখখানি মনে পড়িল, আর তিনি অগ্রসর 
হইতে পারিলেন না,_-ভাবিলেন, মরিব নিশ্চয়, কিন্তু মরিবার পূর্বে 
আবার সেই ত্রৈলোক্য মোহন মুখখানি আর একবার দেখিয়া তবে 
মরিব। এই ভাবিয়া ফিরিয়া আপিয়! অতি উতৎকার সহিত বিশাখাকে ' 
বলিলেন সখি,” প্রাণের সখি”আবার সেই চিত্র-পট খানি একবার 
আমায় দেখাও, অমি একবার ভাল করিয়। দেখি । 

বিশাখা । এখানে তো সেই চিত্র-ফলক,নাই ! 
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লি 


্রীরাধা ব্যথিত ভাবে বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, ‘তবে ধ্যান 
করিয়াই আমি সে মুখখানি দেখিয়া লই,’ এই বলিয়া ধ্যানস্থ হইলেন । 

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সকল কথাই শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি 
বলিলেন, ভাই নধু মঙ্গল,এমন চিত্তোন্মাদক মধুমাখা কথ! আরতো কখনও 
শুনি নাই? চল, একবার শ্রীরাধাকে দেখি গিয়া 1” এই বলিয়া উভয়ে 
রাধিকার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন । বিশটুধা ইহাদিগকে অবলোকন 
করিয়া আনন্দ সন্ত্রম সহকারে বলিলেন সখি, কি ভাগোর বিষয় ? তোমার 
ধ্যান যে সফল হইল, একবার চেয়ে দেখ ।”, শ্রীরাধিকা ঈষৎ নয়নোন্সীলন 
করিয়া বিশ্বয়ের ভাব প্রকাশ করিলেন । বিশাখা বলিলেন সখি, এইদেখা 
তোমার মদনমোহন, তোমার জীবন সর্বস্ব তোমার সম্মুখে ! শ্রীরাধ 
বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, অহো' স্বপ্নের কি আশ্চধ্য মাঁধুরী ! 

বিশাখা । অবিশ্বানিনি, তোমার স্বপ্নও আশ্চধ্য । নিত্র। ব্যতিরেকে ও 
তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ ! 

শ্রী্ূপের এই নাটকীয় চিত্র সহৃদয় পাঠকের প্রাণে স্বভাবতঃই বিবিধ 
ভাবের স্থষ্টি করে। শ্রীরাধিকার অদ্ভুত ভাব! তিনি মরিতে গিয়াও 
স্যামস্থন্দরের মুখের কথা ভাবিয়! মরিতে পারিলেন নু! । শ্রণয়ি-হৃদয়- 
হুঃখকেও দুঃখ বলিয়া মনে করে না, যদি কখনও তাহার ভালবাসার 
ধনকে একবার দেখিবার সম্তাবন! থাকে। শ্রীরূপ অতীব নিপুধতার 
সহিত শ্রীমতী রাধিকাকে আসন্ন মরণ হইতে ফিরাইয়! আনিলেন। 
এইরূপ মাটকীয় লিপিকলা-নৈপুণ্য অতি বিরল। আশাবদ্ধ প্রণয়ি- 
হৃদয় আশায় আশায় জীবন রক্ষা করেন। আশা,উৎকঠায় ও ব্যাকুলতায় 
পরিণত হয়; সেই উৎকণ্ঠা আবার ধ্যানে পরিণত হ!। ধানে দুরের বস্ত 
নিকটবত্তী হয়,নিত্য সত্য বস্তু মুক্তি ধরিয়া সম্মুখে পরিস্ফুট হুন । এই ভাবের 
প্রথম অবহাটী অতি হ্থন্দর। আলোক ও ছায়ার, মিশাঞ্জিশির স্তায় 
কল্পনা ও সত্য যুগপৎ চিত্তের দ্বারে সমুপস্থিত হমু, তখন কখনও বা 
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ধ্যানই খাটী সত্য হইয়া দাড়ায়, কখনও বা খাটি সত্য কল্পনায় পর্যবসিত 
হয়। শ্ীরাধিক! নিরাশ প্রাণে কৃষ্ণের মুখখানি ধ্যানে প্রত্যক্ষ করিনা 
প্রাণ-ত্যাগ করিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্ত ধ্যানেই ধ্যানের 
ঠাকুর শ্রীগোবিন্দ সত্যসত্যই তাহার সম্মুখে আসিয়া দাড়াইলেন। ইহাতে 
সাধকের মনে বড় আশ! হয়। কোন-না-কোনদিন হয়ত ধ্যানের ঘন- 
গভীর আবেশে চিরবাঞ্চিতঞীগোবিন্দ দেখা দিলেও ও দিতে পারেন । 
এই প্রেম-লীলায় ছুর্দৈব দেখ । এই শুভমিলন-মুহূর্তে জরা-পাত্তুর-বর্ণা 
প্রেমবিবাদিনী জটিল। আসিয়া দেখা দিল । তাহাকে দেখিয়! শ্রীকৃষ্ণ মনে, 
মনে বলিলেন হায়, চকোর, চন্দ্রকলার চন্দ্রিকা পান করিতে উদ্ভত হওয়া! 
মাত্রই শারদীয় শ্বেত মেঘ আসিয়া চন্দ্রকলা আচ্ছাদিত করি ! 
চন্দ্রিকাং চন্দ্রলেখায়[শ্চকোরে পাতুমুদ্তে | 
পিধানং বিদধে হস্ত শরদস্তোধরাবলী ॥ 
জটিল! প্ররাধাগোবিন্দের মিলনের অন্তরায় । তাহার আগমনে 
উভয়ের সতৃষ্ণ অবিতৃপ্ত বাসনা আবার বিবহ-বাধ। প্রাপ্ত হইল। অমা 
প্রতিপদী চাদের রেখা উদয় মাত্রেই বাবারে ডুবিয়া গেল । 
* এইরূপে এই, স্বপ্ন-সৌন্দধ্য-নাধুর্য্যবং নাটকখানির দ্বিতীয় অঙ্কের 
যবনিকার পতন হইল । 
__ তৃতীয় অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ বিশাখাকে বলিলেন সখি, শ্ররাধার প্রেমলক্ষণ 
কি প্রকার শুনিতে ইচ্ছ! হয়। বিশাখ! বলিলেন :ঃ= 
দূরাদপ্যঙ্গুসঙ্গতঃ শ্রুতিমিতে ত্বন্নামধেয়াক্ষরে 
" সোন্মাদং মদিরেক্ষণা বিরুবতী ধত্তে মুহুর্বেপথুম্‌ । 
আঃ কিন্বা কথনীয়মন্তদসিতৈ দেঁবান্নবান্তোধরে 
দৃষ্টে তং পরিরব্ধ মুৎস্ুকমতিঃ পক্ষত্বয়ী মিচ্ছতি ॥ 
কৃষ্ণ, প্রসঙ্গাধীন দূর হইতে তোমার নামাক্ষর কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে 
অমনি খষনাঙ্ষী শ্রীরাধ। উন্মত্ত ভাবে চীৎকার করিতে করিতে কম্পিত 
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হইতে থাকেন। হা কষ্ট। আর অধিক কি বলিব, দৈবাং যদি 
কুষ্ণবর্ণ নব জলধর দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উৎকন্টিত চিত্তে তৎক্ষণাৎ 
তদালিঙগন নিমিত্ত পক্ষঘয় ইচ্ছা করেন । 


অনুসঙ্গ দূর হইতে, তুগ্কা নাম শুনইতে, 
খঞ্জন নয়নী ধনি রাইখ' 
অতি উন্মত্ত হইয়া কান্দে বহু বিলপিয়া, 


পুন পুন কূপে, ক্ষমা নাই ॥ 
শুন কৃষ্ণ ভাল তুয়া রীতে। 
+অখণ্ড কুলের নারী, কৈলে তুমি স্থবাউরি, 

যেন ভেল কুলটা-চরিতে ॥ প্র ॥ 

বহু কি কহিব আর, দেখিয়া মেঘের জাল, 
উড়িবারে চাহে পাখা করি । 

দলিত অঞ্জন দেখি, সঘনে ঝরয়ে আখি, 
শ্যাম সখী নিজ ক্রোড়ে করি ॥ ৃ 

গহন বনেতে যাঞা, তমালেরে কোলে ঞ।, 


মনে মানে তোম! কৈল্প কোর । I. 
অতিশয় হরষিতে, গাঢ় আলিঙ্গন রসে, 
ধনী রহে হইয়া বিভোর ॥ 
"  স্থনীল বসন পড়ে, নীলমণি হার ধরে, , 
নেহারয়ে'কালিন্দীর নীর । 
এইব্পে অনুক্ষণ, নাহি হয়ে অন্য মন, 
তিলেক না রহে গৃহে কির ॥ 
সদাই কদন্থ বন, করইতে নিরীক্ষণ, 
পুলক,ভ রয়ে প্রতি অঙে। 


৩২ 
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বদন না তেজে হাত, সঘন অবনী মাথ, 
অকারণে হাসলে কত ভঙ্গে ॥ 
অঙ্গে অতিশয় তাপ, পরশিল নহে তাত, 
A বরণ হইল যেন আন । 
কেং লখিবারে নারে, কি ব্যাধি হইল বোলে, 
কেব! গ্বানে নিগুঢ় বিধান ॥ 
কি গুণ করিলে তুমি, জানিলাউ এবে আমি, 
তঞিসে তাহার হেন কাজ। 
কতেক কহিব আর, বতেক দেখিল তার, 
দুকুলে হইয়া গেল লাজ ॥ 
' ন| করে ভোজন পান, নিন্দ গেল অন্ত স্থান, 
না শুনয়ে বচন কাহার । 
এ বছুনন্দন ভণে, ন! জানিয়ে এতক্ষণে, 
কি জানি হই! রহে আর ॥ 
তৃতীয় অঞ্চে লশিত। বিশাখার , সহিত শ্রীক্বষ্ণের কথোপকথনে 
শ্রীরাধিকার অনুরাগ এবং পরস্পর শ্রাবান্ুকূলতার বহুল চিহ্ন বিবৃত 
হইয়াছে । কবি অতি সংযতভাবে এই অঙ্কে ্ীরাধাচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন । 
এই অঙ্ক 'রাধাসঙ্গ' নামে কথিত হইয়াছে চতুর্থ অঙ্কের প্রারম্ভে রসজ্ঞ 
টাকাকার শ্রীমং বিশ্বনাথ চক্রবর্তি মহাশয় একটা ভূমিকার অবতারণ! 
করিয়াছেন । তাহার মন্ত্র এইযে, স্বপক্ষ ও বিপক্ষ নাটকের পক্ষে রসপ্রদ 
হয়। এই রীতিতে পূর্ধরাগ ও সম্ভোগ প্রভৃতি দ্বারা স্বপক্ষীয় 
রস বিবৃত করিয়া! চতুণ অঙ্কে বিপক্ষ ভেদ দেখাইবার জন্য এবং রস- 
বিলাস প্রদর্শন ক্ষরিবার জন্য বৈশাখী-পুিমা হইতে চার রাত্রির লীল। এই 
অঙ্কে বর্ণিত হইয়াছে । এই অন্ধের প্রথমেই শ্রীরাধার বিপক্ষ চন্দ্রাবলীর 
আগমন এবং তাহার সহিত নান্দীমুখীর কথোপকথন, কিয়ৎক্ষণ পরেই 
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চজ্দজরাবলীর আগমন, স্থবল সহ খের আগমন, চন্দ্রাবল লী কত্ত কতক মুরলী 
বর্ণন এই অঙ্কের প্রথম বিশিষ্টতা । এই অবসরে এন্থলেও শ্ীরপ-লিখিত 
শরবৃন্দাবন-বর্ণন এবং মুরলী নিঃম্বন-বর্ণন ও রাধাগোবিন্দ-বর্ণন-সগ্বন্ধে 
কতি 1য় পন্যের আলোচনা করা বাইতেছে । শরীডরিতামৃতের অন্কলীলার 
প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রী়পের নাটক সমালোচনার শ্রীশাদ রায় রামানন্দ এই 
প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, যথা:  £ 

রায় কহে বৃন্দাবন মুরলী-নিংম্বন । 

কৃষ্ণ রাধিকার কৈছে করিয়াছ বণন ॥ 

কহ তোমার কবিত্ব শুনি হয় চমত্কার । 

ক্রমে রূপ গোসাঞি কহে করি নমস্কার ॥ 


লা আম ত পাপী | শশী ও পি পিপিপি ৬ 


স্থগন্ধৌ মাকন্দ প্রকরমকরন্দস্ত মধুরে 
বিনিন্তন্দে বন্দীক তমধুণবৃন্দ: নুহুরিদম্‌ ।, 
কৃতান্দোলং নন্দোন্নতিভিরনিলৈশ্চন্দনগিরে- , 
ম্মমানন্দং বৃন্দাবিপিনমতুলং তুন্দিলয়তি ॥, | * 
হে সখে দধুমন্গল, বৃন্দাবন আত্র-মুকুল-ক্ষ রত স্থ্গন্ধি এবং ংমধুক 
_মকরন্দ-কারাগারে মধুপশ্রেপীক্কে নিবদ্ধ করিয়া এবং মলয়াচলের মনীবায়্‌ 
কর্তৃক মন্দ মন্দ আন্দোপিত হই আমার অনুপম অম্নন্দ সংবর্ধন 
করিতেছেন । 
বুন্দাবনং দিব) লতাপরী তং 
লতাশ্চ পুষ্প-ম্ফা রতাগ্রভাজঃ । 
পুষ্পান চ স্ফীতমধুত্রতানি ২ * 
মধুত্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ ॥ রর 
হে সখে, এই বল দ্িব্যলতায় পরিবেষ্ঠিত।* সেই লতা সকলের 
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অগ্রভাগে কুস্থমরাজি পরিস্ফুরিত। সেই কুসুম শ্রেণীতে মধুকরগণ 
মধুপানে আনন্দিত এবং সেই মধুকরগণ কণরসায়ন গানে প্রবৃত্ত । 
কচিন্ত স্গীগীতং কচ্দিনিলভঙ্গী শিশিরতা, 
* ক্রচিন্বলীলাস্যং কচিদমলমল্লীপরিমলঃ | 
রুচিন্ধারাশালী করক-ফল-পালীরসভরে! 
হৃযীকাণাং বুন্দংপ্রমোদয়তি বৃন্দাবনমিদম্‌ || 
কোন প্রদেশ মধুকরীগণের স্থমধুর গান হইতেছে, কোন স্থানে 
শীতল বাছু প্রবাহিত হইতেছে, কোন স্থানে লতাগণ নৃত্য করিতেছে, 
কোন স্থানে দাড়িমী ফল পরম্পরার রসপূর বিরাজ্জিত রহিয়াছে, অতএব 
এই বৃন্দাবন আমার ইন্দ্রিযঃগণের পরমানন্দ বর্ধন করিতেছে । 
পরাসুষ্টাঙু্টত্রয়মসিত-রত্বৈরভয়তো, 
বহন্তী নংকীর্ণে মণিভিররুণৈ স্তৎপরিসরো। 
তয়োর্মধ্যে হীরোজ্জলবিমল জাম্বনদময়ী, 
; করে কল্যানীরং বিহরতি হরেঃ কেলিমুরলী ॥ 
যাহার শির এবং পুচ্ছভাগে অঙুষ্ঠত্রর পরিমিত প্রদেশে ইন্দ্রনীলমণি 
সবার খচিত, ধাহারুশির ও পুচ্ছের অন্ুষ্ঠতরয়ের পর ও পূর্ন অঙ্গুষ্ঠত্রয 
পরিমিত পরিসরদ্ধদ অরুণ ঝ্ণমণি দ্বারা খচিত এবং যাহার সেই উভর 
পরিসরের মধাভাগ হীরক দ্বারা উজ্জলীকৃত, সেই এই বিশুদ্ধ জন্ব নদময়ী 
কল্যাণী কেলিমুরলী শ্রীকৃষ্ণের কৃরে ব্লাস করিতেছে । 
এই গ্রন্থের চতুর্থ অঙ্কে চন্দ্রাবলী মুরপী দেখিয়! বলিতেছেন £-_- 
সখি মুরলী বিশালচ্ছিদ্রজালেন পুর্ণা, 
লঘুরতিকঠিনাত্মা! নীরসা গ্রস্থিলাসি । 
. তপি ভজসি,শশ্বচ্চ দ্বনানন্দসান্দং, 
" হরিকল্প-পরিরস্তং কেন পুণ্যোদয়েন | 
হে সখি মুরনি,“ তুমি বিশালছিদ্র সাঙ্গ পরিপূর্ণ, লঘু, অতিশয় 
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কঠিনাত্মা, গ্ৰছছিলা এবং নীরস|, তথাপি কি পুণ্যের প্রভাবে হরিকরের 
নিবিড় আলিঙ্গনে এবং চুগ্ধনে পরমানন্দ লাভ করিতেছ। 
বংশীমাহাত্ম। সম্বন্ধে বিদগ্ধ মাধবের নিম্নলিখিত শপ্লোকটী অতি 
বিখ্যাত। ভকক্তিরসামৃতসিন্ধ গ্রন্থে এই শ্লোকটা উদাহরণ রূপে ব্যবহৃত 
হইয়াছে। বলরাম ও মধুমঙ্গল প্রভৃতি শুনিতে পাইলেন, আকাশ হইতে 
একটী পন্য বায়ূর স্তরে স্তরে ভাপিতে ভাসিন্তে নামিয়। আসিতেছে যথা - 
রন্ধননমুভৃত শ্চমত্কৃতিপরং কুর্ববন্‌ মুহ স্তমুরুং, 
ধ্যানাদস্তরয়ন সনন্দননুখান্‌ বিন্মাপয়ন্‌ বেধসং । 
ওঁৎসুকাবলিভি বলিং চটুলয্ন্‌ ভোগীন্্রমা ঘৃরণয়ন্‌, 
ভিন্বন্নগুক্টাহভিত্তিমতিতে বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ ॥ 
জলধরের গতিরোধ, তুম্বরুর চমৎকারিত।, সনন্দনাদির সমাধি-ভঙ্গঃ 
[বিধাতার বিশ্বম্বাৎপাদন, গুংস্ুক্য পরম্পরা! দ্বারা বলিরাজের অস্থিরতা 
নাগরাজের আঘুণন এবং ব্ৰহ্মাণ্ড কটাহের আবরণ ভিত্তির ভেদ করিয়া 


শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি সকল স্থানে ভ্রমণ করিতেছে । - ৪ 
প্রথম অঙ্কে নান্দানুখীকে (পৌর্ণমাসী শ্রীকৃষ্ণের রূপের কথা বলিয়া- 
হিলেন সে গদ্যটা এই : টু 
অং নরন"ুত-প্রবর-পুগুরীপ্ুক-প্র 5ঃ, © ৬ 


এভাতি নবজাগুড়ছ্য তিবিড়খি-পীতান্বরঃ। 
অরণ্যজপ্রিক্রিয়াদমিতদিব্ুবেশাদয়ো,। * 
হরিন্সণি-নোহরছ্য তিভিরুজ্ৰলাঙ্গো হরিঃ ॥ & 
যাহার নয়ন শোভীয় পুগুরীকের প্রভা তিরস্কৃত হইয়াছে, ধাহ।র 
“রিহিত পীতাম্বর দ্বার। নব কুম্ধমের শোভা বিড়তিত হইয়াছে, যাহার 
বন্যবেশে বিব্যবেশের আদর দমিত হইয়াছে» এবং যরফত মণির ন্যায় 
কান্তি ছারা ধাহার অন্গ সমুজ্জল, সেই এই শ্রীকষ*শোভ। পাইতেছে। 
দ্বিতীয় অঙ্কে শ্রীরাধার় প্রেম-পরীক্ষা করিবাগ্ন জন্য পৌণমাসীদেবী 
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শ্রীমতীকে ঈর্ধাদৃষ্টিতে বলিলেন মুগ্ধে, তুমি কৃষ্ণকে দেখিয়া এমন মুগ্ধ হও 
কেন, প্রৌঢ়া রমণীর ন্যায় নয়ন, বদন ও অঙ্ক প্রত্যঙ্গাদির ভয়ানক মুদ্রা 
দেখাইয়া তাহার ধৃষ্টতার প্রতিবিধান করিতে পার না কি? এই কথার 
শ্রীরাধ। কুদ্ধের ন্যায় ভাব দেখাইয়া বলিলেন £-- 

ক্রোশস্ত্যাং করপল্লপবেন বলবান্‌ সন্যঃ পিধত্তে মুখং 

ধাবস্ত্যাং ভয়ভাঁজি বিস্তৃতভুজে রুন্ধে পুরঃ পদ্ধতিম্। 

পাঁধান্তে বিলুঠত্যসৌ ময়ি মুহুদ্দষ্টাধরায়াং রুষা, 

মাতশ্চণ্ডি ময়া শিখগুমুকুটাদাজ্মাভি রক্ষ্যঃ কথম্‌ ॥ 

হে মাতঃ, আপনাকে আর কি বলিব ? আমি যদি উচ্চ রব করিতে 
আরম্ভ করি, তাহা হইলে বলবান্‌ শিখ গড় অমনি কর-পল্লব দ্বারা 
আমার বদন আচ্ছাদন করেন, আর যদি ভীত। হইয়া পলায়ন করিতে 
ইচ্ছা করি তাহ! হইলে তখনি বাহু প্রসারণ পূর্বক আমর অগ্রে আসিয় 
পথ. রোধ করেন এবং আমি যদি তাহার পদতলে লুষ্টিত হই, তাহা 
হইলে এ মধুরিপু ক্রোধভরে বারগ্কার আমার অধরে দংশন করেন, অতএব 
হে চগ্ডি আপনি অকারণে আমার প্রতি ক্রোধ করিতেছেন কেন ? 
আপনিই বলুন, কি“প্রকারে শিখ গুড় হইতে আত্ম রক্ষা করিব । 
« এইরকম ভাবের শ্ররাধার উক্তিতে প্রাকৃত ভাষার আর একটা 
পণ্য আছে 2-- 
_ধরিঅ পরিচ্ছন্ন গুণং, ' 
« সুন্দর নহ মন্দিরে তুনং বসস। 
তই তহ রুন্ধসি বলি'অঃ, 
জহ জহ চহদা পলাএন্ছি ॥ 
হে হ্থন্দর, “তুনি প্র্থিচছনগুণ ধারণ করিয়া সর্বদা আমার গৃে 

অবস্থিতি বরিতেছ আমি ভীত হইয়। যে থে স্থানে পলায়ন করি তুমি. 
সেই সেই স্থানে আমাকে বলপূর্ববক রোধ করিতেছ। 
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গোবিন্দ দাস গ্রীরপ-কৃত * একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি” পদ্যের র পদস্থ 
বাদে “সঙ্জনি, মরণ মানিয়ে বহু ভাগি” ইত্যাদি যে প্রসিদ্ধ পদটী লিখিয়া- 
ছেন, উহারই শেষ ভাগে লিখিত আছে, 


না জানিয়ে কোএঁছে পটে দরশায়লি ৪ 
নবজলধর যিনি কাতি! 
চকিত হইয়া হাম যাহা যাহা ধাইয়ে 


তাহা তাহা রোধয়ে মাতি ॥ 
ধৃষ্টনাগর শ্রীকৃষ্ণের ইহ! এক বেজায় বেআইনী ধৃষ্টতা! চণ্ডীদাসের 
একটা পদের শেষে লিখিত আছে :-- 
আমি চাই ছাড়াইতে সেনাছাড়ে চিতে » 
উপার করিব কি। 
অঞ্জন কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম নবরসে 
ঠেকিলে রাজার ঝি ॥ 
নিরুপায় নিঃসহায় অন্ুরাগিনীর অন্ুপায়টা দেখুন! পৌর্ণমাসীর 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল । তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, শ্্রুরাধার হৃদয়ে 
অকৈতক কৃষ্ণ প্রেম-তরু বন্ধমূল হইয়াছে, প্রকাশ্যে বলিলেন :. 
বয়! নীতো বামুঃ ফলকমিলদ্গলো! মধুরিপুত ০, * 
স্থখাশাভিঃ ক্রীড়াকুতুকিনি কুতে। নেত্রপদবীম্‌। 
কুকুলাগ্রিজালা-পটল-কটুক্তেলি ধদধুনা, 
দশেয়ং হস্ক ত্বাং জলয়তি হিমানীব নলিনী ॥ ৫ 
হে ত্রীড়াকুতুকিনি, তুমি স্থখ-প্রত্যাশায় চিত্রপটে লিখিত মেই 
প্রতিকূল নায়ক মধুরিপুকে নেদ্পথে আনয়ন করিয়াছিলে। হা 
কষ্ট! এক্ষণে তোমার যে প্রকার দশ! দেখিতেছি, ইহাতে এই অন্থুমান 
হইতেছে, যেমন হিম সমূহে নলিনী দগ্ধ হয়, তাহান্ধ ন্যায় এ বাম নায়ক 
শ্রীকৃষ্ণ তুষানল জ্বালায় ঞ্তামাকে দগ্ধ করিবেন ।* 
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চি শিপ শেলী পাশপাশি মলক পপ লি 


শ্রীরাধা পৌর্ণমাসীর বাক্য শুনিয়া বিষন্ন ভাবে আপন মনে বলিতে 


লাগিলেন :-- 
শিশিরয় দূশো দৃষ্ট1 দিব)কিশোরমিতীক্ষিতঃ, 
পরিজন গিরাং বিশরা্তাত্বৎ বিলাস-ফলকাঙ্কিতঃ । 


* শিব শিব কথং জানীম স্বামধক্ৰধিয়ো বয়ং, 
নিবিড়বড়বা বহ্নিজাল|-কলাপ বিকাশিনম্‌ ॥ 

হে কৃষ্ণ, পরিবারবর্গ আমাকে উপদেশ দিয়াছিল যে রাধে, যদি কৃষ্ণে 
নেত্র নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমার অস্তর-তাপ দূরীভূত হইবে. 
আমিও তাহাদের এই বাক্যে বিশ্বাসহেতু যখন চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করি, তখন তোমার লোচনদয় অতিশয় শীতল এবং মুত্তিটা নবকৈশোর 
রূপেই* পরিলক্ষিত হইয়াছিল ; শিব শিব! আমার সরল বুদ্ধি, তুমি যে 
নিবিড় জালা-সমূহ প্রকাশ করিবে তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিব । 

অনুরাগ, উভয়ত:ই প্রদর্শিত না হইলে রস-পুষ্টি হয় না । তাই 
শ্রপাদ গ্রন্থকার পরক্ষণেই শ্রীরাধার প্রতি কৃষ্ণের অনুরাগ প্রদর্শিত 
করিয়াছেন, যথা-_ শ্রারুষ্ণ উদ্বেগভাবে আপন মনে বলিতেছেন £- 

১ ,যদবধি তদকম্মাদেব বিস্মার্পিভাক্ষং 
নবতড়িদ্রভিরামং ধাম সাক্ষা ছভুব ! 
॥ « তদবধি চিরচিন্ত/চেক্রাপক্তা বিরক্ভিং 
' মম মতিরুপভেোগে যোগিনীব প্রবাতি ॥ 

অকম্মাং থে অবধি শ্রীরাধার  নেত্র-খিষ্মাপনকর, বিছুৎসদৃশ 
মনোরম রূপ: মাধুষ্য আমার নয়ন: -গোচর হইয়াছে, সেই অবধি আমার 
মতি চিরকালের নিমিত্ত চিন্তাচক্রে আসক্ত হইয়া যোগিনীর ন্তায় 
উপভোগ বিষয়ে বিরক্তিভাবধারণ করিয়াছে । 

এই প্রগাঢ় প্রেমিকের প্রেম, লীলাক্ষেত্রে বহুনিষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। 
শ্রারাধার সর্ন্ধে যিনি চিত্তের এত উৎংকঠাময় প্রেমাতিশয্য প্রকাশ 
করিলেন, চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন করিয়াও তিনি সেইক্কপ ভাবই প্রকাশ 


পপ 


০ বসা কল শপ 
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করিলেন,_-“স্বয়ং মম লোচনেন্দী-বর-চন্দ্রিক। চন্দাবলী" অর্থাৎ এই ষে 
আমার নয়নেন্দীবরের চন্দ্রিকা-স্বরূপ চন্দ্রাবলী স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন ।” ইহা প্রেমিক প্রবর রস-রাজ শ্রীরুষ্ণেরই উক্তি ! 

কিন্তু বলা বাহুল্য ইহ! একপ্রকার শঠতা মাত্র । চতৃর্থ অঙ্কে কৃষ্ণ 
চন্দ্রাবলীকে বলিতেছেন,--প্রিয়ে, আমি তোমার বিরহে অত্যন্ত অবসন্ন 
হইতেছিলাম । অকস্মাৎ বনমধ্যে মধুররসম্খালিনী শীতলম্পর্শী অমৃতময়ী 
রাধা মিলিত হইয়া তদ্বিরহ জনিত তাপ হরণ করির| লইলেন । ( এই 
বলিয়া সভয়ে ধারা ধার!’ শব্দ উচ্চারণ করিতে লালিলেন ) 

চন্দ্রাবলী কৃষ্ণের মুখে রাধা নাম শ্রবণ করিয়া 'অসুয়ার সহিত 
বলিলেন, যাও যাও, রাধাকে গিয়া! সেব। কব । 

কৃষ্ণ । প্ৰিয়ে, আমি ‘ধার!’ বলিয়াছি । 

চন্দ্রাবলী। কি করিয়! বর্ণন্বয়ের বৈপরীত্য হইল ? 

কৃষ্ণ । পরিয়ে, বর্ণদ্বয়ের হউক ব। কর্ণদ্বয়ের হউক, বিপরীত ঘটিয়াছে 
ইহাতে কোন বিচার নাই ।* এইক্ূপে পদ্মা, চন্দ্রাবলী ও কৃষ্ণের বিদগ্ধতা- 
পূর্ণ প্রীণয়-কলহ আরম্ভ হইল । অতঃপরে শ্রীকৃষ্ণ ও স্ুবলের কথোপকথন | 
কেশর কুপ্লে শ্রীরাধাকে আনয়নের জন্য সুবলন্ে *প্ররণ। *নীরাধিকার 
কেশর কুঞ্জে আগমন, শ্রীরুষ্ণের চতুরতাপুর্ববক বনমধ্যে আত্মগোপরু, 
ক্রীড়াকুঞ্জে শীরাধার বাসক সঙ্জ। নিশ্বাণ। কিন্তু রাত্রি ক্রমেই গভীর হইতে 
লাগিল, শ্রীরধিক!র হৃদয়ে ক্রমেই" উ২কণা বাঁড়িল, নি নানাপ্রকার 
উদ্বেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । শ্রীমতীর হৃদয়ে নিব্বেদৃ, চিন্তা, খেদ, 
অশ্রু, মূচ্ছ! ও নিশ্বাস ত্যাগ প্রভৃতি বিপ্রলন্ধ। নায়িকার চেষ্ট। প্রকাশ 
পাইতে লাগিল। শ্রীরাধিকার আশঙ্কা হইতে লাগিল, ডন্দাবলীর হিতৈ- 
যিণী পদ্ম৷ বুঝি শ্রীরুষ্ণকে কোথাও রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীরাধার 
এই বিপ্রলন্ধা-ভাব কবি যদুনন্দন দাস অভি , মধুর *ভাবে বর্ণন 
করিয়াছেন। পদটী অতীব চিত্তাকধি ও স্থমধুর, প্রথা! £-- 
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নবীন কেশর কুঞ্জ, ঝঙ্কারে ভ্রমর পু, 
পরিমলে ভুবন ভরিল । 

শেফালিক। পুষ্প যত, খসিয়া পড়িল কত, 
তবু কৃষ্ণ তথা না আইল ॥ 

সখি হে বঞ্চনা করিল মোরে হরি । 

কোন সখি-হিতগণ, ভূজ পাশে স্থবন্ধন, 
করিয়া রাখিল কৃষ্ণ-করি ॥ প্র ॥ 

কেন আইন্ছ এত দূর, লঙ্ঘিয়া আপন কুল, 
ধিক জিউ কুলের কামিনী । 

কেনে বানাইন্ু বেশ, কুসুমে রচিয়া কেশ, 

| কেন টকনু ভূষণ সাজনি ॥ 

সন্দেশ পাইয়া সার, না গণিলাঙ সার[ৎসার, 
ভা ন মন্দ বিচার হৃদয়। 


এ ঘোর রজনী কালে, টবষধরগণ খেলে, 
তাহারে ঠেলিয়! আইন্ক পায় ॥ 
' মনোরথ কত শত, করিয়া আইল যত, 


সকলি হইল মোর আন । 
বিধি বৈরী হৈল মোরে মিলিতে না দিল তারে, 
ধিক্‌ রহু বিধির বিধান ॥ 
কুষ্ণের অসঙ্গ দেখি, ত্যাগ কৈল নিদ্রা সখী, 
এত দোষ গুণ গণ মিতে। 
রজনি চলিয়া গেল, আশা মোর না তেজি”, 
e ঘুরে মন তাহারে মিলিতে ॥ 
"ক্ষীণ হুইল সব দেহ, ভাবিতে নবীন নেহ, 
গঅন্রাগ ভু না ছাড়য় ৷ 


বাহির বা -মাবব । ৮৬৭ 
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তেব জানিল কাজ, কি আর করিলে লাজ, 
শুন সখি মনে যেই লয় | 


সাজহ কুহুম শেজ, তাহাতে আনল ভে, 
হরণ করহ মলয়াজে। 
কৃষ্ণ নাম মন্ত্ররাজ, পড়হ পাবন কাজ, 


দেহ দিব সে অনল মাঝে ॥ 

যাতে কষ্ণ-গুণগান, কি জানি করিছে প্রাণ, 
করিব যমুনা পরবেশ। 

দাস যদুনন্দন, কহে ধৈৰ্য্য কর মন, 
মিলাইব শ্যাম নাগরেশ ॥ 


বিরহ-বাকুল শ্রীরাধা, ললিতা ও বিশাখাকে লইয়া কৃষ্ণান্বেষণে 
বহির্গত হইলেন" কিয়দ্দুর গমন করিয়াই তাহার! শ্রীকষ্চকে দেখিতে 
পাইলেন। তখন পরিহাস বাক্যাদি আরম্ভ হইল; তাহা! অতি মধুর 
অতঃপরে চন্দ্রাবলীর কথা-উত্থাপনে শ্রীরুঞ্ণ বলিলেন, শ্রীরাধীর অস্থয়! 
উপস্থিত হইল কিন্তু শ্রীরাধিকার গন্মোহনরূপ কটাক্ষ-বাণে শ্ীকঞ্চ পুষ্প- 
পুটিকার সহিত মুরলীও অজ্ঞাতসারে শ্রীরাধার বসনের অঞ্চলে প্রদান 
করিলেন । এই উপলক্ষে শীক্সধিক! যাহ! খ্বলিয়াছিলেন, তাহাণ্ঞ্মুরলী- 
মাহাত্ম্য, যথা ৫ 


- ৬ 
য। নিশ্মীতি নিকেত-বর্ধরচনার্তে করস্তস্তনং,, 
রা হস্ত করোতি কর্ষণ-বিধিং যা পত্যুরস্কাদপি । 
গৌরীণাং কুরুতে গুরোরপি পুরে! যানীবি ব্ধ্বংসনং 
ধূর্তা গোকুল মঙ্গলম্য মুরলী সেয়ুং মমাভূদ্বশঃ। 
ব্রজনারী কর, যেই করে ভুড়, 
করিতে গৃহের কাজ! » 


Lu) ৫৫৮ 


সী পাপা? পিস একক সাপটি নি 


Ll 


শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা। 

আগে গুরুজন, এ নিবী-বন্ধন 
ছিড়িরা থে দেয় লাজ ॥ 

রজনী সময়ে, আপন আলয়ে, 
পতি কোলে থাকে নারী 

তারে যে হরিল, সে বেণু পাইল, 
যতনে রাখহ ধরি ॥ 

যে বেণু সঘন, করে বিড়ম্বন, 


থসায় কুন্তল পাশ । 

হরয়ে যুবতি- গণের যে নতি, 
পাশরায়ে গৃহবাস ॥ 

হরিণী সক, মুখের কবল, 
খাইতে না দেয় যেই। 

নদীগণ জল, যে করে পাথর, 
শীলা করে জলময়ী ॥ 


যাহার ধ্বনিতে, _ নারীগণ-চিতে, 
* কররে মদন-জ্ালা। 

ধৈরজ ধরম, , করম ভর, 
রয়ে কুলের বালা ॥ 

‘সে বেণু পাইল, *. মঙ্গল হউলী, 
অমঙ্গল দূরে গেলা । 

এ যদুনন্দন, দাস তাহ ভগ, 


সতী কুল বহি গেল! ॥ 


শত আলাল, পপ পা জর জি আজান THI 


এই অঙ্কে শ্ীকুঞ্চের উক্তিতে একটা পদ্ঠে কবি কাব্য-প্রতিভার এক 
“বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন । শ্রীরাধার রূপ বর্ণনচ্ছলে দশাবতারের সহিত 
সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন।” উহার ভাব এই যে, শ্রীকুঞ্ণচ বলিতেছেন মানিনি, 
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তোমার লোচন চঞ্চলমীন সদৃশ, কমঠপৃষ্ট অপেক্ষাও তোমার স্তন 
স্থুকঠিন, দীপ্চিশালি ক্রোড়দেশে তুমি মিলিতা হইয়াছ, তোমার অধর- 
বিশ্ব প্রহলাদকে (মানন্দকে) সম্্ধন করিতেছে, মধ্যদেশে বলিবন্ধন অর্থাৎ 
ত্রিবলিরেখায় সুশোভিত, মুখকান্তি দ্বারা রামাগণকে জয় করিয়াছ, 
তোমার অঙ্গে নিবিড় শোভা! ধৃত হইয়াছে এবং তুমি মনোমধ্যে কন্ধিকে 
অর্থাৎ কলহকে স্থান দিয়। বিরাজ করিতেছ।% ললিতার প্রত্যুত্তর যথা :-_- 
ললিত! । কৃষ্ণ, তোমার অবতার সকল তোমাতেই আছে, কারণ 
ওঁ সকলের চিহ্ন তোমাতে দেখিতেছি । তোমার অরণ্য মধ্যে চাঞ্চল্যই 
মীনাবতার, কঠিনতাই কৃম্মাবতার, কপটতাই বামনাবতার, প্রচণ্ড মাধুর্যাই 
পরশুরামাবতার, স্বীগণের কেশাকর্ষণই রাবণ-বিধবংসন অর্থাৎ রামা- 
বতার, অবিরত উৎকট অহঙ্কার ও মদিরাদিজনিত বত্ততানিবন্ধন 
চপলতাই বলরামুবতার, স্থহ্ৃদ্গণ রূপ আমাদের ছুংখনায়িত্ব অথবা যজ্ঞ- 
বিধ্বংসনই বুদ্ধ'বতার এবং খডেোগর ন্যায় তীক্ষলীলাই কষ্কি অবতার, 
এইরূপে মৎস্যাদি দশ অবতারের অংশ স্পষ্টরূপে তোমাতেই বিরাজমান ।” 
এইরূপ কথোকথন হইতে হইতেই মুখর! আসিয়া উপস্থিত হইলেন, 

রসোল্লাসে বাধা পড়িল। এইরূপে চতুর্থ অঙ্ক পরিসম)ুপ্ত হইর্ল। 
বৈশাখী পূর্ণিমার পর পঞ্চমী তিথির প্রাতঃংকালীন মান ও বেণু 

হরণাদি লীল! বর্ণনাত্ত ওঁ দদিবসেরই অপরাহ্ন পর্য্যন্ত বৃদ্ধাপ্রতারণাঁ, 
মান-ভগন ও বন-বিহারাদি লী প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পঞ্চমা্ক 
আরম্ভ ইইদ্াছে। পঞ্চম অঙ্কের প্রথমেই পৌর্ণমাসীর মুখে মধুমঙ্গলের 
প্রশ্নের উত্তরে প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ জানা যায়। পৌর্ণমাসী বাঁলিতেছেন £-- 
স্তোত্রং যত্ৰ তটস্থতাং গ্রকটয়চ্চিত্তশ্ত ধত্তে ব্যথাং 

নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরীহাস-শ্রিয়ং বিভ্রুতি । 

দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্যন।তম্ব্তী 
প্রেয়নঃ স্বারস্বকিপ্ড কম্ত চিদয়ং বিক্রীডূতি প্রক্রিয়া ॥ 


< El গ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা । 


"পা ee পাক লাস শত 
শপ পিসী পাস পহাাগা পাশ পি পাও পা = লয় জত শন ৯ শিস 


বাহাতে প্রশংসা করিলে ও প্রশংস। উদাসীন অবলম্বন করিয়া মনো- 
বেদনা উৎপাদন করে এবং যাহাতে নিন্দা করিলে এ নিন্দাও পরিহাস- 
রূপে পরিণত হইয়া মনের আনন্দ জন্মাইয়া দেয়, অপরন্ত দোষে যাহার 
অল্পতা ও গুণে যাহার আঁ ধিকত হয় নাঃ তাহাকেই নৈসর্গিক প্রেম কহে। 
অতঃপরে কৃষ্ণের শঠতায় কিরৎকালের জন্য যদিও ললিতার বাক্য- 

কৌশলে শ্রীরাধ।র হৃদয়ে মানের ভাব আসিয়াছিল এবং তিনিও সেই 
নান-ভাব দেখাইয়াছিলেন কিন্ত প্রগাঢ় প্রেমের প্রবল বন্যায় শ্রীরাধার 
সেই মানের বাধ ভাসিয়। গেল; কলহাস্তরিতার অঙন্তুতাপ তাহার হৃদয় 
জুড়িয়া বদিল। তিনি অন্ৃতাপ করিয়া নিজের দুঃখ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। চতুর! ললিতা শ্রীরাধাকে মানত্যাগের জন্য একটুকু মুছু- 
মধুরভংসন! করিলেন । শ্রীরাধার অকৈতব প্রেমভর। প্রাণ, কুষ্*-সঙ্গমের 
জন্য আকুল হইয়া উঠিল, তাহার মনে হইল যেন বিশ্বতর্াপ্তের সমস্ত 
বস্তই তাহাকে কৃষ্ণের নিকট গমন করার জন্য দূতীভাবে টানিয়া 
লইতেছে। তখন সহসা তাহার ক্ুষ্ণ-বিভ্রম উপস্থিত হইল, তাহার 
হনে হইল রুষ্ণ যেন বলপূর্ববক তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন । এইছ্ত 
তিনি কালিন্দী- কুলরত্তী কদস্ব তরু সকলকে সাক্ষী কপিতেছেন। এই 
সময়ে ললিতা অংলিলেন” শ্ররধার চিএর-বিভ্রম-জনিত ক্ফুপ্তি ভাঙ্গিয়। 
গেল, নান্দীমুখী একটা কথায় শ্রীরাধার চরিত্র আঁকিয়া দিলেন। 
তিনি বপিলেন রাধে, ভুমি স্ব ভাবতঃ মৃদুলা, তবে কেন নাধবের প্রতি 
কঠিন৷! হইতেছ ? বুঝিয্।ছি তোমার কোন দোষ নাই। হিমন্্রবে 
নবনীত স্বয়ই কঠিন হইয়া উঠে। এইস্থলে শ্রীরাধ।ং আবার বংশীর 
প্রসংন। করিয়! কিঞ্চিৎ নিন্দা করিলেন । সে পদ্যাটি চরিতাম্বতেও আছে, 
“নহশ্তস্থুব শি" ন্‌ ইত্যাদি গ্লোকটার কথাই বগিতেছি। বিশাখা 
বলিলেন, বাঁশীর আশ্চধ। গুণ আছে, বায়ুমুখে রিলে এ বাশী আপনিই 
বাছে। শ্রিরাপ। উহ! পরীক্ষা করিতে গিয়া বিপদ ডাকিয়া আনিলেন। 
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বংশীধ্বনি জাটলার কর্ণে প্রবেশ করিল, জটিলা বাঘিনীর মত লক্ষে বক্ষে 
আসিয়া শ্রীরাধার হস্তে কৃষ্ণের মুরলী দেখিতে পাইলেন, অমনি ক্রোধভরে 
উহ! কাড়িয়া লইলেন। লোকে কথায় বলে,--“যেখানে বাঘের ভয়, 
সেইখানেই রাত হয়” । জটিলার তঞ্জন-গঞজ্জনে বন মুখরিত হইয়া উঠিল, 
গ্রীরাধার হৃদয় দুর দুর কাপিতে লাগিল, চুর! ললিতার প্রত্যুৎপন্নমতি 
কখনও ঘুমায় না,--সদ[ই সজাগ ' ললিত। সয়ে জটিলার নিকটে গিয়। 
বলিলেন, আপনি মিছামিছি কি আশঙ্কা করিতেছেন ? আমর। কালিন্দী- 
তটে উহা! কুড়াইয়া প।ইয়াছি। জটিল৷ সে কথা অগ্রাহ্য করিলেন। 
সবল জটিলাকে ডাকিয়। বলিলেন, আপনি সামান্য বিষয় লইয়া ব্যস্ত 
হইয়াছেন কেন? এ দেখুন দধিলম্পট বানরীটা আপনার ঘরে প্রবেশ 
করিতেছে । জটিল! মুরলী নিক্ষেপ করিয়! বানরীর পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন । 
এ দিকে পৌর্ণমাসী শ্রীরাধাকে অভিসার করাইলেন। শ্রীরাধার 
প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম প্রকৃতই উদ্ভ্রান্ত প্রেম । ধ্যানের তীত্রতায় 
সমাধি হয়, সমাধিতে জগতের সর্বত্রই ধ্যেয় বস্তুর স্বৃপ্তি হয়। কৃষ্ণের 
রাধা-প্রেম তাহাকে মহাযোগীর ন্যায় রাধাভাবে নিমজ্জিত করিয়াছে । 
তিনি অন্তরে বাহিরে সর্বদাই রাধারূপ দেখিতে লাগিলৈন এবং 
গুংস্থক্যভাবে বলিলেন £-- 
রাধা পুরঃ স্ষুরতি পশ্চিমতশ্চ বাধা "so °° 
রাধাধিসব।মিহ' দক্ষিণতশ্চ রাধা । 
* বাধা খলু ক্ষিতিতলে গগনে রাধা 
রাধাময়ী মম বভূব কুতন্ত্রিলোকী ॥ i 
জটিলার ভগিনী-পুত্রী সাঁরঙ্গী অভিসা'রতা শ্রীমতী রাধিকাকে 
দেখিয়া বলিল, অভিমন্গ্য দাদা তোমাকে অন্বেষণ করিতেছেন, তুমি 
এখানে কেন? সারঙ্গীর মুখে শ্রীরাধার অভিসারের স্থলৈ গ্রমনের কথ! 
য়া জটিল! ভীষণ ক্রোধে শ্রীরাধিকাকে গালি দিতে দিতে আসিয়া 
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উপস্থিত হইলেন, -. ওরে ! কুলাঙ্গার কালমুখি, প্রত্যহ তুই আমাকে 
বঞ্চন! করিস্‌ ?”এই বলিয়। শ্রীরাধিকীকে ভং“সনা করিতে করিতে তাহার 
হাত ধরিয়া! বলপূর্বক টানিয়! লইয়! গেলেন। প্রেমের গগনে পূর্ণচন্্ 
উদিত হইতে ন। হইতেই অমনি রাহ আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিল। 
প্রকষ্ণ বিষন্ন হৃদয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 
হায় ! আমায় রহস্য-কেলি প্রকাশ পাইলে লু হৃদয় অভিমন্থ্যু অতিশয় 
রুষ্ট হইয়া হয়ত শ্রীরাধাকে নিরুদ্ধ করিয়া গোপনভাবে গৃহে রাখিবে, ন! 
হয় যদুরাজধানী মধুপুরীতেই বা লইয়া যাইবে । শ্রীরুষ্ণ বিলাপ 
করিতেছেন $-- 
হাহ। রাধে তোমার লাগিয়া । নিরবধি পোড়ে মোর হিয়! ॥ 
না জানি কি জানি হয় আজ । বেকত বা হয় সব কাজ ॥ 
তুয়া সঙ্গে মনোহর লীলা । গোকুলে বেকত ভৈগেল! | 
অভিমন্্রা লখিলে আশয় । বান্ধিয়া বা রাখে নিজালয় ॥ 
কিবা তোম। লুকাইয়! রাখে । তবে আমি দেখিব কাহাকে ॥ 
কিবা সে মুখর! লইঞ যায় ৷ তবে আমি কি করি উপায় ॥ 


1 


'এ যদুনন্দন দাস কাহ । ন! ভাং বহ মঙ্গল আছয়ে ॥ 


» এস্থলে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার এক চমৎকার ঘটন।র অবতারণ৷ করিয়াছেন | 
ললিতা ও শ্রীরাধাকে লইয়া জটিল! যখন গমন্‌ করিলেন, তখন মধুমঙ্গল 
কুতুহলাক্রান্ত হইয়া উহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া 
শ্ীকস্তকে বলিলেন সখে, তোমার রাধিকা এক আশ্চর্য বিদ্যা জানে । 
যখন জটিল! তাহাকে তাড়না করিতেছিলেন, তখন শ্রীরাধিকা অবগ্ু&ন 
মোচন করিয়া সর্বজন-সমক্ষেই সুবল হইয়া দাড়াইলেন।” শ্রীরুণ 
বলিলেন, তারপুর কি হইল? মধুমন্গল সেইরূপ ওুসুক্যের সহিত 
বলিলেন, ‘তারপর সুকলেই জটিলাকে ভরৎসন! করিতে লাগিলেন। জটিল! 
লজ্জায় অবনত বদনে পলায়ন করিলেন এবং শ্ট্ররাধা ললিতার কর্ণে মন্ত্র 
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পাঠ করিয়া তাহাকে বুন্দা করিয়া তুলিলেন।” শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন সখে, 
জামার মনে হইতেছে ইহা শ্রীরাধার বিদ্যা নয়, অভিমন্থ্যর আশঙ্কায় 
বৃন্দারই একূপ ছলনা । মধুমঙ্গল বলিলেন, ইহাও হুইতে পারে । আমি 
পুনর্ববার দেখিয়াছি, স্থবল বৃন্দানিশ্িত রাধাবেশে মুখরার গৃহে প্রবেশ 
করিলেন ।” 

সখীদিগের চিত্ত-চমৎকার-নৈপুণ্যে ব্রজনীীল! ৰাস্তবিকই সময়ে সময়ে 
চিত-চম২কারিত্বময় অদ্ভুত রসের লীলাস্থলী হইয়া দগাড়ায়। মধুমঙ্গল 
বলিলেন সখে, এ দেখ সবল ও বৃন্দা এ আসিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 
ঠিক তাইত বটে, এস, এস, স্থবল এস শ্রীরাধিকা সহাস্তে মুখে হস্তাবরণ 
দিয়। ললিতাকে বলিলেন, তোমার সখা কৃষ্ণ, আমাকে স্থবল বলিয়া 
মনে করিতেছেন।” শ্ররুষ্ণ বিস্ময়ের সহিত বলিলেন সখে, শিল্পের 
আশ্চব্য সৌষ্ঠব দেখ, স্থবলকে ঠিক রাধিকার মত দেখাইতেছে।” 

এস্থলে ললিতাও বুন্দা সাজিয়া আপিয়াছেন । রাধাতে যেমন স্বব্ল 
ভ্রান্তি, ললিতাতেও সেইরূপ বুন্দা-ভ্রান্তি হইতেছে । ললিতা যখন 
রাধাকে রাধা বলিতেছেন, মধুমঙ্গল তখন বলিতেছেন “স্থবল, তুমি রাধা 
নাম স্বীকার কর কেন? সরল কথা বল। আকান্ ও নাই গোপনের 
কি প্রয়োজন ?” শ্রীরুষ্ণ দুঃখ করিয়া বলিলেন, তুমি স্থবলকে ওক্থা 
বলিও না। আমি রাধা নামটী বড় ভালবাসি । তবুত আর্মি রাধা 
নামটা শুনিতে পাইতেছি? আমিও স্থবলকে রাধা নামে সম্বোধন 
করিব।* এই বলিয়া শ্রীরু্ণ সন্মুখে গিরী বলিলেন, এস আমি তোমায় 
আলিঙ্গন করিয়া মুহূর্তের তরেও রাধা আলিঙ্গন-জনিত স্থখ উপভোগ 
করিব।” শ্রীরাধাকে পশ্চাতে রাখিয়া ললিতা কৃষ্ণের সম্মুখে দাড়াইয়া 
বলিলেন, নাগর, যেখানে স্থবল আছে, সেখানে গিয়া স্থববলের সহিত 
আলিঙ্গন কর, এখানে দত্ত প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই 1৮ মধুহন্ধন ক্রোধ 
করিয়া! বলিলেন, “বৃন্দে, তুমি যথার্থই ললিতার তু ব্যবহার করিতেছ ।” 


৩৩ 
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এই সময়ে প্রক্কত বৃন্দা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, সখি 
রাধে, তুমি একৃষ্ণকে আলিঙ্গন কর।” মধুমঙ্ল বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, 
ইন্দ্রজালিনি বৃন্দে, তুমি ধূমরাশিতে মেঘ প্রতীতি করাইয়া বিদ্ধ 
চাতককে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছ, তাহা হইবে না 1” বুন্দা 
হাসিয়া বলিলেন “ঠাকুর, তুমি মেঘ ও ধূম চিনিতে পার না। এই মেঘের 
কণ্ঠে বিছুতৎমালা আছে, ইহার আকর্ষণ করারও শক্তি আছে; এ স্থবল 
নয়, রাধা !” শ্রীক্বষ্ণ রাধার কণ্ঠে রঙ্গন মাল! দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, 
মধুমঙ্গলের সে বিশ্বাস হইল না। শ্রীকৃষ্ণের ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেল। 
তিনি শ্রীরাধার নিকটে অনুনয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন, শ্রীরাধা ঈষৎ 
মানভরে বলিলেন-্-থাক, থাক, তোমার ও সকল শঠতা জান গিয়াছে |” 
শ্ররাধার মার্ন-প্রশমনের জন্ত বৃন্দ! তাহাকে অনুনয় করিতে লাগিলেন, 
শ্রীরাধা প্রসন্ন হইলেন না, কৃষ্ণ কাতিরকণ্ঠে বলিলেন :-- 
নিষ্টরা ভব মৃদ্বী বা! প্রাণাত্বমসি রাধিকে । * 
৷ অস্তি নাস্তা চকোরস্ত চন্দ্রলেখাং বিনা গতিঃ ॥ 
রাধে, কঠোরা হও বা মৃদ্বীই হও কিন্তু তুমিই আমার প্রাণ । যেমন 
চন্দ্রলেখা ব্যতিরেকে চকোরের অন্ত গতি নাই, তদ্রপ তোনা ভিন্ন আমার 
জীবনে অস্ত উপায় নাই |” শ্রীরাধা অতি বাকুলভাবে বলিলেন, সত্য 
সত্যই তুমি মায়াবীদিগেরও বিমোহনকারী, এই বলিয়া! কাদিতে 
লাগিলেন । ক্তখন ললিতা বলিলেন ৮-- 
রর (ধার! বাম্পমরী ন যাতি বিরতিং লোকন্ত নিমিংসত: 
প্রেমান্মি্নিতি নন্দনন্দন রতং লোভান্মনো মাকৃথাঃ । 
ইখং ভূরি নিবারিতাপি তরলে মন্বাচি সাচীকৃত- 
জুব্রন্দা নহি গৌরবং ত্বমকরোঃ কিং নাগ্চ রোদিস্যাসি ॥ 
সুন্দরি” তোমাকে বলিয়াছিলাম, যে ব্যক্তি নন্দনন্দননিষ্ঠ প্রেম 
হ্বদয়ে ধারণ, করিতে $ইচ্ছা৷ করে, তাহার কখনও অশ্রীধারার বিরাম 


কাব্যমাধুরী _বিদদ্ধ-মাধব । &১৫ 


টি 


পপ পপ ত পারার "হা পা কাপৰ আন্ত শা পা পি ৯ এ পাপ এপ 


পপি শপ পা 


হয় না, তুমি লোভ বশতঃ এ প্রেমে মনং-সংযোগ করিও না, হে তরলে, 
এই প্রকার বারষ্বার নিবারণ করিলেও তুমি আমার বাক্যে ভ্রদ্বর বক্র 
করিয়াছিলে, আদর প্রকাশ কর নাই, তবে কেন আজ রোদন না করিব1?” 
এস্থলে শ্রীগোবিন্দদামের পদটী রসপোষক হইবে ! 
শুনইতে কান্ু- মুরলীরব মাধুরী 
শ্রবণ নিবারলে। তোর । 
হেরইতে রূপ নয়নযুগ ঝাপলৌ 
তব মোহে রোখলি ভোর ॥ 
সঙ্গনি তইখনে কহল মে! তোই । 
ভরমিহ ওসঞে নেহ বাঢ়াঅবি 
জনম গোডাঅবি রোই ॥ ক্র ॥ 
বিন গুণ পরখি পরক বূপ-লালসে 
কাহে সোপলি নিজদেহা। 
দিনে দিনে খোলে হেন কূপলাবণি 
জীবইতে ভেল সন্দেহ! ! 
যো তুহু হৃদয়ে প্রেমতরু রোগ্রলি 
শ্তাম-জলদ-রস-আশে। 
সো নিজ নয়ন- নীরে করু সেচন 


কহ তুহু গোবিন্দ দাসে ॥ i 
অবশেষে শ্রীরাধ! স্ুপ্রসন্না হইলেন এবং শ্ররাধা-গে। বিন্দের ম্লিন- 


জনিত আনন্দোল্লাসময় কথোপকথন চলিতে ল।গিল। এমন' সময়ে জটিলা 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহাকে দেখিয়া শ্রীরাধিকা ভীত-ভীত ভাবে 
ললিত| ও বৃন্দার সহিত প্রস্থান করিলেন । জটিল! শ্রুরাধাকে দেখিয়া 
মনে করিলেন যে ইনি প্রত্যুত রাধা নন,--ম্বল। তাই বলিলেন, ওরে 
কবল, কেন তুই সর্বদা বধুবেশ ধারণ করিয়া আমে বিড়দ্বিত করিস? 
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কু মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। | তিনি বুঝিলেন এবারও জটিলার 
শ্ীরাধায় স্থবল বলিয়া প্রতীতি হইয়াছে । তখন অরঁরাধা, ললিতাও 
বৃন্দার সহিত অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ হাস্ত করিয়া 
বলিলেন "জটিলে, আমি গুরুবর্গের শপথ করিয়া বলিতেছি, শ্রীরাধাই 
যাইতেছেন, সুবল নয়। জটিল! নিজের বুদ্ধি প্রকাশ করিয়। বলিলেন, 
“ওরে ধূর্ত, আমি বিচক্ষণা, সক্লল বিষয়ই পরীক্ষা করিতে ক্ষমতা আমার 
আছে। আর ধূর্তৃতা প্রকাশ করিস্‌ না--এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। 
কৃষ্ণ ও মধুমঙ্গল গোকুলে গমন করিলেন। এইরূপে পঞ্চমাস্ক পরি- 
সমাপ্ত হইল । 
ষষ্ট অঙ্কের প্রথমেই জটিলার প্রবেশ । জটিণ। তাহার ভগিনী-তনয়। 

সারঙ্গীর মুখে গুনিয়াছিলেন, শ্রীরাধা তাঁহার নীল সাড়ীর পরিবর্তে 
শ্রীকৃষ্ণের পাতবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন । রাঞি প্রভাত হইতে না-হইতেই 
জটিল৷ শ্রীরাধার গৃহে আসিয়া সেই বস্ত্র লইয়া এক মহ! গোলযোগ 
আরম্ভ করিলেন! প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্ব-বিশারদা বিশাখা তৎক্ষণাৎ তাহাকে 
বুঝাইয়! দিলেন যে উহ! কষ্ণ-পরিহিভ বস্ত্র নয় । এইরূপে জটিলা ও বিশা- 
খার কথোপকথনের পর ললিতা ও পদ্মা উপস্থিত হইলেন্‌। জটিলা 
চলিয়া গেলেন । ললিত বিশাখ। ও পদ্মা আপন আপন পক্ষের যুথেশ্বরী- 
বঘ্নের গৌরব-কলছে প্রবৃত্ত হইলেন । শ্রীরীদা আপন প্রশংস। শুনিয়! 
লজ্জিত হইলেন্ এবং সখীদ্বয়কে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন । এই সময়ে 
পদ্মা চলিয়। গেলেন, শ্রীক্ণ আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । বিশাখা একটা 
পদ্যে আবার বংশী-নিঃম্বনের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন, ঘথ। :-- 

ত্রপাভিচরণক্রমে পরম সিদ্ধিরাখর্ববণী 

প্ররনল-সমিন্ধনে সপদি সামধেনী-ধবনিঃ । 

* তথীত্মপরমাত্মনোরুপনিষন্য়ী সঙ্গে 

বিলাস-মুরলীভরা বিরুতিরদ্য বৈরায়তে ॥ 
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রাধে, মুরলীধ্বনি তোমার লক্জারূপ অভিচার যজ্ঞে অর্থবর্ববেদোক্ত 
মন্ত্রবিশেষ কন্দর্পানল প্রজ্লনবিষয়ে সামধেনী মস্ত্রপাঠ-স্বরূপ, তথা আত্মা 
পরমাত্মার সঙ্গমে অর্থাৎ একীকরণে অর্থাৎ প্রেমমুচ্ছার্থ তত্বমসী বাকা- 
নয়ী উপনিষৎ-বিশেষ, অতএব এই মুরলীধ্বনি তোমার সন্গন্ধে* বৈরতা 
বিধান করিতেছে । 

অতঃপরে শ্রীরুষ্ণ, মধুমঙ্গল, শ্রীরাধা ললিত্তা ও বিশাখার সম্মিলন ও 
কথোপকথন । ইহার মধ্যে শ্রীরাধা অপাঙ্গদৃষ্ইিতে শ্রীকঞ্চকে দর্শন 
করিলেন । একতঃ শ্রীকৃষ্ণের রূপ-নিখিল বিশ্ব্রহ্ষাণ্ডের সৌন্দধ্য-মাধু- 
ধ্যের সার-নির্ধাস, তাহাতে আবার মহাঁচ্রাগিনী শ্রীরাধার দৃষ্টি । তিনি 
অপাঙ্গ দৃষ্টিতে শ্রীরুষ্ণকে দেখিয়। স্বগতঃ ভাবে বলিতে লাগিলেন £- 


নব মনসিজ লীলাত্রান্ত-নেত্রাস্ত ভাজ: 
স্ষুষ্ঠ কিশলয়ভঙগী-সঙ্গিকর্ণীঞ্চলন্ত । 
মিলিতম্বুলমৌলেম্ণলয়! মালতীনাং 
মদয়তি মম মেধাং মাধুরী মাধবস্ত ৫ i 
যাহার নবকন্দর্পলীলাবশতঃ নেত্রান্ত-ভ্রাঞ্ হইয়াছে, ষ্াহার কর্ণ- 
প্রান্তে স্ফুটকিশলয়ের রচনা বিরাজ করিতেছে এবং খীহার ম্যুলতীমাল! 
ছার মৃদুল শিরোভূষণ শেঠুভ। গাইতেজ্ছ, নেই মাধব-মাধুরী স্নার্মীধ্ব 
নদ্ধিকে মত্ত করিয়াছে ।” 
এই অস্কে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেসবিলাসময় কথোপকথন অতি 
নধুষয়। ললিতা ও বিশাখার বাক্য-নংমিশ্রণে উহ! অচ্রও মধুরতর 
হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রীরাধার দর্শনের জন্তু অত্যস্ত ব্যাকুল হইয়। 
নধুমঙ্গলকে বলিলেন “নখে, শ্রীরাধ। কোথায় ?” মধুমঙ্গন আশ্বাস দিয়! 
খলিলেন, "স্ত্বরেই তাহার দর্শন পাইবে । * আপাতত*এই, পত্র গ্রহণ 
কর,” এই বলিয়া একখানি পত্র দিলেন, তাহাতে *রাধা' এই ছুইটী 
বর্ণ মান্ত আছে, আর ধর্কছুই নাই । শ্রীকৃষ্ণ তাঁহ! পাইয়া আহলাদের 
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সহিত প্রকাশ্যে বলিলেন সখে, আমি অতীব রায়ান 
এই বলিয়া হাসিমাখ। মুখে বলিলেন ₹-_ 
ক্ৰমাৎ কক্ষামক্ষোঃ পরিসর ভূবং ব! শ্রবণয়ো- 
৮ ম'নাগধ্যারূঢং প্রণযি-জন নামাক্ষর পদং | 
কমপ্যস্তস্তোষং বিতরদবিলম্বাঁদন্থপদং 
নিসর্গাছিশ্বেবাং হাদয়-পদবীমুংস্থকয়তি ॥ 
যেহেতু, প্রণয়িজনের নামাক্ষর ক্রমশঃ নয়ন ও শ্রবণ ঘয়ের প্রান্তে 
সমারূঢ় হইলে কাহার ন! শীঘ্র সন্তোষ বর্ধন করে? অধিক কি বলিব 
প্রণয়িজনের নামাক্ষর স্বভাবতই সকলের হৃদয়কে উৎস্থকান্বিত করিয়া! 
থাকে। ইহা! অতি হুন্দর, অতি মধুর, যেমন প্রাণ-স্পর্শী তেমনি 
খাটি সত্য ! 


যাকে বড় ভালবাসি ভাবি তার রূপূরাশি, 
ধ্যানে দেখে তার হাসি; মাতে তাতে প্রাণ । 
নাম তার জাগে মানে দিবানিশি অনুক্ষণে 
, ভাবি ধ্যানে, জপি মনে, করি নাম গান ॥ 
যেই নাম সেই' জন নাম-জপে এক হন 
“ «* নাম ভিন্ন নহে নামী, শান্সের লিখন। 
নাম পড়ে-সদা মনে, জাগে মুণি তার সনে 


নামে নামে পাই প্রেষে নামি-দরশন ॥ ূ 

‘প্রীকৃষ্ণের দীক্ষা মন্ব কি, তাহ। আম্র। জানিনা; কিন্তু কাব্য পুরাণে- 
পদ্দ-গানে এবং শ্রীরঞ্জলীলানুধ্যানে মনে হয় যেন মহাভাবশস্বকপিণী 
প্রীরাধার অনস্ত মাধুর্ধঃময় স্থমধুর নামই শ্রীকৃষ্ণের মহামন্ত্র। আবার 
অপরাপর পদে'বিশেষতঃ শ্পাদ চণ্ভীদাসের পদে জানাযায়, শ্রীকৃষ্ণ নামই 

চু 

শ্রীরাধার স্বৃত-সঞ্ভীঘন মন্ত্রৌধিধি | চণ্ডীদাসের অক্ষয় অমৃতময় পদে, 
লিখিত আছে £-- * ॥ 
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সখি কেব। শুনাইল শ্যাম-নাম। 
কাণের ভিতর দিয়! মরমে পসিল গো 
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ প্র ॥ 
না জানি কতেক ম শ্তামনামে আছে গো 
বদন ছাড়িতে নাহি পারে। 
জপিতে জপিতে নাম * অবশ করিল গো 
কেমনে পাইব সই ভারে ॥ * 
শান্্রকর্তারা বলেন, নাম-জপ, এবং নাম-গান১»মহাসাধনা-স্ববূপ । 
ইহার যথাথত! সাধকমাতই অক্পপ্রয়াসে নিজ জীবনে অনেক সময়ে 
অনুভব করিতে পারেন । জপের-ক্রিয়৷ সাক্ষাৎ সন্বন্ধেই ফল প্রদা। 
যাহ! হউক এই অঙ্কে শ্রশ্রীরাধাগোবিন্দের কথেপিকথন-বিলাম 
কিঞ্চিৎ সুদীর্ঘ! স্থনিপুণ গ্রন্থকার অতি সংযত ভাবে উভয়ের সম্ভোগেরও 
কিঞ্চিৎ আভাস এস্থলে দিয়াছেন । আর একটী কথা এই যে, যেখানে 
প্রেম অতি প্রগাঢ়, সেখানে কথায় কথায় প্রণয়িনীর অভিমান পরি- 
' লক্ষিত হয় এবং সময়ে সময়ে স্থমধুর প্রণয়-কলহও রসের মাত্র! সম্ব- 
দ্ধিত করে। ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলায় সখীদের প্রস্তাব, প্রসীর ও অর্পত- 
পত্তি খুবই বেশী । শ্রচরিতামৃতে শ্রীপাদু রামানন্দ বলেন :-, 
রাধা কৃষ্ণ-লীলা এই অতি গৃঢ়তর । 
দাস্য বাংসল্যাদি ভাবের ন! হয় গোচর ॥ * 
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার । 
সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ 
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়। 
‘সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়। * 
সখী ধিন! এই জীলায় অন্তের নাহি গৃতি। * 
সখীভাবে যেই তারে করে অনুমতি 
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রাধাক্কষ্ের কুপ্সেব। সাধ্য সেই পায়। 
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ 

পাদ গ্রন্থকার ললিত। বিশাখার উক্তিতে এই নাটক খানিকে 
অধিকতর স্থন্দর, সরস, সজীব ও মধুময় করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীরাধ। রস- 
কৌতুকের জন্য বনান্তরে লুকাইয়৷ ছিলেন, অরীক্্চ খুঁজিয়৷ খুজিয়া 
তাঁহাকে বাহির করিলেন। শীরাধাকে দেখা মাত্রই শ্রীকৃষ্ণ আনন্দের সহিত 
বলিলেন, "তোমার লুকান-চাতুরী এখন কোথায় রহিল? পেয়েছি 
তো তোমায়?” শ্রীরাধা প্রণয়-ঈধার সহিত বলিলেন, তোমার ভয়েইতো 
পালাইয়! ছিলাম, তুমি এখানেও আবার আমাকে বিড়ম্বিত করিতে 
এসেছ! এখন যাই কোথা? 

শ্রীকৃষ্ণ আগ্ম-ঙ্গাঘার সহিত বলিলেন, “আমার গভীর বুদ্ধিপটুতার 
প্রভাব দেখলে তো? তোমার লুকান বিস্তাটী পরাজিত হইয়াছে তো? 

স্কচতুর! বাগ বিন্তাস-নিপুনা ললিতা তখন আর নীরব থাকিতে 
পারিলেন না; সগর্কের বপিলেন হে বাস্বাত্রর্মিতকাদিন্‌, হে বাক্য ধীর 
তুমি কেবল কথার বড়াই জান, কথার বড়াই লইয়াই অস্তস্জাঘ।৷ কর 
কিন্ত কাজে কিছুই নয় । এই বণিয়া ললিতা, সংস্কৃত পদ্যে বলিলেন £-- 
আ'স্ময়েক সরোজগস্তব্‌- -কুৃতসন্তোত্বোংসি বৃন্দাবনে, 
রাধ। ভূরিহিরপ্যগর্ভরচিত-প্রত্যন্কাঁস্তিস্তব! | 
হস্তোদন্ত-মহীধর স্বমসকনেত্রান্ত্ীচ্ছটা- 
কষ্টোচ্চৈধরণী- -ধর। মন সখী তদ্বীর মাহক্কথাঃ ॥ 

আহে, এই: বৃন্দাবনে এক ব্রহ্ধমাত্রই তোমারই স্তব করিয়াছেন, 
তাহাতেই তোমার এত অহঙ্কার! কিন্ত বহু বহু হিরণ্যগন্ত ( ব্রহ্ম। ) 
শ্রীরাধার প্রত্যঙ্গকান্তিকে স্তব করিতেছেন । তুমি হস্ডে একবার মাত্র 
মধাধর ( পর্বত ) ধারণ করিয়া অহঙ্কত হইয়াছ, কিন্ত আমার সখী 
শ্রাধার নেত্রানতচ্ছটা,' তুমি থে ধরণিধর তোমাকে কতবার আকর্ষণ 


ক 


চা 
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করিয়াছে, অতএব হে বীর, আর অহঙ্কার করিও ন|।” শ্্রীরাধার 
পরাজয় ললিতার অসহ । 
সখি-জীবনে ইহাই মৃহাব্রত, ইহাই আনন্দ। তাহার! অন্মুস্থথ- 
বৈভরের কামনা করেন না, আত্ম-তুষ্টিও াহাদের জীবনের লক্ষ্য নহে । 
নিজ জীবনের নিখিল স্বার্থ-ভোগ-সুখ-বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়। তাহার! 
অহনিশ শ্রীরাধার সেবায় তন্থ-মন-প্রাণ উৎসর্গ করেন। ইহার একটা 
দৃষ্টান্ত এই অঙ্ক হইতেই দেখাইতেছি। ললিতার চাতুষ্য-রসময় 
আপাতপ্রতীরমান কাঠিন্ত দেখিয়! এীকৃষ্ণ বলিলেন, ললিতে, তুমি 
কাঠিন্ত পরিত্যাগ কর। ললিতা তখন বিদ্রপ করিয়া বলিলেন, 
আমাকে কিছু উৎকোচ দিবে তে।?” একথ। শুনিয়। শ্রুকষ্ণ হাসিয়া 
বলিলেন, তোমাকে সত্যই বলিতেছি, শ্রীরাধাকে ও বঞ্চনা করিয়। 
সন্ধ্যাকালে তোমাতে সঙ্গত হইব।”” এই কথা শুনা মাত্র ললিতা 
পদদলিত! ফণার ন্যায় গঞ্জিয়া উঠিলেন । তাহার প্রফুল্ল মুখ ভীষণ ক্রোধে 
আরক্ত হইয়া উঠিল, অতীব কর্কশ স্বরে ক্রোধ-কম্পিত ভাবে তিনি 
বলিলেন, দূর হও বিদুষক, দূর হও । 
শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, সত্যসত্যই ললিতা ক্রন্ধা ও অপ্বমানিতা হইয়াছে 

তখনাতনি কোমল-কাতর কণ্ঠে বলিলেন, তবে তোমায় কি লী 
সন্তষ্ট কয়িব ? ললিতা বলিলেন, ‘যদি আমাকে সম্ভষ্ট করিতে চাও, 
তবে আম।র প্রিয় সখীকে সুগন্ধি কুস্থমে স্থশ্োহ্ত্ত কর 1” সখি 
চরিত্রেই এহ এক মহাবিশিষ্টতা ; তাই কবিরাজ শ্রীপাদ কৃঞ্চদাস 
িখিয়াছেন £-- 

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কখন । 

কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন ॥ 

কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীল! যে করায় | * ৯ 

নিজ কেলি হইতে তাহে কোটী সুখ পায় ॥ 


৫২২ এমৎ বূপ-শিক্ষা। 


এই অঙ্কের শেষেও পূর্ব জটিলার আগমনে সখ-সম্মিলনের সহসা: 
বাধা উপস্থিত হয় কিন্তু এখানে রাধাকষ্ণের সম্ভোগলীলার আভাস 
শ্রীপাদ গ্রস্থকারের সংযত ভাষায় যথাসম্ভব প্রকটিত হইয়াছে । 

সপ্তম অঙ্কে পৌর্ণমাসী ও অভিমস্থ্যর কথোপকথন । অভিমম্থ্য 
রাধামাধবের চাপল্যের কথা লোকমুখে শুনিয়া শ্রীরাধাকে শ্রীরুষ্ণের 
নিকটবর্ডিনী হইতে অনেক প্রকার বাধ 1 দিয়াও কৃতকাৰ্য্য হইলেন না। 
পরিশেষে মথুরায় শ্রীরাধাকে সঙ্ধোপনে রাখার জন্য পরামর্শ স্থির করিয়। 
পৌণমাসী দেবীকে তাহা জানাইলেন। পৌর্ণমাসী বলিলেন, তুমি 
গোবর্ধন মল্লের কুটিল চক্রে পড়িয়াছ, তুমি বুদ্ধিমান্‌ হইয়াও অবোধের 
ন্যায় কার্য করিতেছ : রাধার অপবাদ সম্বন্ধে গোবর্ধন মিথ্যাকথা 
বলিয়াছে।” ' 

অভিমন্থ্য । দেবি, এই অপবাদতো প্রসিন্ধই আছে। সকলের 
মুখেই তো রাধার এই অপবাদের কথ শুনিতে পাই । 

পৌ্ণমাসী । বৎস, খলেরা তোমার করণে এই কথ! বলিয়া তোমার 
ধৈধ্য বিলুপ্ত করিতেছে । তুমি আমারু কথা শুন। যে লাবণ্য-গন্ধে 
লুন্ধ হইয়া কংস-ব্যাস্র স্বয়ং রাধা-মৃগী অন্বেষণ করিতেছে সেই নিদারুণ 
ক্য়ুসর হন্তে তুমি শ্বরং শ্রীরাধাকে সমর্পণ করিতে যাইতেছ, ইহ! 
তোমার কিরূপ বুদ্ধি? 

অভিমন্থা সিজে নির্বোধ অথচ পনজেকে বুদ্ধিমান বলিয়া মনে 
করে সে, আশুক্রোবী, কেহ তাহাকে বুঝাইলে কিছু কালের তরে, 
প্রতিনিবৃতি হয়, কিন্ত তাহ! অল্লক্ষণ স্থায়ী হয়। 

পৌর্ণমাসীর কথায় অভিমন্্যর মন কিঞ্চিৎ শান্ত হইল। পৌর্ণমাসী 
বলিলেন, তুমি মৃৎ্সর লোকের কল্পিত কথায় বিশ্বাস করিও না, স্বচক্ষে 
দেশিয়! যাহা করিতে হয়, করিও।” এইরূপে অভিমন্ত্য পৌর্র্মাসীর 
কথায় আশ্বম্ত হইয়া, শ্রীরাধাকে মথুরায় প্রেরণের প্রস্তাব স্থগিত 
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করিলেন। এই সময়ে সৌভাগ্য পুর্ণিমার দিন উপস্থিত হইল। ব্রজ- 
গোপীরা সৌভাগ্য-পুর্ণিমা-উতৎ্সবে প্রমত হইলেন । 

ললিতা, বিশাখা, বৃন্দা, পৌর্ণমাসী প্রভৃতির রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক- 
কথোপকথন চলিল, পৌর্ণমাসী ও বিশাখা নিষ্কাস্ত হইলে পর ললিতা! ও 
বুন্দা মানসগঙ্গ৷ পারে চলিয়া গেলেন । 

অতঃপরে চন্দ্রাবলীর সহচরী পদ্মা ও শৈ্]ার মধো চন্দ্রাবলীর অভি- 
সারের কথা চলিতে লাগিল । চন্দ্রাবলীর সঙ্গে কৃষ্ণন্দ্রের এবং শৈব্যা ও 
পদ্মার কথোপকথন আরম্ভ হইল। এই সময়ে শ্রীরাধার সখী ললিতা ও 
বৃন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ইহাতে শরীর কিছু অপ্রতিভ হইলেন, 
এবং চন্দ্রাবলী সম্বন্ধীয় অনুকুল আলাপে শ্রীরুষ্ণের কিঞ্চিৎ ওঁদাসিন্ত পরি- 
লক্ষিত হইল। এস্থলে ললিতা ও পদ্মার কথোপকথন” উল্লেখযোগ্য । 
পদ্ম৷ ও শৈব্যা,চন্দ্াবলীর সহচরী | চন্দ্রাবলীর কৃঞ্জে কৃষ্ণকে পাইয়া পদ্মা 
দর্পের সহিত ললিতাকে বলিলেন, ললিতে, লোকে তোমাকে অনুরাধা 
বলিয়া থাকে,তবে কেন আজ রাধার উদয় না হইতে তুমি উদ্দিতা হইলে ! 

ললিতা তৎক্ষণাৎ ইহার একুটী জবাব দিলেন,-_পদ্সে, জুমরীগুলি 
হস্তীর কর্ণাঘাতে মুহমুহ বিতাড়িত এবং অবমানিত*হইয়াও 'তৃষ্ণাকুলচিত্তে 
করীন্দ্রের গণ্ডে গিয়া চুম্বন করে কিন্ত তেই করীন্ত তৃফার্ড হইয়া সবততীর 
প্রতি ধাবিত হয়, কিন্ত সরসী কখনও করীন্ত্রের নিকট আগমন করে 
না। তোমর! যেমন কৃষ্ণ দ্বারা অনাদূত হইয়াও বারশ্বার রতি প্রার্থনায় 
. কৃষ্ণের নিকট অভিসার কর, কিন্তু তাহাকে স্থখী করিতে পারে না; 
প্রত্যুত তাহার উদ্বেগই বৃদ্ধি কর) শ্রীরাধা প্রভৃতি সেরূপ নহেন। 
শ্ৰীকৃষ্ণই পরম সুখ লাভের জন্ত শ্রীরাধার নিকট গমন করিয়া থাকেন ।” 
পদ্মা, শব্]া, ললিতা, বৃন্দা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে হখন্ু এইরূপ কৌতুক- 
কলহ চলিতেছিল সেই সময়ে হঠাৎ চন্দ্রাবলীর অভিড বিকণ্কিরাল! করাল 
বেশে আসিয়া তঙ্জন গ্ঞ্জন করিতে লাগিলেন ৮ করাল! কৃষ্চকে নান! 


৫২৪ শ্রীমৎ জপ-শিক্ষা। | 


= পা পপ আন সা চা = তা শা etn শপ পক পা 


প্রকার রাজভয় দেখাইতে লাগিলেন, গ্ৰীচ হুশীল সুবোধ বালকের মত 
করালার নিকট অবনত হইলেন, করাল! চন্দ্রাবলীকে ও পদ্মাকে গালি 
গ!লাজ করিয়! চদ্রাবলীর হাত ধরিয়! শৈব্যা সহ প্রস্থান করিলেন। 
চন্দ্রাবলীরু গষণে শ্রীকুষ্ণের সঙ্কট দূর হইল। চন্দ্রাবলী প্রস্থান করার 
পরে প্্রীরাধা আঁভিসারিত! হইলেন । শ্তরীরাধারুফের মিলন উইল । দু 
এক কথ! হইতে না হইতেইন্কঞ্ণ *প্রিয়ে চন্দ্রা” এই কথার ur উচ্চারণ 
করিয়াই একটু ক্রীতভীভভাবে নীরব হইলেন। চন্দ্রার 
নাম শুনিয়াই শ্রীরাবার হৃদয়ে অস্তপ্মার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। 
তিনি বলিলেন, হ! ধিক্‌ হা ধিক, একথা! শুনিবার পূর্বের আমার কাণ 
ফাটিয়া গেল না কেন ?* শ্রীকৃষ্ণ চতুরতার সহিত কথাটা ঘুরাইয়। লইয়া 
বলিলেন প্রিয়ে, চন্দ্রাননে, অকারণে বিমনস্কা হইলা কেন? শ্রীরাধ। 
উদ্ধাদিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক প্রকাশ্তে বলিলেন, বজ্রাখাতের,প্রচণ্ড শব্দ কি 
ডিগিম বাদ্যে স্বরণ করা যায়? চন্দ’ এই সম্বোধন কি, চন্দ্রাননে 
এ গোপন করা যায় ?” শ্রীরাধা বিমন! হইলেন, বদনমগুলে ক্রোধের 
প্রকাশ পাইল কিন্ত স্বায়িভাব তো] প্রীতি বই আর কিছু নয় ? 
es প্রীতির ক্রোধন্ধপ সঞ্চারীভাব দেখিয়া আনন্দ পাইলেন শ্রীরাধার 
বঙ্থুল মুঞ্চালিত করিয়া প্রীকৃষ্ণবলিলেন “প্রিয়ে, বসন্তবি হার মধুর ভাবে 
সমাপন কর।” শ্রীরাধ| ক্রেধের সহিত এক প। গন করির। বলিলেন 
সখি বৃন্দে বলর্দেখি আর ক বিড়ঘনা সহ করিব ? 
মনিনী শ্রীরাধার চিত্তপ্রসন্ন করার দ্য বৃন্দ! চেষ্ট। করিলেন, ললিত! 
বিশাখা ছুঃখিত। হইলেন কিন্ত তাহাদের ননে একটী কথা উঠিল তাহা 
এই যে,এই সৌভাগা-পুর্ণিমার দিনে চন্দ্রাবলী-পক্ষ শ্রীরাধার ঘনোমালিন্ত- 
বার্তী। পাইলে আবুন্দিত হইয়]উঠিবে | শ্রীরাধা সহজেই একগা বুঝিয়! 
একটু চিন্ত! করিতে লাগিলেন । কিন্ত মনের ঈর্ষা ত্যাগ করতে পারি- 
“শেন না। তিনি নিক্কের প্রতি শবজ। প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আমার 
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মত হৃত তঙাগিনীর পক্ষে এখানে থাকা বর্তবা নয় । । বৃন্দা রাখার প্রসাদন 
জন্য চেষ্টা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। শ্রীরুষ্ণ বলিলেন, ক্রোধের জলন্ত 
আগুনে মধু প্রক্ষেপ করিলে সে আগুন আরও বাড়িয়া উঠিবে। আমি 
উত্তম স্ত্রীমূত্তি ধারণ করিয়া শ্রীরাধাকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টপকরিব। এই 
বলিয়া তিনি বৃন্দার সঙ্গে পরামর্শ করিয়! বৃন্দার ভগিনী হঁলিয়া ‘নিকুঞ্জ- 
বিদ্যা” নামে এক হ্বন্দরী স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া গৌরীগৃহের গম্ভীরিকার 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। বৃন্দ! নিকুঞ্জ-বিভাকে হন্দররূপে সাজাইয়! 
ললিতা বিশাখ। ও শ্রীরাধার সমীপে আগমন করিলেন । ললিত বৃন্দাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, সখি, কৃষ্ণ কোথায়? 
বুন্দা। গৌরীগৃহে গম্ভীর! মন্দিরে নিকুঞ্জ বিদ্যার সহিত আলাপ 
করিতেছেন । ly 
হঁহার! বলিলেন নিকুপ্ত-বিদ্যা কে? 
বন্দা। তোৌমর| অতি মুঞ্ধা। বৃন্দাবনে বাস কর, নিহুঞ্জ-বিচ্য। বে 
কে তাহাই জান না? K 
ইহার। লঙ্জিতা হইয়। বলিলেন, বাস্তবিকই আমরা তাহাকে 
জানি ন।। . | 
বৃন্দ।। এই গোকুলে এমন বিশুদ্ধ গোপ বালিক। কেণ্মুছে এব 
আনার ভগিনী ভাণ্ডীর দেবতা নিকুগ্তবিগ্ভাকে জানে না ? 
ললিত! ৷ বৃন্দে, একটা বুদ্ধি দাও যাহাতে আম।দেরঞ্দখ। রাধিকার 
এমনোবেদনা প্রশমিত হয়। নিকুঞ্জ-বিষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের নিগৃঢ় বিশ্্তাণ- 
ট্িত্য। অর্থাৎ বিশ্বাসের পেটারীকা। । নিকুঞ্জ বিদ্যার দ্বারা অবশ্যই ইহার 
উপায় হইতে পারে । 
অতঃপরে শ্রীরাধা ললিতা ও বৃন্ধ! গৌরী গৃহে গম্ভীর]-এন্দিরে প্রবেশ 
করিলেন। ্ট্রীরাধা নিকুঞ্জবিদ্তাকে দেখিয়াই বলিলেন-_খ্বৃন্দে, হ্‌ঠা। 
কেন নিকুঞ্জবিষ্ঠার প্রতি আমার হৃদয় স্বেহযুক্ত হইতেছে? 


-৫কৃঙ জ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা । 


বৃন্দা। সখি, আমি যথার্থই জানি, নিকুপ্তবিদ্যাও তোমার প্রতি 
অন্ুরক্ত।!। 

শ্ীরাধা। (সানন্দ নিকটে গিয়া) সখি নিকুঞ্চবিদ্যে, তোমার 
নিকুঞ্জ-নাগঁর কোথায়? তুনি বৃন্দার তুল্য আমার প্রতি স্নেহ করিতেছ 
নী কেন?” তখন নেপথ্য হইতে একটা পদ্য উচ্চারিত হইল £__ 


বিধিঃ পদ্মে পাঁদৌ নবকদলিকে সক্ৃথিযুগলং 
মৃণালে দ্বোথন্বং তথ শশিনমাপাদ্য বদনম্‌ । 


মৃদূনামর্থানাং ন কঠিনমবষ্টস্তকমৃতে 
স্থিতিঃ স্তাদিত্যন্তর্ব্যধিত হৃদয়ং নৃনমশনিম্‌ ॥ 


রাধে, বিধাতা পদ্ম দ্বারা তোমার পদদ্বয়, নবকদলীর দ্বারা উরুযুগল, 
মৃণাল দ্বারা বাহুদ্ধন্ব এবং চন্দ্র দ্বারা বদন নির্মাণ করিয়া দেখিলেন, মৃদু 
পদার্থ কঠিন বস্ত অবলম্বন ব্যতিরেকে কখন স্থির থাকিতে পারে না, 
অতএব হে সখি, বোধ হয়, এই কারণেই বিধাতা তোমার হৃদয়কে বত 
দ্বারা নিশ্মাণ করিয়াছিলেন | 

, শ্ীরাধা'। বৃদ্ধে, দেখলে তো? নিকুপ্ন-বিদ।1] আমাকে পরিহাস 

করিলেন 

শ্ররাধ! নিকুপ্তবিদ্যার নিকটে যাওঁয়া মাত্রেই তিনি তাহাকে 
আলিঙ্গন করিঘ্রা চুম্বন করিলেন । ললিতা বিশাখা তাহা দেখিতে পাই- 
লেন্‌। বিশাখা শঙ্কার সহিত বলিলেন বৃন্দে, তোমার ভগিনী কি লক্জ-. 
হীনা? ইনি শ্রীরাধার বক্ষে পুরুষের ন্ায় নখাঘাত করিলেন! 

বৃন্দা। ( হান্তের সহিত ) ইহাতে অসুয়া করিও না । প্রেমাৎকর্ধ- 
বিলাসে এইকূপই হইয়া থাকে । 

্রীরাধা* কাপিতে কাপিতে ভ্রভঙ্িপূর্ববক বলিলেন বৃদ্দে, আমাদের 
“প্রতি তোমাদের কুটিলতা যুকুই বটে, যুকই বটে! 
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বৃন্দ। ৷ (হাস্য করিয়া) সখি, তোমার কথার ভঙ্গি বুঝিতে পারিলাম না ॥ 

ললিতাও বিশাখা । (ঈষৎ হান্যের সহিত) “বন্দে, তোমার মোহিনী- 

স্বরূপ নিকুঞ্জবিদ্যার নিকুঞ্জ বিগ্য। ভালই জানা গেল ।” 
এই সময়ে অভমন্থ্য ও জটিলা আপিন উপস্থিত হইলেন। গৌরী-গৃহে 

শ্রীরাধা গোবিন্দ আছেন বলিয়াই ইহাদের ধারণা ছিল । ইহাদের কথ! 
শুনিবার জন্য অভিমন্থ্য ও তাহার মাত৷ দেওয়ালে কাণ পাতির। রহিলেন। 
অভিমন্থ্য বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করিয়চ শ্রীরাধাকে লক্ষ্য করিয়া! বলিল, 
ওরে সাহ্‌সিনি, আজ প্রত্যক্ষ তোকে হাতে হাতে ধরুলেম | অভিমন্যর 
এই সিংহ্‌-গজ্জন শুন! মাত্রেই শ্রীরাধ! বাতাহত কদলার ন্তায় ভূতলে 
পড়িয়া গেলেন । 

জটিল! বিস্ময়ের সহিত অঙ্গুলি দ্বারা দেখ ইয়। বলিলেন" ব্রষে লোকা- 
তীত লাবণ্য-প্রবাহে গৌরী-গৃহ উজ্জ্বল করিয়াছে,_-এ কে ? অভিমন্্য 
তখন বিস্মিত ভাবে মন্দিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়। বলিলেন মা, তবে 
ইহাকেই বুঝি “দেবি প্রসীদ দেবিপ্রসীদ”বলিয়া শ্রীরাধূ! দ গুবৎ করিতেছে ? 
আমি তো স্পষ্টই দেখিতেছি ইনি দিব্যরূপধারণা মহেশ্মহিষী ! 
রক মনে মনে হষিত হইয়া বলিলেন, গৌরী-বঝেশ ধারণ "করিয়া কল 
খুব ভালই হইল ! 

ললিতা ও বিশাখা । (আনন্দের সহিত) ওহে গোপশ্রেষ্ট সা 
তুমি বারঘ্ার বলায় আমরা গোরীপূজ! করিতে আসিয়াঙ্ছিলাম, এ দেখ, 
“গৌরী আমাদের পূজায় প্রসন্না হই! প্রতিম| হইতে বহিগঁতু হইয়াছেন । 

অঠিমন্থ্য । বিশাখে, শ্রারাধ।, দেবীর পদে কি সুদুলভ বর প্রার্থন। 
করিল? 

গৌরীরূপধারিণী শীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ তৎ্সন্দ্ধে অভিমস্ক্যুর কথার উত্তর 
দিয়া বলিলেন, তোমার কোন নিদারুণ সঙ্কট উপস্থিত, শ্রীরাধা তাহারই 
নিবারণের জন্য আনাকে প্রার্থনা করিতেছে । ও 


ও শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষা । 
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অভিমন্থ্য । (শঙ্কিত ভাবে কাপিতে কাপিতে ) ভগবতি, = না, 
মহামায়ে, কিব্ধপ সঙ্কট ? 

গৌরী ৷ বৃন্দে, সেকথা বলিতে আমার বাক্য কুষ্টিত হইতেছে, ভুমি 
প্রকাশ করিয়া 1 বল। 

বৃন্দা । হে মান্যাম্পদ অভিমন্থ্য, কংদরাজ প্রশ্ব সন্ধ্যা কালে 
ভৈরবের নিকট তোমায় বনি দিবে । 

জটিল । ( ব্যাকুল্তার সহিত) দেবি, প্রসন্ন 5৪, প্রসন্ন হও, 
আমার পুত্রের প্রাণ রক্ষা কর। 

রাধিকা । (সহর্ষে উখিত হইয়া ) দেবি, প্রন 8 প্রসন্ন! 
হউন । 

গৌরী । "(ঈষৎ হাসা করিয়া) অসম্ভব, তোমার এ প্রাথন! কলবতী 
হইবার উপায় নাই । 

শ্ররাধা। ( মিনতির সহিত প্রণাম করিতে করিতে ) হে গোশী- 
কুল-দেবতে আপনার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নাই । মাযাগ রক্ষা করুন, 
রক্ষা করুন, অনাথা করিবেন না। ূ 

' গৌরী । ( ঈষদ্‌ হাস্য করি! ) রাধে, আমাকে সুনীন্্রগণ্ বশী- 

ভূডু, করিতে পারেন না,, কিন্ত আজ তোমার নবভক্তি রজ্জুতে 
আমি বশীভূত হইয়াছি। তুমি যদি গোকুলে থাকিয়া সতত আমার 
আরাধনার রন্ত থাক, তাহা হইলে ছ্ভামার এই অভীষ্ট রি হইতে 
পারে 

অভিমন্গয । (আনন্দের সহিত) অই ভক্তজন-বৎসলে, আমি কখনো 
আরাধাকে মথুরাভিমুখিনী করিব না, আপনি এই দ্বানে অবস্থিত থাকুন, 
আপনাকে শ্রীরাধা আরধনা করিবে | 

জটিলা { (ইউররাধাকে আলিঙ্গন করিয়। ) বৌমা, তুমি সাজ আমার 
দুইকুল রর! করিল! 1 
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বৃন্দা। ( অভিমন্গার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ) অভিমন্থ্য, জ্ঞ্ি- 
গ্রাহিণী, পরদেবত। গৌরী বলিতেছেন, পতিব্রতা পত্বীর প্রতি অপবাদ 
দিলে এ অপবাদে পুরুষের পরমাসু বিনষ্ট হয় । 

গৌরী । তুমি ধন্যা; তোমার এই রাধিকা পরম কল্য।ণ-লাধিকা। 
ইহার প্রতি অবিশ্বাস করিও ন|। 

অভিমন্যু । দেবি, সবল রাধাবেশ ধারণ করিরা আমার মাতাকে 
উপহাস করে, তাই দেখিয়। অনভিজ্ঞপ্মংপরী শলোকের। মিথ্যা কলঙ্ক 
বটন। করিতেছে । 

ললিতা । অভিমন্থ। ভাগ্যে তুমি এখানে আসিয়াছিল বলিয়া 
স্বয়ং দেখিয়! বিশ্বাস করিল] । 

অভিমঙ্গ্য । মা, চল মথুরা-প্রস্থানের বন্দোবস্ত স্থগিত করি গিয়।” 
এই বলিয়া মাও পুত্রের প্রস্থান । 

ললিতা বিশাখা শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রু মোচন করিতে 
করিতে বলিলেন, এই পামর তোমাকে মখুরা লইয়া যাইতে ইচ্ছা 
করিয়াছিল ।” পৌর্ণমানী এই য্লময়ে আগমন বীর করয্যেডেণপ্রণতি 
পূর্বক সানন্দ হাস্যে বলিলেন,--- 

অঙ্গরাগেণ গৌর।প্লী হিরিণ্যদ্যুতিহারিণা। 
মামগ্রে রঞ্জয়ত্বেষা নিকুঞ্জ-কুলদেবতা ॥ 

যাহার অঙ্গরাগ-সৌন্দধ্যে কনককান্তিও তুচ্ছীকৃত হয়, সেই নিকৃঞ্জ- 
কুল-দেবতা অগ্রে আমার চিত্তে সুখ দান করুন । 
এই ঘটনার পরেই এই নাটকের পরিসমাপ্তি হয় । 

বিদগ্ধ মাধব নাটক প্রেমানন্দ-রসের উত্তালতরঙ্গময় মহাসাগর । 
আমি বেলাভুমিতে দাড়াইয়া এই মহাসাগরের কণিক্পাবিন্দুও স্পর্শ 
করিতে পারিলাম ন।। কিন্তু ইহার অগাধ গাস্ভীর্্য ও অনন্ত বিস্তার 
দেখিয়া স্ুম্ভিত ও বিস্মিত ভাবে ভক্তিওয়ে ইহার সমক্ষে দপ্তবৎ 
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প্রণত হইলাম। বঙ্গান্বাৰ প্রায় সৰ্বয়ই Ci এরাম, ৮১ 
বি্যারত্ব মহাশয়ের প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিলাম । স্থানে স্থানে ' 
যথাযথ ভাবরক্ষা ও ভাষা-মাধুধ্যের জন্য কিঞ্চিং কিঞ্চিৎ পরিবর্তন রঃ 
করিয়াছ্িযাত্র | 

ভক্কিরসামৃতসিন্কৃতে বিশেষতঃ উজ্জ্বলনীলনণি গ্রন্থে বিদপ্ধমাধব 
ললিত মাধব ও দানকেনি-কৌমুদীর বহুল পদ্য উদাহরণ রূপে উদ্ধত 
হইয়াছে । গ্রন্থকার যেমন স্থকবিঃতেমনই আলঙ্কারিক পণ্তিতবধ্য ভগবং- 
পার্যদ । তাহার নিজ রচিত রসালঙ্কার গ্রন্থে নিজ-বচিত উদাহরণ প্রভৃতি 
অতীব যথাযথ হইয়াছে । উজ্জলনীলমণিতে বিদদ্ধমাধবের পণ্য-সংখ্য! 
বোধ হয় ললিতমাধৰ নাটকের প্রায় সমান সংখ্যকই হইতে পারে কিন্ত 
নাটকচন্দরিকায় ও ভক্তিরসাম্বতসিন্ধুতে ললিতমাধবের উদাহরণ বিদগ্ধমাধব 
অপেক্ষা বেশী। বিশ্বনাথ চক্রবন্তি মহাশয় এই দুইখানি নাটকেরই 
টীকা ক্রিরাছেন। তাহার টীকার সাহায্যেই এই নাটকছয়ের বহু 
দুর্বোধ্য ‘স্থান সহজ ও স্ুখ-বোধা হইয়াছে । যাহারা এই ছুইখানি 
নাটক র্রপূর্বক পাঠ করিতে ইচ্ছ। ধুরেনু এবং রস-শাস্ত্ের লক্ষণ সহ 
পদ্যগুলির তাৎপর্য বুঝিতে বাসনা করেন, তাহারা অতি সহজেই 
উদ্জল্নীনমণি ও উহার টীরাহরের সাহায্যে অতি আনন্দের সহিত 
এই গ্রন্থঘয পাঠ করিয়া সখী হইবেন । 


ললিতমাধব নাটক | 


ললিতমাধব নাটকথানি বিদগ্ধমাধব হইতে আয়তনে বড়। ইহ 
দশ অঙ্কে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে পাত্র পাত্রীর সংখ্যাও অধিকতর । 
এক্রমশঃ তাহাদের খরিচয় দেওয়া যাইবে । প্রথম অঙ্কে পৌর্ণমাসী, গা্গী, 
কক, নধুমঙ্গল, কুন্দলগতা, চন্দ্রাবলী, পদ্মা, রোহিণী, যশোদা, শ্রীরাধা, 


' কাব্যমাধুরী--ললিত-মাধব । | ৫৬১ 


লাৰি বং মুবশেদ জটিলা ,_এই সকল পাত্রী, এবং পাত্রের যথাবথ 
'ক্যথাপৃকগন'. দ্বারা এই অঙ্ক" পরিসমাপ্ত হইয়াছে। বিদঞ্ধমাধব 
নাটকের ন্যায় ‘গোপী শ্বর মহাদেবের স্বপ্রাবিভূতি আদেশে দীপান্বিত| 
যহোৎনবে ' গোবর্ধনের আরাধনার্থ রাধাকুণ্ডের তটবর্তী স্রীমাধব- 
মৃন্দির-প্রাঙ্গনে সমাগত বৈষ্ণবগণের উপাসনার্থ এই নাটকখানিরও 
অভিনয় প্রধ্তিত হইয়াছে। প্রথম অঙ্কের প্রারম্ভে এই নাটকের 
পাত্র পাভীদের সম্বন্ধে জনসাধারণের অবিদিত বহুন্থ পৌরাণিক গুহৃতৰ 
বর্ণিত হইক্লাছে। আমাদের পাঠকগণের অবগতির জন্য সেই সকল 
রহস্যের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ কর! প্রয়োজন মনে করি । 
স্থবিখ্যাত কলানিধির বিবাহ ব্যাপার লইয়! এই পৌরাণিক প্রসঙ্গের 
আরস্তভ। তিনি আভীর-কুলনন্দন, তাণ্ডব-স্থপণ্ডিত, বহুসদগ্‌ণশালী, 
ন্বযৌবনাহ্থিত, ক্রিতিমণ্ডলে স্থপ্রসিদ্ধ, ও সমরে শক্রবিজয়ী । এই কলা- 
নিধির অপর নান শ্রীকৃষ্ণ । ইহার সহিত রাধা ও চন্্রাবলার বিবাহ 
প্রসঙ্গে ব্রহ্মাকর্ত্ৃক বিন্ধ্য র্ববতের বরপ্রাপ্তি-রহস্ক প্রকটিত হইয়াছে । 
বিন্ধ্য দুইটী কন্যার জন। বর প্রাথনু! করিয়াছিলেন। ব্রদ্ধার বরে» বিস্কয 
দুইটী কন্যারত্ব প্রাপ্ত হন, ব্রহ্মার আরও বর ছিল যে ধিন্ধে'র কন্যাছয়ের 
বর, ধূর্জটিবিয়ী হইবেন এবং অশেষ কল্লযাণগুণ দ্বার! তরিস্বনন্ধে 
, বিম্মাপিত করিবেন । বিন্ধ্য জামাতৃ-সম্পদ-গর্বিত গৌরী-পতা হিমা- 
লয়ের সৌভাগ্য দেখিয়াই কন্যাবর্ প্রারুনা করিয়াছিলেন। 
ংস-পরিচারিকা পুত্রহারিণী পূতনা বিন্ধ/কন্তা শ্রীরাধাক্র গোকুল 
আনয়ন করেন । শ্রীরাধার নাম ছিল,--তারা । যশোদা-গর্তৃসস্তূ তা যোগমা॥ 
দেবী বস্থদেব দ্বার নন্দ-গৃহ হইতে আনীত। হুইয়া এবং তদ্বধ-প্রয়াসী 
ংসহন্ত হইতে ডক্ষিপ্ত। হইয়া বলিয়াছিলেনু, “রে কংক্কু আম! হইতে 
ডক মাধুধ্যশালিনী অষ্টমহাশক্তি' ব্রজে ছুই এক দিনের মধ্যে 
আবিভূর্তী হইবেন। ইহার্রের নাম _ রাধা, চক্দ্রাবলষ্ ললিতা, বিশাখা, 
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পদ্ম, শৈৰ/, স্তামল! ও ভদ্রা। ইহাদের মধ্যে রাধা! ও চন্জাত্বলী এই 
দুই ভগিনী যুথেশ্বরী হইবেন এৰং এই দুই ভগিলীর, বরষা যুদ্ধে 
মহাদ্ধেবকেও পরাজিত করিবেন 1” 
ইহার মধ্যে আরও একটুকু রহস্য আছে। রিস্ক্যাচলের পুরোহিত 
রাক্ষস-নাশক মন্ত্র পাঠ করেন। পূতনা ইহাতে রিত্রন্তা হুইয়! 
ভয়ে পলায়ন করিতেছিল, তাহার হন্ড হইতে জ্যেষ্ঠা কন্যা চন্দ্রাবলী 
বিদর্তদেশগামিনী একটী নদীর, ম্োতে পতিত হন। বিদর্তীধিপতি 
রাজ ভীষ্মক চন্দ্রাবলীকে নদীর শোতে পাইয়। নিজগৃহে আনয়ন করেন ও- 
প্রতিপালন করেন। যখন চন্দ্রীবলীর পাঁচ বৎসর বয়স, বিজ্কযবাসিনীর 
আদেশে জান্ববান্‌ বিদর্ত নগর হইতে তখন চন্দ্রাবলীকে আনয়ন করেন । 
এই চন্ত্রাবলীই করালার নাতনী ৷ গাগাঁ বলেন,তিনি তাহার পিতা গর্গের 
নিকটে শুনিরাহিলেন যে, ছুর্ববাসা মুনির বরে বৃষভান্ুর রসে শ্রীরাধার 
জন্ম হইয়াছিল । পৌর্সমাসী গার্গাকে বুঝাইয়। দিলেন ব্রন্ধার প্রাখনায় 
ভগৃবন্মায়া ভগবতী চন্দ্রভান্ক ও বুষভাঙ্গর স্ত্রীয়ের গর্ত হইতে চন্জ্রাবলীও 
রাধাকে আকষণ পৃব্বক বিস্ধ্যপর্বতের স্ত্রীরগর্তে সংস্থাপন করেন । পৌর্শ- 
মাসী পুতনার ক্রোড় হইতে শ্রীরাধার সখী ললিতা, চন্দ্রার সখী মনোঙ্জা, 
গুলা, ভুলা, শৈব্যাও শ্যামাকে প্রাঞ্ধ হন। পৌর্মাপী আরও বলেন যে 
যশোদার ধাত্রী মুখরাকে আমি বলিয়াছি যে এই বহুগুণশালিনী : 
শ্রীরাধা তোমার জামাতা বৃষভাঙুর কন্যা । তুমি ইহাকে গ্রহণ কর।” 
“বিশাখার জন্ম গোকুলে নয় । বিশাখা যমুনা-প্রবাহে ভাপিয়া যাইতে- 
ছিলেন, জটিল! ভাহাকে তুলিয়া আনেন। গ্রাগী বলেন, আমি পিতার 
মুখে শুনিয়াছি, চন্দ্র ঠান্ধ ও বৃষভাঙ্ু প্রভৃতি গোপগণের কন্যাগণ ক্ষতিয়রাজ 
ভীম্মকাদির কন্যাগণের সহিত একই তত্ব, কেবল দেহমাত্র ভেদ । এবিষয় 
অতঃপরে ব্যক্ত হইবে । পোবর্ধনাি গোপগথের সহিত চন্দ্রাবলী প্রভৃতির. 
বিবাহ কেবল গায়'রূই ছলনা, উহা বাস্তবিক নছে। এই সকল কন্যা 
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গোপার্দিগের স্পর্শ যোগ্যও নয়, উহারা সকলেই শ্রীকঞ্জানুরাগিণী । এই 
রহস্যটুকু ললিতমাধবনাটক পাঠার্থীদিগের পক্ষে প্রথমতঃ জানিয়া 
রাখাই কর্তব্য । এতৎসম্বদ্ধে বিশেষ বিবরণ ক্রমশ: অভিব্যক্ত হইবে । 
শ্ীদতী সত্যভামার স্বপ্লাদেশে এবং শ্রীকষ্জচৈতন্ত মহাপ্রভূর* সাক্ষাৎ 
আদেশে শ্রীরূপ ব্রজণ্লীলা ও পুর-লীল! পৃথক্‌ ভাবে বর্ণনা! করেন । বিদগ্ধ- 
মাধকে ব্রজ-লীল! বর্ণিত হইয়াছে,ললিতমাধবে পুর-লীলার চমৎকারিত্বময় 
২ণন! করিয়। পুজাপাদ কবিপ্রবর অত্যন্ভীত কন্ধনা-কুশলতার পরিচয় 
প্রকটন করিয়াছেন । এই নাটক খানিভে ঘটনার চমংকারিত্ব ও বহুলস্ব 
প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। শবালক্কার, অর্থালস্কার, রস-পুষ্টি ও 
নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা ভগবৎপার্ধদ শ্রীপাদ শ্রীরূপের অতি স্বাভাবিক 
ইবভব, এই নাটকের পদে পদেই তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
শ্রীচরিতান্বত্বে ললিতমাধবনাট ক-পরীক্ষণ-ব্যাপারে শ্রীরামানন্দ ও 
শ্ীপাদ রূপের কথোপকথনও এখানে উল্লেখ যোগ্য । 
রায় কহে তোমার কবিত্ব অস্বতেব ধার । 
দ্বিতীয় নাটকের কৃহ ন্লান্দী-ব্যবহার ॥ 
রূপ কহে কাহা তুমি সুধ্যসমভাস ।  * 
মুঞি কোন্‌ ক্ষুদ্র যেন খদ্যোতগ্প্রকাশ ॥ 
তোমার আগে ধাষ্ট এই মুখের ব্যাদন । 


এত বলি নান্দী শ্লোক করিস্ত ব্যাখ্যান ॥ 
স্থররিপুসুদৃশামুরোজকোকা!- 
স্থুখকমলানি চ খেদয়ন্খণ্ডঃ | 
চিরমখিল হুহ্বচ্চকোরনন্্ী 


| দিশতু মুকুন্দযশঃ শশী মুদ্‌ং-বঃ ৷ * 
“এই নাটকের টীকাকার, পরমপুজ্য শ্রীমদ্‌ বিশ্বনাথ চক্রব্তিমহাশয় 


৫৩৪ , শ্ৰীমৎ বূপ-শিক্ষ? 


এই পদ্যের টাকায় লিখিয়াছেন,_্রঞ্ক চৈতনাদেবের রুপ!-পাত্র 
শ্ীপাদ্রূপ গোস্বামী উজ্জল নীলমণি গ্রন্থে যে সমৃক্ধিমান্‌ সম্ভাগ বর্থম। 
করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টর্পে দেখাইবার জন্য এই নাটকের অবতারণা । 
শ্রীপাদ বিশ্বনাথ মহাশক্তিশালী স্থকবি, সকল বিষয়েই স্থপণ্ডিত। 
শ্রভগবানের নিরতিশয় প্রিয়জ্জন। লৌকিক গণনাতেও.দেখাযায়, তিনি 
অতীব স্বস্মদশী । তিনি যখন বলিয়াছেন সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ প্রদর্শন 
করাই এই নাটকের উদ্দেশ্য, ইহার উপরে আমরা! আর কি বপিতে পারি ? 
তবে সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ ব্যাপারট। কি আমাদের পাঠকগণকে তাহার 
কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়। কর্তবা | ইহার পক্ষণ এই যে: 
দুল ভালোকয়োযু নোঃ পারতঙ্ত্যা দ্বিযুক্তয়োঃ | 
উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ভাতে স সমৃক্ষিমান্‌ ॥ 
পরাধীনত্ব প্রযুক্ত নারক নায়িকাছয়ের পরস্পর বিয়োগ ঘটিলে এবং 
এ পরম্পর দর্শন দুল্প'ভ হইলে গে অতিরিক্ত সম্ভোগ উপস্থিত 
য়,তাহার নাম সমুদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ । 
এট সমন্ধে এস্থলে সুত্র-্বরূপ যাহ] বুল! হইল, পাঠকগণ নাটকমধ্যে 
তাহার প্রমাণ পাইবেন । শ্রীচৈতন্য চরিতামুতের কথা লইয়। আরও. 
ঞ্ফটুকুণঅগ্রসর হওরা যাইত্বেছে। শ্রীরায় মহাশয় অভীষ্ট দেবের স্ততি 
শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করায় শ্রীরূপ একটুকু সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলেন; 


অবশেষে অধনত মস্তকে ভক্রিভরে মহাপ্রভুর চরণে দৃষ্টিপাত করিয়। 
বলিলেন £-্ব 


 নিজপ্রণয়িতান্থধ মুদদ্বমাপ্র বন্‌ বঃ ক্ষিতৌ, 
কিরত্যপমুরীকৃতদিকুলাধিরাজ- স্থিতিঃ । 
ন্‌ লু ততমপ্ততি শ্মম শচীলুতাখ্যঃ শশী, 
বশীকৃত জগুন্মনা: কিষপি শর্ম বিন্যস্ততু ॥ 
যিনি পরম করুণ্রায্ ক্ষিতিতলে উদ্দিত হইয়া স্বীয় শিজপ্রেমাম্বৃত- 
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বিকিরণ করিতেছেন, যিনি দ্বিজকুলের অধিরাজ,যিনি জগতের তমোরাশি 
নিঃসারিত করিয়াছেন এবং সমস্ত জগতের মন যাহার বশীভূত, সেই 
শচীস্থত নামা শশী আমার অনির্বচনীয় কোন সুখ সম্পাদন করুন । 
প্রভু বলিলেন শ্রীরূপ, একি করেছ ₹--- 
কাহা তোমার কৃষ্ণ রস-কবিত্-স্থধা-সিন্ধু । 
তার মধ্যে কেন মিথ্যা-স্কতিক্ষার-বিন্দু ॥ 
রায় মহাশয় বলিলেন, দয়।ময়, শীক্লপ ভালই করিয়াছেন 
* কূণ্রে বাক্য হয় অমৃতের পুর । 
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছেন কপূর ॥ 
প্রভু বলিলেন, রাম রায়,ইহাতেও তোমার চিত্তে উল্লাস হইল ? কিন্ত 
ইহ্‌! শুনিতেই লজ্জাজনক এবং লোকের উপহাসাম্পদ৭” শ্রীরাম রায় 
বলিলেন, অভীইদেবের স্থতি ও মঙ্গলাচরণ-শ্রবণে লোকের আনন্দ 
উল্লাসই হইয়া থাকে, ইহাতে আপনি কিছু মনে করিবেন না। 
অতঃপরে * রাম রায় বলিলেন, শ্রীপাদ, কোন্‌, অঙ্গে পাত্র নির্দেশ 
করিয়াছেন? শ্রীরপ বলি ‘লন, উদঘাত্যক নামক আসুখবিধি অঙ্গে 
পাত্র প্রবেশ নির্ববাহিত হইয়াছে! শ্রীরূপ এই বণ্লয়া পাত্র প্রবেশ শ্লোক 
পাঠ করিলেন যথা ২ -- রী 
নটতা কিরাতরাজং নিহত্যরক্বস্থলে কলানিধিনা । * 
সময়ে তেন বিধের্ং গুণবুতি তারা-কর-গ্রছণম্‌ ॥ 
'কলানিধি নৃত্য করিতে করিতে রঙ্গস্থলে কিরাত্রচুজকে ২% করিয়া 
পূণমনোরথ নামক সময়ে তারার কর গ্রহণ করিবেন । 
এই কথার পর নেপথ্যে বলা হ৯ল, কি আশ্চর্য্য ! কংস ভূপতির ভয়ে 
স্থম্পষ্টভাবে বলিতে না পারিয়া, নৃত্য করিতে করিতে “কিরাত রাজ” 
এই শব্দচ্ছলে যিনি গররাধামাধবেত্স পাণিগ্রহণ বুঝাইয়া দিঞলন, এই ধন্ত 
ব্যক্তি কে? আমি চিস্তাকুল ছিলাম, আম্মুকে এ বাক্যে আশ্বাস 


bd 


৩ প্রীমৎ কূপ-শিক্ষ। ॥ 


২ শপ হা ক পাত্রী সপ ৮৯ ক তল লালসা 


RE NIE Fe TT RE TNE ENTE 
প্রদান করিলেন, এই কথায় পৌর্ণমাসীর প্রবেশ হইয়াছে। ( এখানে 
কিরাতরান্দজ কংস, তারা রাধা এবং করগ্রহণ অর্থে পাণিগ্রহণ ; 
সুতরাং অপরের ভিন্নার্থ শব্দকে নিজাভি প্রায় বোধক করা হইল বলিয়! 
ইহ! উদঘাত্যক প্রস্তাবনা হইল ৷ ( নাটকচন্দ্রিকার এই উদঘাত্যক লক্ষণ 
সাহিত্য-দর্পন হইতে উদ্ধত )। 
শ্রীপাদরূপ বলিলেন, রায়, মহাশয়, আমার এই ধৃষ্টতার জন্তু আপনি 
আমাকে মাজ্জনা করিবেনু। আপ্রনার সমক্ষে আমার মত অজ্ঞের এই 
সকল কথা উল্লেখ করা অত্যন্ত অ:শাভনীয়। রার মহাশয় হাসিয়া 
বলিলেন, বিনয়ই যে ভক্তের ভূষণ তাহা আমি জানি। তাহার উপরে 
আবার প্রভুর শক্তির সঞ্চার ! সে যাহা হউক, অতঃপর আমার আরও 
কিছু জিজ্ঞান্ত আছে । এখন এই নাটকের অঙ্গের সন্ধদ্ধে কিছু জানিতে 
ইচ্ছা! করি।” শ্রীরূপ তখন পরিকর নামক মুপ-সন্ধি অঙ্গের উদাহরণ 
স্বরূপ নিয় লিখিত ক্লোকটা পাঠ করিলেন । 
, স্রিযমবস্থৃহ্থ গৃহেক্যঃ কর্ষতি রাধাং বনি যা নিপুণ। । 
সা জয়তি নি্থষ্টার্থা বরবং শ্রকাকলী দৃতী ॥ 
ললিত মাঁধক নাটকে প্রথম অঙ্কে গাগী পৌর্ণমাসীকে বলিলেন,--খিনি 
লক্জ), এপহরণ পূর্ববক শ্রাধাকে গৃহ হইতে বনে আকর্ষণ করিতেছেন, 
সেই নিপা উৎক্টজ মুরলীর কাকলীরপনিসুষ্টাথ। দৃতী জয় যুক্তা হউন । 
এই গ্নে(ক গর্িকর নামক মুখ সন্ধির অঙ্গ | যখ! নাটক চক্দ্রিকাতে £-_ 
॥ বীজস্য বহুলীকারো জেরং পরিকরোবৃখৈঃ। ' 
বীজের বিস্তার করাকে পরিকর বলে। এই ঙ্সোকে বনাকর্ষণাদি 
দ্বারা অনুরাগ বীজের বিস্তার কনা হইরাছে | 
উজ্জল নীলমপরিগ্রস্থে নিষ্টার্থ। দূতার যে লক্ষণ আছে উহ! এই £-- 
বিরস্তকাৰ্যযভারা' ষ্যাদ যুমোরেকতরেণ যা 
যুক্তযোঙেঁ ঘটরেদেধা নিসষ্টার্থ! নিপস্যতে । 
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উঞ্জলনীলমণিগ্রন্থে এই পদ্ভটী নিস্ষ্টার্থ দৃতীর উহাহুরণ রূপে 
উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীপাদ রামানন্দ শ্রীরূপের নাটক পরীক্ষণে নাটকীয় 
লক্ষণ ও তাহার উদাহরণ সম্বন্ধে যে সকল আলোচন! করেন, তন্মধো 
অতি সংক্ষিপ্তভাবে ছুই একটা মাত্র উদাহরণ শ্রচৈতন্তচরিতাষৃতে প্রদত্ত 
হইয়াছে। এই ধরণের আলোচনা করিলে কেবল নাটকের লক্ষণ ও 
উদাহরণ বিচারে বৃহৎ একখানি গ্রন্থ হইতে পারে। চরিতামৃতে সেই 
বিচারের প্রণালী মাত্র প্রদর্শিত হইযটছে। নুটক চন্দ্রিকায় যে সকল 
নাটকীয় লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার প্রায় অধিকাংশ লক্ষণের উদাহরণ 
বিদন্ধমাধবে দেখিত পাওয়া যায়। এঙ্জলে সে বিষয়ের স্থদীর্ঘ আলো - 
চনার অবসর নই ! এই নাটকে আলোচিত খটন! ও তন্নিহিত কাব্য 
চমৎকারিত্বের কিঞ্চিৎ আদর্শ গ্রদর্শনই আমাদের উদ্দেশ্য ।* 

এই নার প্রথম অঙ্কে সাং উৎসব, দ্বিতীয় অস্কে--শঙ্খচুড় বধ, 
তৃতীয় অঙ্কে--উন্মত্ত রাধিকা, চতুর্ণ অঙ্কে-_রাধাভিসার, পঞ্চম অঙ্কে = 
চন্ত্রাবলী লাভ, ষষ্ঠ অস্কে--ললিতা-উপলব্ধি, সপ্তম অঙ্কে--নব-বৃন্দাবন- 
সঙ্গম, অষ্টম অ'ঙ্ক -- নববৃন্দাবন- “বিহার, নবম অঙ্কে--চিন্ত-দর্শন এবং 
দশম অঙ্কে_ পূণমনোরথ,-- এই *করেকটী বিষয় এই নাটকে আলোচিত 
হইয়াছে । রি 

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমে শ্রীবৃন্দাদেখা দধিমস্থনের সুদী বর্ণ, না রিপা 
ছেন। এই অঙ্কে শঙ্ঘচুড় বধই প্রধান ঘটনা কিন্তু তাহ? অতি সংক্ষেপে 
সমাপ্ত ইইয়াডে। এই অঙ্কে শরীক, মধুমঙ্গল ও শঙ্ঘচুড়”১-এই তিনজন 
পাত্র এবং বুন্দা, পৌর্ণমাসী, মুখরা, জটিলা, শ্রীরাধা, ললিতা, বিশাখা 
ও নুন্দলতা,--এই কয়েকটী পাত্রী আছেন। উপনন্দের পুভ্রবধু শ্রীকৃষ্ণের 
্রাতৃবধু কুন্দলত৷ এই অঙ্গের রসময়ীপাত্রী | তাহার প্রত্যেক উক্তিতেই 
রসময় বচন-চাতুর্ধ্য পাঠকগণের হৃদয়ে প্রেমবসানব্দের : উদ্জেক ও সঞ্চার 
করিয়া! দেয়। শঙ্ঘচূড় এবং হুন্দ:;ত। ব্যতীত অস্যান্ত সকল পাত্র পাত্রীই 


টন শীত বূপ-শিক্ষ। | 


পপ ০০৭ ০০০ পপ পপ 5 Fe আপ পর ও জপ পা পা 


বিদগ্ধমাধব পাঠকগণের নিকট স্থপরিচিত। ই'হাদের চরিত্রে সবিশেষ 
কোন নৃতন ভাবের অবতারণা এই অঙ্গে i হইল না। পাত্র ও পাত্রী- 
গণের প্রেমরসাত্মক ভাব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে । এই অঙ্ক 
হইতে শ্ীরাধা-কৃষ্ণের রূপান্থরাগজনক দুইটী পদ্য পাঠকগণের আস্বাদনের 
জন্ক উদ্ধৃত করা যাইতেছে । 
বিহার-স্থর-দীর্খিক! মম মন: করীক্্ত যা যা 
বিলোচুন-চকোরুয়োঃ শরদমন্দ-চন্দরপ্রভা । 
উর্লোইষ্বর তটস্য চাভরণ চারু তারাবলী ৫ 
ময়োন্নত মনোরখৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা । 
শ্রীকষ্ণচ সন্মুখে শ্রীরাধিকাকে অবলোকন করিয়। হন্তাবরণপূর্ববক 
বলিলেন, যিনি আমার চিন্তকরীন্দের বিহার-মন্দাকিনী, যিনি নরন- 
চকোরের শারদীয় পূর্ণচন্দ্রপ্রভ। এবং যিনি হৃদয়াকাশের নক্ষত্রমালা, 
সেই এই রাবিকাকে আনি উন্নত মনোরথ দ্বারা লাভ করিয়াছি |?” এই 
শ্লোকটা নাটকীয় গ্রণ-কীর্ভন নানক ভূষণ । এই শ্লোকে স্থরদীধিকানি 
শব দ্বারা শ্রীরাধিকার প্ুণ-কীর্তন করার, ইহাকে গুণকীর্তন নানক 
নাটকের ভূষণ বলে থা : 
+," লোকে গুণাতিরিক্তানাং বহুনাং যত্র নামভিঃ | 
একঃ সংশব্দাতে তত্ত বিজ্ঞেয়ং গুণকীর্তনম্‌ ॥ 
অতঃপরে শ্রীরাধা দর হ হইতে শ্রীকৃষ্ণকে ঈষদ্‌ অবলোকন ৮ হন্তা-- 
বরণ পূর্বক বৃলিলেন,-- 
সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোইয়ং যুব! নুদিরদ্যুতি, 
ব্রজভুবি কুতঃ প্রাপ্থো মাদ্যন্মতঙ্গ ক্ষবিভ্রমঃ | 
অহ্হ চটুলৈরুং ংমৰ্পত্তি দৃগঞ্চলতস্করৈ, 
৮. মম ধুতিধনং চেতঃ কোধাৎ বিলুঠয়তীহ যঃ ॥ 
1১৮ “হে সহচরি, যিনি নবীন মেঘের নায় শ্যামন্থন্দর এবং মদমত্ত 
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টা 


মতঙ্গজের ন্যায় যাহার বিলাস, সেই এই নিরাতন্ক যুবা কে, এবং কোথ। 
হইতেই বা. ব্রজ্মগ্ুলে সমাগত হইয়াছেন; যিনি আমাদিগের সমক্ষে 
চঞ্চল এবং ভ্রমণশীল কটাক্ষ-তক্কর দ্বারা আমার চিত্ত ধনাগার হইতে 
ধর্যধন লুণ্ঠন করিতেছে!” এইটা বিধান সন্ধির উদাহবুণ। মুখ- 
সন্ধির যে অঙ্গ সুখছুঃখকব হর, তাং:কে পণ্ডিতগণ বিধান নামে 
অভিহিত করেন । . 
শ্রচরিতামৃতে এইরূপে বিদগ্ধমাধব *৪ ললিত্বমাধব নাটকের পরীক্ষণের 
ভাসৎ প্রদত্ত হইয়াছে। বলাবাহুল্য ইহ! দিও নির্দেশমাত্র। আনি 
পূর্বেই বলিয়াছি যে এই দুই নাটকের প্রায় সকলগুলি উক্তিই নাটকীয় 
লক্ষণাবলীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ-স্বরূপ । তদুপরি প্রেমরসের ভিন্ন ঠিন্ন বহু 
অবস্থার উদাহ্রণও এই দুই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। * শ্রীপাদ রূপের 
নাটকগুলি (প্রেম রস-স্ধার অক্ষয্ন অনন্ত ভাণ্ডার । রসিক, ভাবুক, 
প্রেমিক ভক্ত নরনারী মাত্রেরই ইহ! নিত্য পাঠ্য ও শ্রাবা । শ্রীচ,রত!- 
মৃতে শ্রীপাং রামরায় এইরূপ কথাই বলিয়াছেন যথা: , 
এত শুন রায়কহে প্রভুর চরণে । 
রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহশ্র বদনেন। 
কবিত্ব ন! হয় এই অমৃতের ধার । 
নাটক-লক্ষণ এই সিদ্ধান্তের সার ॥ 
প্রেম পরিপার্টা এই অদভূত বর্ণন।  « 
শুনি চিত্ত কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন ॥ 
ক ¢ * L 
কিং কাব্যেন কবে স্তন্ত {কং কাণ্ডেন ধন্ুম্মতঃ | 
পরুস্ত হৃদয়ে লগ্নং ন খূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ ॥ 
“সেই কবির কাব্য রচনায় প্রয়োজন কি এবং সেই ধনুধর্ণবীর বাণ. 
নিক্ষেপেরই বা প্রয়োজন কি, যদি উহারা পরহৃদয়ে লগ্ন হইয়। যন্তক 


জিপ শপ শা পাস পক, 


৫৪৯ শ্ীমৎ রূপ-শিক্ষা । 


'ঘূর্ণিত না করায় 1” ইহাই হইতেছে স্রীপাদ রূপের কাব্য সম্বন্ধে সুবিজ্ঞ 
স্থপ্রেমিক ব্নস-শাস্ত্রতত্বজ্ শ্রীপাদ রাম রায়ের অভিমত। শ্রীপাদ রায় 
মহাশয় মহাপ্রতৃরঅস্তরঙ্গ ভক্ত ও প্রিয় পারদ! ইনি ব্রজলীলার 
সেই স্থধীর্ গভীর বুদ্ধিমতী শ্রীমতী বিশাখ! দেবী। শ্ীরাধার 
নৰ্শ্মদখীগণের মধে। ইহার আসন অতি উচ্চতম। ইহার উপরে স্বরং 
রসিক-শেখর রসরাজ প্রেমানন্দ্দরস-বি গ্রহ শ্রীমন্সমহী প্রত এতৎ সম্বন্ধে যে 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও শ্রবণ করুন 

প্রভু কহে প্রয়াগে ই'ভার হইল মিলন । | 

ই'হার গুণে ই হায় আমার তুষ্ট হৈল মন ॥ 

মধুর প্রসঙ্গ ই'হার কাব্য সালঙ্কার। 

'এঁছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার ॥ 

সবে কৃপা করি ই'হাবে দেহ এই বর। 

ব্ৰজ-লীলা-প্রেম রস বর্ণে নিরন্তর ॥ 

মহাপ্রভুর কৃপা-আশীর্বাদে এবং ভক্গণের স্বারসিক আন্তরিক 
কল্যাণকামনায় শ্রীপাদ শ্র্ুপ গোস্বামী ব্র-লীল! প্রেমরসসম্বন্ধে যে 
সৌন্দর্ধ্যমাধুরধ্যময়ী বর্ণনঃ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা গোলোক-বৃন্দাবনেরই 
অগাধূ, অপরিসীম প্রেমানন্দ-তরঙ্গ-রঙ্গ-কলেলময় মহ! মহা 'সন্ধু « 
তৃতীয় অঙ্কে শ্ীরাধিকার দিব্যোক্সাদ । এই বাপাঃ শ্রীপাদ রূপের 

প্রতাক্ষ দৃষ্ট ঘটনা যলিলেও অত্যুক্তি হয় নাঁ। নীলাচলে খরীষন্মমহাপ্রভুর 
দিব্যোন্সাদ এই গ্রস্থকারের প্রত্যক্ষ দুষ্ট মহাঘটন] | শ্রীরাঁধিকার দিবোো।- 
ন্মাদ বিরহ ও খিরহ-বিভরমের নিদারুণ অবস্থা আগ্নেয়গিরির 
উচ্ছবাসের ন্যায় শ্রীকফ্ণবিরহবিধুরা শ্রীরাধার গুলাপ উদ্দঘূর্ণন বিবিধ 
উন্মাদ চেষ্টা প্রভৃতির বর্ণনা * গোঁর-ভক্ষগণের মানসনেত্র -সমক্ষে 
হারান দিব্যোক্সাদ সমুজ্জল ভাবে সমুপস্থাপিত করিয়। দেয়। 
স্ুবিখ্যাভ এক ননাকুল- -চন্ুদাসপস্বটী এই অঙ্ক হইতেই শ্রীচৈতন্তচরিতামতে 
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মহাপ্রভুর প্রলাপ বর্ণন।য় উদ্ধৃত হইয়াছে । ্রকূষণের মধুরা গ গমনে গোপা; 
দিগের বিরহ-বর্ণন পাঠে বাস্তবিকই হৃদয় বিদীর্ণ হয় কিন্ক উহাতে ত্বদয় 
পবিত্রতা এবং ব্রজরসধারণার শোগাত1 লাভ করে । উহ! হইতেই, 
শ্রীকঞ্চ-প্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা, উৎকগা। ও আকুলত। বৃদ্ধি পায়। এই 
অঙ্কের পঞ্ঠগুলি বাশুবিকই মহাপ্রভুর ক”-প্রসাদের সমুজ্জল নিদর্শন! 
“প্রিয়: সোহয়ং কৃষ্ণঃ”” পদ্য শুনিয়া যিনি শ্রীকপের পিঠে চাপড় মারিয়া 
বলিয়াছিলেন, “মোর মনের ভাব তুই ল্লানিলি কেমনে,”এই অঙ্কের সকল 
গুলি পন্ভই তাহারই মনের ভাব এবং এতৎ সম্বন্ধে এস্থলে এই কথা বলাই 
যথেষ্ট । এই অঙ্কের কোন পদ্য আস্বাদনের জন্য উদ্ধৃত করিতে হইলে 
সমগ্র অঙ্কের সকল পদ্যই উদ্ধৃত করিতে হয় কিন্তু তাহ! করা অপেক্ষ। 
প্রিয় ভক্তগণ-সমক্ষে আমাদের এই 'নবেবন, তাহার! ‘যেন ব্রজ-রসের 
সিদ্ধকবি শ্রীপাদরূপের এই নাটক গ্রস্থাবলীর রসন্থধা,--ক্থরপিক প্রেমিক 
ভক্তগণের সহিত আস্বাদন করেন । তৃতীয় অঙ্কের উপসংহার বিরোগা- 
ব্যাপার । বুদ্দাবনের রসময়ীগণ যেন বিরহ-শোকে প্রকট লীলা হইতে 
অপ্রকট হইলেন ! . 

চতুর্থ অঙ্কে দ্বারকায় ব্রজ-লীল! নাটক, উদ্ধব*ও পৌপমাসীর প্রযত্ে 
অভিনয় হইতে আরব্ধ হইয়াছে । এই অঙ্কের প্রথমে উদ্ধবও গাণী]র কুথাপ- 
কথনে জানা যায় যে পৌর্পমাঁপী, সঙ্গীত বিদ্যার বিধাতা ভরত মুনির নিকট 
প্রাথন! করিয়া একখানি অপুর্ব '্ধপক নাটকের সৃষ্টি করেন। দেবি 
নারদ’ উহ! তুদ্বরুর হস্তে প্রদান করেন তুম্বরু আবার্‌ গন্ধর্বগ্ণুকে এ 
নাটক শিক্ষা দ্রিয়াছিলেন । গন্ধব্বগণ ব্রজ-লীল। নাটক অভিনয় করি- 
বার জন্য ঘারকার রাজধানীর রঙ্গমঞ্জে সমাগত হইয়া! ব্রজ-লীল! নাটক 
অভিনয় করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রী স্বয়ং এই নাটক অভিনয়ের 
দর্শক। তিনি তাহার রূপ-মাধুর্যঃ দেখিয়া নিতান্ত, বিহ্বল হইলেন এবং 
উহা! আশ্বাদনের জন্ শ্রীরাধা-রূপ ধারণ করত  অভিলাধী হইলেন । 
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এই ব্রজলীলা নাটক অভিনয়ে রসের তরঙ্র-রদ্দে পাঠকগণের চিত্ত 
নিরতিশয় আনন্দ রসাস্বাদনে নিমজ্জিত হয় । হহার স্থানে স্থানে এমন 
রসময়ী উক্তি আছে যে পাঠের সময়েও হাস্য স্গরণ কর! কঠিন। একটা 
উদাহরণ দিতেছি । “যখন মাধব প্রীরাধিকার প্রতি নয়ন কোনে দৃষ্টি- 
পাত করিতেছিলেন, তখন মনে মনে বলিতেছিলেন, যাহাতে মনের 
অআতিশর আসঞ্জি হয়, সেখানে গুরুতর বিত্ত ঘটে এ প্রবাদ মিথা। নয় ।” 
এই সময়ে জটিল! আসিয়া নাসাগ্রে, তঙ্জনা বিগ্যাস পূর্বক মস্তক কম্পিত 
করিতে করিতে আশ্চধ্যান্থিত, হইয়। বলিলেন, ওরে বালিকা, তৃজঙ্গ, 
কাহাকে দংশন করিবার জন্ত এখানে ভ্রমণ কার তছিস্‌ ? 
মাধব। লক্বোষ্ঠি, গোষ্*-পিশাচি, তোদকেহ ? 
ইহ শুনিয়া উদ্ধব হাসিতে লাগিলেন | শৰু রুষ্ণ বলিলেন, সখে, 
গোকুল-কুল বৃগ্ধাদিগের কঠোর বাক্যে ধেরূপ আাঘাকে আনন্দিত করে, 
মহামুনিগণের মধুরপদ সঞ্লিত স্ততিবাক্য তদ্রুপ আনন্দ প্রদান করে না। 
এইক্প পদ্য বিশ্বধঙ্গলকৃত কোষকাবে।ও আছে । শ্রীচৈতন্যচরি তাম্বতের 
আদিলীলার চতুর্থ অধ্যা-র ইভারই প্রতিধ্বনি আছে। 
5... প্রিয়া যদি মান করি কররে ভৎ্নন। 
ce , বদ স্তুতি হতে তাহা হরে মোর মন ॥ 
বৃন্দা' বলিলেন, যে কৃষ্ণের চপ্িতামবৃত পানকরির| ধাম্মিকগণ জাবন 
খারণ করেন, সেই কৃষ্ণ চন্দ্র কামুকত্ব শেবরোদ কর! উপযুক্ত নয়।” 
এইরূপ রসময় ও সিদ্ধাস্তময় বহুল সংক্ষপ্ত প্রত্যুক্তি এই অঙ্কে দেখিতে 
পাওয়া যায়। 
অভিমন্্যকে কৃষ্ণ মনে করিয়! জটিল যেরূপ অকাণ্ডে বিড়ম্বনার সষ্টি 
করিয়াছিলেন এবং অিমস্থ্য তাহাতে যেরূপ অপদস্থ হইয়াছিলেন তাহ। 
পাঠে হাস্য সম্ভরণ কঁরা অসম্ভব । মাতার উন্মত্ত! দেখিয়া অভিমন্ু্ 
পালাইতে চেষ্টা করিলেন, জটিলা দৌড়াইয়! গিয়া তাহার বন্থাঞ্চল ধারণ 


কাব্যমাধুরী--ললিত-মাধব | (৪৩ 


পা পপি সি শপ সত শী শীস্পী | পিচ লে আল সপ পপি সী লী সপ পপ আআ 


পূর্বক খুব বম্পদ্ধার সহিতব বলিলেনঃওরে চোর তোকে দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছি, 
আর কিরূণে পলায়ন করিবি?” অণিমন্থা লজ্জায় অঠিভূৃত হইয়া বলি- 
লেন, আমার মাকে কি ভূতে পাইয়াছে ?৮ সকলেই তখন হাসিতে 
লাগিলেন । জটিল! তখন টিক অত্যান্ত অপ্রতিভ হুইলেন ৷ ভার? 
বলিলেন "বস, তোমার মা বথার্থ ই উন্মাদিনী, যেহেতু তোমাকে মাধব 
বলিয়া মনে করিয়াছে । অতঃপরে যখন প্রন্কৃত মাধব, সময়ও স্থবিধ! মত 
জটিলার আঙ্গিনায় আসিলেন, তখন. জটিলা, তাহাকে আপন পুত্র 
'অভিমনু* মনেকরিয়। রাধা-কৃষ্ণের সঙ্গম-সহায় হইলেন। এইরূপে 
শ্রীরাধা-গোবিন্দ-মিলনে উদ্ধবের অনুষ্ঠিত কল্পিত ব্রজলীলা নাটক শেষ 
হইল। উহার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ অঙ্কের যবনিকার পতন হইল । তৃতীয় ও 
চতুখ অঙ্কে শ্রারাধা-চরিত্র বর্ণনা কর! হইয়াছে । 

পঞ্চম অঙ্কে চন্দ্রাবলীর চরিক্স বর্ণন । দ্বারকায় চন্দ্রাবলী রুক্মিণী রূপে 
এবং শ্রীরাধ। সত্যভামারূপে প্রকাশিত|। পঞ্চম অঙ্কের দৃষ্য স্থান 
শীষ্মকের রাজধানী বিদর্ভ নগর | রুক্মিণীর বিবাহ এই অঙ্কের প্রাথমিক 
ঘটনা । 
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ললিত নাধব ক্লিপ্ত নাটক। শ্রীমস্তাগবতে রুক্সিশী দেবীর বিবাহের 
ঘটনার সহিত এই নাটকের মুল ঘটনার মিল আছে। শত 

ষষ্ট অঙ্কে কপ্সিণীরূপিরী চগ্রাবলীর বিবাহ । এই বিবাহ-ব্যাপার 
শমস্তাগঝতের বর্ণিত রুক্মিণী বিধাহ-ব!]পারেরই প্রায় গন্থরূপ। এই 
অস্কের শেষভাগে শ্রীরাধার উল্লেখ আছে। শ্রারাধা অত্যন্ত বিরহ-ব্রিধুর। | 
তীব্র শুঁদাসিন্ে এবং বিরহ-যাতনায় তাহার হৃদয় পূর্ণ । তিনি নিজ্জন 
স্থানে বাসের বাসন! প্রকাশ করেন, তদনুসারে বিশ্বকম্মী নিশ্বিত 
দ্বারকায় ন্ববৃন্দাবন শ্রীরাধার অবস্থাস-স্থানরূপে নিদিসই হয়। ষষ্ট 
অঙ্কের অন্যান্য ব্যাপারের সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা না করিয়। সুমধুর 
সপ্তম অঙ্কে রসগ্রাহী পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। , 
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সপ্যম অস্কটি পাঠের সময় মনে হয় ঘেন একটি স্বপ্বরাজ্যে প্রবেশ 
করিয়াছি! শ্রীরুফ-বিরহিণী শ্রীরাধ। . দ্বারকার নববৃন্দাবনে প্রবেশ 
করিয়াছেন। সেখানে সেই শ্রবৃন্দাবন, ‘সেই সব,’ “সেই সব’, অথচ প্রাণে 
শাস্তি নাই, সেই বৃন্ধাবনের দৃষ্তাবলী, তরুলতা, বনের ফুলপাতা, 
কোকিলের কুন, ভ্রমরের গুঞ্জন, বাড়ীঘরপথঘাট, সেই কালিন্দীভটবর্তী 
কদন্ববীথী সেই লতা-বিতানে রচিত কেলিকুঞ্,-- সকলই শ্রীবৃন্াধনের 
মতই শ্রীরাধার মনে হইতেছে, অথচ মে আনন্দ নাই, চিত্ত উদ্দাস, 
গোকুলানন্দ শ্রীরু্ণজ নাই . কিছুতেই মন বসিতেছে না 1. শ্রীরাধা 
বলিতেছেন 
লতাশ্রেণী সেরং সহচরি চিরসেবিতচরী 
পুরন্তেহমী ভূয়ে! ধৃতপরিচয়াঃ কুগ্তনিচয়াঃ । 
অমুন্ত। বানুন্যো মুহ রচিত! পূর্ব! স্তটভুবে। 
, ব্যাথামেব ক্রুরাং বিদধতি বিনা গোকুলপতিম্‌। 
৩ যেন সেই বুশ্খাবন সেই লত। কুঞ্জবন 
অহঁ নে বমুনাতট,--ঠির পরিচিত । 
কিন্ত ঝিন। শ্যাম রায় কিছুই মনে না ভায় 
এ শূন্য শূন্য মনে হয় উদাসীন চিত ॥ 
শ্ীরাধ। বলিতেছেন--সূর্য্য মণ্ডল হইতে যখন শ্রীরাধা দ্বারকায় 
প্রেরিত হন, তখন স্ুধ্যদেব বলিয়া দিয়াছিলেন ারকার নববৃন্দাবনে 
চিত্তের ব্যাথা; প্রশমিত হইবে এবং শ্রীরুষ্ণের সঙ্গ-লাভ ঘটিবে। কিন্ত 
হরি তো মথুরাপুরে বিরাজ করিতেছেন, আর আমি এই ভ্বারকাপুরে 
অবরুদ্ধ হইয়া বাস করিতে লাগিলাম। আমার প্রিয়সঙ্গম অসম্ভব 
বলিয়াই বোধ ভুইতেছে।” * | 
+ এই নবধুন্দমাবনে, নববুন্দা ও বকুলা শ্রীরাধার সখীর্ূপে নিকটে 
রহিয়াছেন। নব বৃন্দ'বনে প্রবেশ করিয়াই শ্রীরাখা বলিলেন, শ্রীকফের 
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গাত্রগন্ধও যেদিকে প্রবাহিত হয়, আমি তাহা হইতে - কত ত কুদুরে পড়িয়া 
রহিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে এক নিমেষ সময়ও আমার নিকট কল্পের 
স্তায় বোধ হইভেছে। আশাময় স্বতে আমার প্রাণের আগুন জ্বলিয়! 
জলিয়া আমাকে দগ্ধ করিতেছে । সখি বল দেখি এখন আমি কি করি, 
কাহার শরণ গ্রহণ করি; বকুল! বলিলেন, আমাদের সুন্দর শেখর রাজেন্দ্র 
ভ্রিলোক শাসন করিতেছেন । তিনি রুক্মিণীর পতি, আমি রাজ- 
মহিষী রুক্মিণীর প্রতিকুণ-বর্ঠিনী হইয়া৪ আমাদের রাজেন্দের নিকট 
আপনার কথা জ্ঞাপন করিতে পারি । 

শ্রীরাধা অতীব অসন্তোষের সহিত বকুলার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করিয়া বলিলেন, এক প্রজেন্দ্রের পাদপদ্ম ভিন্ন আর কোন রাজেন্দ্র 
এ চিত্ত কখনই আকৃষ্ট হইবে ন।। বকুলা অপ্রতিভ হইয়| বলিলেন, 
তাহা হইলে কিসে মাপনার হিত হয়, তাহা নব বৃন্দাকে জিজ্ঞাসা 
করিতে পারেন! প্র/াধা ছুঃখিত। হুইয়া বলিলেন, হায় হায় ' বিধাতা 
আমাকে এখন এমনই পর [ধান করিয়া ফেলিলেন ; আমি এখন কি করি? 

নববুন্দ। আপিয়। বলিলেন, সরলে, ব্ৰজেন্দ্কেই রাজেন্দ্র বলিয়া জানিও । 

এইঠুকথা বলিতে গিয়া নববৃন্দা এসম্বন্ধে আর কিছু ঝুলিলেন নী । তাহার 
শপথের কথা এনে হহল। দ্বারকার রাজেন্্ই যে বরঞ্জেন্দ্র, ধক 
এসধ্ন্ধে না বলার জন্য তাহাকে শপথ করান হ্ইয়াছিল। “তিনি 
মনে মনে বলিতে লাগিলেন, হায় ্ণকরূপে সহসা শপথ বিজ্বত হইলাম ; 
তখন প্রকাশ্যে বলিলেন, রাষ্জন্্রকে রামচন্দ্র এবং উপেন্দ্ৰ বলা ভুয়। 
তখন বকুলা বলিলেন নখি, এই জন্যই তো বলিয়াছিলাম, তুমি 
রাজেন্দ্রকে আনন্দিত কর ॥ 

রাধা .বলিলেদ, ই্রাবর্দাবন-বিহানী-বংশীবদন , শিথিচন্দ্রিকা- 
চুড়াধারী শ্রীগৌবিন্দ ভির হরির অন্য. কোনিও রূপ কখনও আমার মন 
চায়না । 


৬ 


৫৭৬1 ভীম রূপ. শিক্ষা । 
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বকুল! বলিলেন, “তোমার বুদ্ধি অতি সরল, থে তোমায় যনে করে 
না, তুমি সেই কঠোর জনেই আবার অন্কুরক্ত হইতেছে” । তখন শ্রীরাধ। 
সম্রমের সহিত বশিলেন, এমন কথা অ'র বলিও না। শ্রামস্ুন্দর স্বেচ্ছা- 
চারী পুরুষ; তিনি আমার প্রতি ওঁদাসীন্ত ভাব অবলঘন করিয়া যদি 
সহজ: বৎসর কাঠিন্ত অবলগ্ছন করেন,-করুন ; কিন্তু আমার দেহ- 
মন-প্রাণ-জীবন অপেক্ষা! প্রিয়তম-শীকৃষ্ণের পাদপদ্ম হইতে জন্মে জম্মেও 
যেন আমার দাস্ত-প্রণয্ব বিন্দৃম্বান্ও বিচলিত না হয়। নববৃন্দা 
বলিলেন, বকুলে, ইনি অত্যন্ত পতিব্রত।) ক্ষান্ত 51 ॥ 

কৃষ্ণময়ী শ্ররাধার শ্রকফ্প্রেষ-প্রেমিক মাত্রেরই উচ্চতম আদর্শ । 
শ্ীরাধ। শ্রকুষ্ণ-বিরহ-সম্ভাপে বাধিত হইরা বলিতে লাগিলেন, “দ্ধ 
আশামমী নিষ্ুরা শৃঙ্খল! আমায় আবদ্ধ ন। রাখিত, তাহা হইলে এখনই 
প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারিতাম কিন্ত এখন মনে হইতেছে ষেন কোন- 
না-কোন সময় তাহার চরণদর্শন করিতে পারিব, এই বলিয়া 
জীরাধ! নীরব হইলেন। বকুলা বলিলেন সখি, শয্যা প্রস্তুত ।” 
জ্ররাধা শব্যার দিকে গমন করিলেন, কিন্তু প্রাণে তে। শান্তি নাই, 
শৃব্যায় শরনে দুঃখ ৱিন স্থখ নাই । তিনি বলিলেন, এখন আমি কি 
করি!) বৃকুল। আবার বলিলেন, সখি, শয়ন কর। শ্রীরাধা বলিলেন, 
নববুন্দে, নিতা কৰ্ম্ম ন। করিতে পারিয়া ছুধ হইতেছে । 

নববৃন্দা বিশ্থিত হইয়া বলিলেলেন, সধি, তোমার আবার নিত্যকশ্ন কি? 

শ্রীরাধ! । (আমরা গিত্রালয়ে নারদের উপদেশে প্রত্যহ একট। দেব- 
তার উপাসন! করিতাম | সেই দেরের মাথায় ময়ুরপুচ্ছ-চূড়া, হাতে মোহন 
বাশী, নেত্র বাম দিকে বক্র, শরীর গ্রিভঙ্গ, আকৃতি কিশোর সজল- 
জলধর.রুচি শ্যামল কান্তি। প্রত্/হ ইহার উপাসনা ভিন আমরা আহার 
নিজ্রা করিতাম নাঁ। নেই 'নিভা কণ্ধ করিতে না পারিয়া চিন্তে কিছুই 
“ভাল বোধ হইতেছে না। 
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নববৃন্ধ। বুঝিলেন, গোপবেশশালী শ্রীগো বিন্দ-সুর্তি-দর্শনই ইহার হৃদয়ের 
তীব্র আকা্ষ!।- সথতরাং নববুন্াবনের অলঙ্কারের নিমিত্ত ইন্দ্র-শিল্পী 
বিশ্বকণ্মার দ্বার! ইন্দ্রনীলমণিময়ী গোবিন্দ মৃষ্ি নিশ্মাণ করাইয়া ইহাকে 
দেখাইব। এই ভাবিয়! তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, তোমার ইষ্টদেবকে 
আবির্ভূত করিবার জন্য আমি চেষ্ট। করিতেছি । এই বলিয়া নববুন্দা 
চলিয়া গেলেন । শ্রীরাধা সম্মুখের দিকে চাহিয়; দেখিলেন সম্মুখে নব- 
কর্ণিকার-তরু শ।ামল শোভায় শোভিত্ত, তাহ[ তে ফুল গুলি ফুটিয়! 
রহিয়াছে ১ দেখা মাত্রই তাহার পূর্বব স্থৃতি জাগিয়৷ উঠিল। তিনি 
আপন মনে বলিতে লাগিলেন £-- 
রাসাভিরোখিত তনু নিশি যস্য পুট্পৈ 
শ্চড়াং চকার চিকুরে মম পিঞ্চচূড়ঃ ৷ 
কুলে কলিন্দছুহিতু ধৃত কন্দলোহয়ং 
“মাং দন্দহীতি স মুহু নব কর্ণিকারঃ ॥ 
রাস হইতে অন্তর্ধান করিয়া গোবিন্দ এই কর্ণিকার ফুলে আমার 
চিকুর কত আদরে সোহাগে চুড়। রচনা করিয়া দিয়াছিলেন, আজ এই 
ফুল দেখিয়া সেই অতীতের স্থতি আবার জাগিয়া উঠিল ; * নেই কথ! 
মনে পড়িয়া চিত্ত দগ্ধ হইতেছে। এম 
অতঃপরে নববৃন্দা আসিয়ী বলিলেন, সখি, তোমার ইইমৃত্তি দর্শন 
করিবে, এস । বকুলা বাসন্তী গৃহ হইতে পূজার উপকরণন্বরূপণ বস্তু মাল্যাদি 
লইয়! আঁসিলেন। নববৃন্দা হাসিয়| বলিলেন সখি, গন্ধ-ধূপ্টীপ-নৈরেষ্ধ- 
স্তৃতিণতি দ্বার! যাহার! ভগবছুপাসনা . করেন, তাহারা অপর শ্রেণীর 
লোক। তোমান্দর ন্যায় গোকুল সুন্দরীদের বক্রদৃ্টি-সমস্বিত আলি- 
্গনাদিই শ্যামল সুন্দরের পুজার সামগ্রী 1 
যৈ পুষ্পাবলি-গন্ধধৃপ-বলি্ভি দামোদরঃ যেবাঁতে ৬ 
কুর্বস্তিঃ স্বতিপূর্বব নুহমনতী স্তেতাবাবদক্নয জনাঃ। 


রা জবীমৎ রপ-শিক্ষা। 


তি সিসির me পপি mt শাপলা পপি শী শি 


সেবা কোকিলকন্ি গোকুলভূবাং যু্সান্বশীনাং হরে 
বক্তালোককলা-করস্বিত-পরীরস্তাদি লীলাময়ী ॥ 

মণিময়ী প্রতিন' দর্শন করা মাত্রই শ্রীরাধার চিত্ত-বিভ্রম উপস্থিত 
হইল, তিন্নি মণিমরী প্রতিমাকে মনোময়ী বলিয়! মনে করিতে লাগিলেন । 
তিনি নববৃন্দাকে বলিলেন, ইন্দুমুখি, আজ আমার দেহ-ধারণের সকল 
ক্লেশ দূর হইল ।” তিনি শ্রীমৃত্তির দিকে চাহিরা বলিলেন বন্ধু, পূর্ব্বে তোমায় 
সকল কাধ্যেই বুঝিতে পারিতাম, তুমি আমার । তুমি আমার দিকে 
চেবে আছ কিন্তু কথ, বলিভেছন। কেন? তোমার হৃদয় যে এত কঠিন 
তাহাতো ৰ ন!। তোমার বক্ষে ধৃত কৌস্তভমণির সংসর্গেই 
কি তোমার হৃদয় এমন কঠিন হইল ?* এই বলিয়! শ্রীরাধ। শ্রীমু্তির হাত 
ধরিলেন কিন্ত রন ৰ নিম্পন্দ ! অঁরাব। দুঃখ করিয়া বলিলেন 
সখি, এই ধূর্তশেখরের ভাব দেখ। মুখে কথা নাই, পরিহাস-বাক্য 
নাই, আন্িঙ্গনের জন্য হস্ত প্রসারণের চেষ্টা নাই,কেবল হাসি মাথা 
মুখে কুটিল, দৃষ্টিতে ইনি আমার দিকে চাহি রহিয়াছেন মাত্র 

নব বুন্দা মনে মনে ঘলিলেন, কৃষ্ণ প্রেমাজ্রাগ-সাগরের কি অনির্কব- 
চনীর তরঙ্গ" প্রকাশ্যে বলিলেন, ধূ্ত- -নাগর-শিরোমণিদিগের ইহাই 

শল্লিগাস চাভ়ণ্" 

দ্রাধ। আলিঙ্গন করার জন্য রৃত্ঠির বক্ষ হপ্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেন, 
অমনি স্থপের সরঁপ্র ভাপির। গেল, চিত্ত-বিল্ৰম দূর হইল । তিনি নিজকে 
ধিক্কাৰ দিত বশিলেন, হ। ধিক হা ধিক্‌! আমি গাঢ় উৎকণ্ঠায় নাঁলমণি- 
মরী পাষাণ প্রতিমাকেই ননোময় বীলমণি বলয়! ননে করিয়া ছিলাম ! 

সহৃদয় “প্রাণিক “ঠক নহোদয়গণ, এখন একবার ভাবিয়া দেখুন, 
প্রেমান্থরাগের ক উৎকট আাকাঙ্ত ৷ যতক্ষণ স্বপ্র--ততক্ষণই সখ । 
বিরহী-জীর্বংন টুকুই সথল, আর অবশিষ্ট জাগরণের জীবন, 
 খধুই হাহাকার, শুধুই, দুঃখমর ! 


কাব্যমাধুরী--ললিত-মাধব। ৫৪৯ 


i 
বকুল! মাল্য বস্তচন্দন আনিয়া শ্রীরাধার হাতে দিলেন। শ্রীরাধা 
তন্বারা শ্রীমৃষ্টি অলঙ্কৃত করিতে বাসনা করিলেন। এই সময়ে মাধবী 
'গাসিয়। দোখতৈ পাইলেন, শ্রীরাধ। সজল নয়নে শ্রনৃ্ধিটিকে পুষ্পচন্দনে 
সাজাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কিন্তু হাত কাপিতেছে । অনল্পক্ষণ পরেই 
নববৃন্ধ। ও বকুল! শ্রীরাধাকে লইয়া স্থান করিতে গমন করিলেন । 
মধুমঙগল ও শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলেন । নধুমন্ধল ও শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথনে 
শ্রীক্ণের প্রগাঢ় রাধান্ুরাগ পরিন্ফুট হইয়াছে 1 শ্রীুষ্ণ সন্মুখে তাহার 
নিজের গ্রীমুঠি দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্থিত হইলেন । দধুমন্গল বলিলেন 
সংখ, শ্রীদু্তি দেখিয়া মনে হইতেছে কোন অন্রাগিণী এই প্রতিমার 
সেবা করিয়াছেন |” 
এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ, প্রতিগা-সেবিকা -কুণীদিগির কথধরনি 
শুনিতে পাইয়া মধুমঙ্গলকে বলিলেন, তুমি নত্বরে প্রতিমাখানিকে 
স্থানান্তরিত কর। আমি এই সেবিকাগণের ভাব-নিষ্ট। পরীক্ষা করি ।” 
প্রতিমা স্থানাঙ্ছরিত হওয়া মাত্র শ্রীকৃষ্ণ ঠিক সেই প্রতিমার ন্যায় 
বেদ্ধিকায় অধিষ্ঠিত হুইয়। রহিলেন। সখীদ্বয় সহ শরীরাধ। উপস্থিত হইয়া 
বলিলেন, এই প্রতিম। কি অন্দর ও কি মধুর! টিক যেন “স্বয়ং 
গোবিন্দ । রঃ এ 
শ্রীকষ্চ এই তরুণী নেঁবিকাকে দেখিয়! বিস্মিত হইলেন'। মনে 
করিতে লাগিলেন যেন কোথাও দেখিয়াছেন, শেষে ভাবলেন, 
ইনি ক আমার প্রাণবল্লঙা রাধ।? তাহার নয়ন হইতে স্কু্ষমালা ভাড়াইয়া 
পড়িতেছিল, তাহা সম্বরণ করিয়া ভার্ঈবলেন, আমার স্থখার্থে বিশ্বকন্মা! 
বুঝি মায়াময়ী "শ্রীরাধা-মৃত্তি নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন, নতুব! দুর্গবেষ্টিত 
খারকায় আয়ার অন্তঃপুরে শ্রীরাধার অবস্থান সম্ভাবন। কোথায় ? 
অপর'পক্ষে গ্রীরাধারও সেই*অবস্থা। তিনি সজল ন্ননে বলিলেন, 
আমার মুগ্ধতাকে ধিক্‌ । আমি গোবিন্দ. প্রতিমান্তেই গোবিন্দ বলিয়া মনে 


€৫ শ্রয়ৎ রূপ-শিক্ষা। । 


সপ শা পা ৯৯০ ০৯ পাপা পি সা 


শ পাপ ত শপ শী শি গা 


পাত পাপী লজ পপর শিপ 


করিতেছি ।” নি উতৎকঠায় ও আবেগে তিনিপ্রকাস্তে বলিয়া! 
ফেলিলেন, ওগো প্রতিবিশ্ব, তোমার স্বীয়বিষ্ব নলিন-নয়ম শ্রীগোবিন্দের 
কুশল তো? 
গরীমূত্নি বলিলেন, সর্বপ্রকারে উর্ধলোকগামিনী শ্রারাধার অনুকরণ 

করিয়া মায়াযত্তময়ী তুমি যখন তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছ, অবশ্যই 

বলিতে হইবে, তিনি ভালই আছেন । 

শ্রীরাধা ' ্রীমৃত্তির মুখে কথা শুনিয়া আশ্চধ্যান্বিত হইলেন। তিনি 

সর্বভাবে পঞ্চেন্দিয়ের ছার! শ্রীরুষ্ণের শব্দ-ল্পর্শ রূপ-রস-গন্ধ * প্রতাক্ষ 
অনুভব করিতে লাগিলেন । তখন উলয়ের নরনজল উভয়ে মুছাইয়া 
দিলেন । শ্রারাধিকার হৃদয়ে বিস্ময়ের পর বিস্ময় আসিয়া তাহাকে 

অভিভূত করিয়া ফেলিল; তিনি যুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বকুল! ও 
নববৃন্দা কুক্সিণীর আগমন আশঙ্কা করিয়া ঠাহাকে অন্যত্র ₹ইয়! গেলেন। 
নববুন্দা আরার প্রত্যাগত হইলেন, তখন শ্রীরুঞ্চ শ্রীরাধাব হুনা অতস্ত 
ব্যাকুল । «এই সময়ে চন্দ্রাবলী আসিয়া দেখ। দিলেন এবং মাধবের 
নিকট কৃষ্ণ রাধান্ুরাগের কথা বলিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
চন্দ্রাবলীর কথোপকথন আরম্ভ হইল, চন্দ্রাবলী প্রত্যেক কথাতেই 
অস্ত, ভব প্রকাশ করিতে ৫ চন্জ্রাণলী অন্থয়াম্বিত হৃদয়ে 
বলিলেন, আপনি স্বীর প্রণরীগণের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার করুন, এই 
আমি অন্তঃপুরে খাইতেছি।” এই, ন তিনি নিজ পরিজন সহ অস্তঃ- 
পুরে চেয় গেকসপান। চন্দ্রাবলী এখানে বীর( নারিকার ভাব অবলম্বন 
করিয়াছিলেন । শারুঞ্ণও মধুনঙ্গল সহ অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। 

এইবপে সুমধুর সপ্তম অস্কের ববনিক। পর্তন হইল । অষ্টম অঙ্কে অভিমান- 
বতী চন্দ্রাবলীর সহিত গ্ররুষ্ণের কথোপকথন, অভিমান-ভগ্চন, শকফের 
পুনর্ববার নব বৃন্দাবনে প্রবেশ, ভীরাধার সহিত কথোপকথন, প্্রীরাধার 
বিশাখার জন্য ব্যাকুলতা, বিশাখা কোথায় আছেন শ্রকৃষ্ কতৃক সেই 


কাব্য-মাধুরী--ললিত-মাধব । ৫৫১ 


সত te me আপ পম জী 


বার্তা জ্ঞাপন, নববুন্দ। ও শ্রীকুষ্ণ কর্তৃক নৈসগিক শোভা-বর্ণন, প্রীবৃন্দ।- 
বনের দৃশ্তাবলী নববৃন্দাবনে কোথায় কিরূপ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, শ্রীরাধা- 
কৃষ্ণের তদ্দর্শন এবং পূর্ববন্চশব সম্মরণ প্রভৃতি সমুজ্জল ভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে। এই অংশ পাঠ করিয়া ভবভূতি-বর্ণিত আলেখ্য, প্রদর্শনের 
কথা মনে পড়ে । শ্ররুষ্ণ শ্ররাধাকে দেখাইতে দেখাইতে রাধিকার 
* শিরোভূষণ নিশ্মাণার্থ মাধবী ও মালতীপুম্প চয়ন করার জন্য অগ্রসর হইয়। 
মণিভিতে স্বীয় মৃত্তি দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং জ্রচরিতামৃতে 
পুনঃপুনঃ উদ্ধৃত সেই স্থগ্রসিদ্ধ "অপরিকলিতপূর্ববঃ কশ্চমৎকারকারী” 
প্লোকে মনের ভাব জ্ঞাপন করিলেন । 
এই সময়ে চন্দ্রাবলী আগমন করিয়া শ্রীরাধাকে দেখিতে পাইলেন 
এবং অন্য়ার সহিত পরিহাস করিতে লাগিলেন । শ্রীরাধা অপ্রতিভ 
হইয়। বলিল্মটে, আমি বন্ধুজনের অধীনা, তাহারা আমাকে আপনাদের 
গৃহে সমর্পণ করিয়াছেন। এই গৃহের গৃহপতি অতি চ্চুল, তাহার 
নিকট সতীতেয় সতীত্ব রাখা অসম্ভব। এখন আমার সম্বন্ধে আপনার 
যাহা ভাল বিবেচন। হয়, তাহাই করুন|” চক্দ্রাবলী বলিলেন, তুমি 
বিশ্বন্তা হও, কৃষ্ণ আমাকে বঞ্চনা করিতে পারিবেন না । বিউক্ষণ। 
মাধবী সকল বিষয় পয্যবেশ্মণ করিবে ত: এইরূপে এই অঁ দ্কৈর য্ুনিকা 
পতন হইয়াছে । এই ' অঙ্কে রত্বাবলী নাটিকার ছায়ায় স্তায় 
একটি চিত্র বিচক্ষণ পাঠকগণের' স্বৃতিঠাথে উদিত হয়। * 

, নবম অঙ্কে স্থকষ্ঠি, শক্য, মধুমঙ্গল ও শ্রীরাধাঞ্চ কথোপকথনের 
মধ্যে ব্র্র-লীলার চিত্রপট-দর্শন,--সধিশেষ উল্লেখযোগা । ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের 
শৈশবলীল! ইইতে মধথুরা-লীলী! প্যাস্ত বহু লীলার স্তি চিত্তে উদিত 
হয়। ইহীতে শ্রীরাধার উপহাসময়ী রঈমন্ত্রী বহুল উত্তি পরিলক্ষিত হয়; 
তাহ! পাঠে চিত্তে স্বভাবত;ই আনন্দরস উচ্ছুলিত, হইয়া উঠে। চিত্রপট 
দেখিতে দেখিতে রজনী এক প্রহর গত হইল দেখিয়া সকলেই প্রস্থান 


4৫২. ক্রীমৎ রূপ-শিক্ষা । 


পেশী পিপিপি পপ পাপা পাদ পি ৯০০ পপ সপ পপ 


করিলেন। অতঃপরে  নববৃন্দা চন্্রাবলী, মাধবী ; ও কৃষ্ণের কথোপ- 
কথন । চন্দ্রাবলীর চিত্ত তখনও অস্য়ায আচ্াদিত । শ্রীরুষ্ণের সহিত 
মাধবী ও চন্দ্রাবলীর বে কবেপকথন হইল ভাহাতে অসুয়ার 
ভাবই পরিলক্ষিত হইল ; সেই ভাবেই চন্দ্রাব্লী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, দেৰ 
আপনার চিত্তে আমি সক্কোচের ভাল দেখিতেছি ;_আমিই আপনার 
চিত্ত নঙ্কোচের কারণ আপনি নির্ভয়ে ক্রীড়া করুন, আমি অগ্তঃপুরে 
চলিলাম। তাহার প্রস্থাদের , সঙ্গে সঙ্গে নবম অঙ্কের যবনিকা- 
পতন হইল । ৃ 

দশম অঙ্কে ব্রঙ্-পরিকর ও দ্বপকা-পুরী-রিকরের মলন-মাধুধা 
বিস্তারিত কূপে বর্ণিত হইয়াছে । নন্দ, বশোদা, রোহিণী, শ্রীদাম, সবল, 
ঘুখরা, ললিতা/ বিশাখা প্রভৃতি সকল ধজপরিকর বশ্বকন্ম'ন নব নাশ্বত 
নব বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন । ক্রনীর্ঘ বিহারের পর পরম্পর সন্দর্শন 
হইলে মানন্দোললাসজনিত বেরূপ আফলাদজনক '্মালাপসম্ভাষণাদি হইয়া 
থাকে, সেইরূপ সেই সকল প্রীতিময় কোাপকথনেগ হর এই অঙ্ক পরিপূর্ণ t 
এখানে কাহারও বিদ্বেষ নাই, বাদ নাই, বিবম্বাদ নাই, অন্ুয়া পেশৃন্ত 
নাই, কেবল ‘দ্ধ প্রীতির ভাব এবং সন্মিগন 'জনিত এ:নন্দট এই অঙ্কের 
এক সুবশ্ষবিষয় । চক্জ্রালীর অঙ্গনোপনে নন্দ বন্য? “দির নমক্ষে শ্রীরাধা- 
কষে? ধিবাহ-বযাপার সম্পাদনও এই অস্-বধূনার এট বিশিষ্টতা । এই 
বিবাহে ইন্র-শচী, কুবের-খদ্ধি, যম-ধূনণা,“বরুণ-গোঁ ন, সব-সংজ্ঞা, মরুত- 
শিবা, অগ্নি-্া ভূ চন্দ্র-রোহিণী, 'বশিষ্ঠ-অরুদ্ধতী প্রভৃতি দম্পতি বিবাহ- 
সম! সমলঙ্কত করিয়াছিলেন । 

বিবাহাদি সম্পাদনের পর নাক উপসংহারে শ্রীরষ্ণ শ্রীর/ধাকে 
বর দানে ইচ্ছুক হইলেন |, গ'পাধা বলিলেন, যখন . তোমার 
চরণ পাইলাম, তখন আর অষ্ট বরের, প্রয়োজন নাই ; তবে তোমার 
চরণে এই এক প্রার্থন! | আছে, খাহার! তোমার পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া 


কাব্যমাধুরী --ললিত-মাধব ! ১৫৫৩ * 


স্থির বু বুদ্ধিতে এই ব্রজমগ্ডলে বাঁস করিবেন, তুমি নবকিশোর বং শী- 
বদন, শিখিপুচ্ছ-চূড়াধারী শ্রীমৃ্তিতে তাহাদিগকে দর্শন দিও । তারপর 
আমার মনের কথা এই যে তুমি শ্রীবুন্দাবনে কালিন্দী-তটে লতাবিতান- 
সমস্িত তোমার মাধুর্য-লীলার চির্নিকেতন ব্রজ-নিকুঞ্জে আমাদের 
ন্যায় চটুল চপল স্বচ্ছন্দলীলাবিলাস-অভিলাষবতী গোপীদিগের সহিত 
* মিলিত হইয়৷ বাশরী বাঁজইয়। সকলকে* আনন্দে প্রমত্ত রখিও এবং 

চিরমধুর বৃন্দাবনে নিত্য বিহার করিও” * 

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “তথাস্ত*” ৷ এই বলিয়া তিনি দক্ষিণদিকের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন গাগা ও যশোদাগর্তসস্তবা বিদ্ধ্যবাসিনী 
দেবী উপস্থিত হইলেন। 

বিদ্ধাবানিনী বলিলেন, সঁখি রাধে, তোমরা ত্রজের ধন ব্রজেই আছ, 
গোকুলেই বিরূপ করিতেছ, মনে কোন সংশয় করিও না। আমি কেবল 
কালক্ষেপণের নিমিত্ত তোমাদের এই লীলাব্য-ঠার-বোধ প্রপুঞ্চিত করি- 
রাছি। ইহ। আর কিছুই নহে, কেবল আমারই. খেলা বলিয়া মনে 
করিও | কৃষ্ণ ব্রজেই আছেন এবং ব্রজেই ছিলেন, ইহ তে কোন স'শয় 
করিও না 1” মা . * 

সকল বিভ্রমই খুচিয়৷ গেল । যোল্ আন৷ ললিতমাধবলাটন্ুধানি 
একটা দীর্ঘ স্বপ্নের মত দর্শক-স: বাজিকগণের চিত্ত-ক্ষেত্রে স্থাবর্ণ-রেখা 
অস্কিত করিয়া শেষ যবনিকায় পরিসমাপ্ হইল এবং শরীমন্হাপ্রতু যে শ্রীপাদ 
গ্রস্থকীরকে -শিযাছিলেন-“ঙ্গ হৈতে কৃষ্ণ কভু নস্টিকরিও বাহির” 
.নাটকান্তে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর বাকেচ গাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন। 
এই নাটকে "মদনমনোমোহন* শ্মদনগোপাল গোবিন্দ স্বেচ্ছাবশতঃ 
উদাত নায়রুতা প্রকটন করিয়া লীলাদ্ধারা ললিত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
এই নিমিত্ত এই নাটকখানির নাফ লণিত মাধব নাটক । জ্্রীপাদ রূপের 
লিখিত এই নাটক দুইখানির শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ট পদ্য একু ঘটনার প্রধান প্রধান 


৫৫৪. শ্রীমৎ রূপ-শিক্ষ! 


বিবরণ শ্রীমন্মহাপ্রভূর সন্মুখে পঠিত হইয়াছিল । শ্রীরাম গায়ের প্রশ্নে 
ইহার নাটকীয় লক্ষণগুলি পর্যযালোচিত হইয়াছিল । শ্রপার সান্মভৌম 
ভট্টাচার্য্য এবং ভক্তশ্রে্ট হরিদাস ঠাকুর তাহ! শ্রবণ করিয়াছিলেন । 
সকলেই ইহাতে অতান্ত প্রীতি লাভ করিছিলেন । চরিতাম্বৃতে পিখিত 
আছেঃ = 
হরিদাস কহে তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা । yj 
যে সব বলিলে, ইহার কে জানে মহিমা ॥ 
শ্রীপ কহেন আমি কিছু নাহি জানি। ৃ 
যেই মহাপ্রভু কহেন সেই কহি বাণী ॥ 
তাহ] হইলেই বুঝিতে হইবে এই নাটকদ্প্ন প্রকৃত পক্ষেই আনন্দ 
লীলা-রস-বিগ্রই শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ শিক্ষা উপদেশ । প্রেম ভক্তি 
রসের পরিপাক অবস্থার গোণী-প্রেমে যে সকল ভাবের উদয় হয়, উজ্জ্বল 
নীলমণি গ্রন্থে সে সকল বণিত হইয়াছে । বিদগ্ধ মাধব ও ললিত। মাধব 
সেই সকল শিক্ষার মুত্তিযান আবর্শ। প্রেমরসের বিবিধ ভাবের চরম 
উৎকর্ষ এই দুই গ্রন্থে "রিলক্ষিত হয়। স্থৃতরাং এই নাটকের আলোচন! 
করিয়াই শ্ীমৎ বূপ-শিক্ষা অতি সংক্ষেপে পরিসমাঞ্ধ করা হইল | দান- 
কেলি কৌমুদী ভাণিক চাতুষ্যপু্ গ্রন্থ অবণানন্দদ্নক হইলেও লৌকিকী 
শিক্ষার বিষয় ইহাতে সবিশেষ পঁরিল' ক্ষত হয় না। তজ্ন্ত বেশী 
আলোচন! করা হইল না। তথাপি ইহার যংকিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি । 
এই শ্রস্থখানি ্প।টকীয় কাবে।র অন্তর্গত ভাঁণিক!। ভাণের লক্ষণ এই থে ₹ 
ভাণঃ স্তাৎ ধূর্তচরিতো' নানাবস্থাস্তরা ত্বক; | 
একাঙ্ক এক এবাত্র নিপুণঃ পাঁগুতোবিটঃ ॥ 
াণিকার লক্ষণ €কটুকু ভিন্ন। ভ'ণিকা ব। ভাণে ধূর্ত নাপ্সিকাট উদাত্ত- 
গুণ যুত ইহা ॥ একাঙ্কে রচিত । এই ভাণিকায় ঘ্টপাল শ্রীরুষ্ণ দ্বার শ্রীরাধা 
প্রভৃতির রসময়ী বিড়ন্কলার হর্ষময় ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে । শ্রীরাধা,. 


কাবামাধুরী--দানকেলি-কৌমুদী | ৫৫৫ 


বৃন্দা, পৌর্ণমাসী, নান্দীমুখী ললিতা, বিশাখা, চিত্রা চম্পকলতা, ইহারা' 
পাত্রী,__শ্ীরুষ্ণ.স্থবল ও মধুমঙ্গল এই ভাণিকার পায় । শ্রীরাধাকুষ্ণের ঘাট- 
শুক্ধ লইয়া শ্রীরাধাকুষ্ণের পরিহাসপূর্ণ বিবাদ ক্রীড়াই এই ভাণিকার বিষয় । 
স্থান--গোবদ্ধন গিরিসান্গবর্তী নানস. গঙ্গাতট। প্রীমদ্‌ রঘুনাথ দাস 
গোস্বামী মহাপ্রভুর অস্তর্ধানের পর হইতেই তাহার বিরহে শোক-নিমগ্ন 
»হন। ইহার পরে শ্রাপাদ-রূণ কৃত ললিত মাধব নাটকে শ্রীরাধার দিব্যো- 
ন্মাদ পাঠে তাহার শোক-সিন্ধু আবার অভিনবভ্ধাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, 
আবার শ্রীমন্রহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ দশ! তাহার মনে জাগিয়া উঠে। এই 
অবস্থায় তাহার হৃদয় অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়ে। ভক্তিরত্বাকরের 
পঞ্চম তরঙ্গে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর চিত্ত- 
পরিবর্তনের জন্য শ্রীপাদ শ্রীরূ এই গ্রন্থ রচনা করেন । মত্ত “শ্রীমদ্দাস 
গোস্বামী গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ বিবরণ এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল £-_ 
“শ্রীরূপ, ললিত মাধব নাটক লিখিয়া! শ্রীমদ্‌ রঘুনাথকে (সেই নাটক 
পাট করিতে দেন। রঘুনাথ নিজে বিপ্রলম্ভ-রসের প্রকট মৃত্তি। ললিত- 
মাধব নাটকও বিপ্রলস্ত রসের বিশুদ্ধ আধার । রঘুনাথ গ্রন্থখখুনি পাঠ 
করিতে আরম্ভ করিলেই 'নয়নজলে তাহার বক্ষ পরিপৃত হইয়া যাইত, 
ক স্তম্ভিত ২ইয়! পড়িত, রঘুনাথের হৃদয় শোকের ভারে অইস্তত ভুইয়া 
পড়িত । তিনি গ্রস্থথানিকে বুকে করিদ্ঝ! ভূমিতে বিলুষ্ঠিত হইয়। পঁড়িতেন, 
কখন বা উহা হইতে দূরে সরিয়া' কাদতে আরম্ভ করিতেন, কখন বা 
উন্মতডের ন্যায় ইতস্তত ধাবিত হইতেন, কখন বা মুচ্ছিত"উয়া পড়িতেন, 
যথা ভক্তি রতু!কর গ্রন্থে ৫ম তরঙ্গে :-৮ 
গ্রন্থ পড়ি রঘুনাথ দিবানিশি কান্দে। 
" হইল উন্মাদ ছুঃখে ধৈৰ্য্য নাহি বান্ধে ॥ ০ 
কতু দূরে রহে গ্রন্থ পরিহরি । ্‌ 
কতু ভূমে পড়ি রহে গ্রন্থ বক্ষে করি ॥৪ 
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খেনে খেনে নানাদশ! হয় উপস্থিত । 
সবে চিন্তাযুক্ত যবে হয়েন মুঙ্ছিভ ॥ 
এই ললিতমাধব নাটক পাঠে শ্রীসাদ শ্রিজীব গোস্বামীর ও এই ভাব 
উপস্থিত হইত, প্রেমবিলানে তাহার বর্ণনা আছে । উহাতে বৈষ্ণব- 
মাত্রই নিরতিশয় চিপ্ডিত হইয়া পড়িলেন " গ্রীন" গোস্বামী দেখিলেন, 
'--"রঘুনাথের এই রোগের কারণ ললিত ন'বব শঃটক । “তনি অচিরেই, 
ইহার ওুষধ আবিষ্কার করলেন সেই খ্রষধ দানকেলি-কৌমুদী গ্রন্থ ৷ 
শ্রীরূপ এই গ্রন্থ হাতে করিয়। রঘুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “রঘু 
ভাই, এই নৃতন গ্রন্থখানি একবার আস্বাদন কর, ললিত মাধব আমাকে 
দাও, উহাতে একটু সংশোধন করিতে হইবে ৮ 
ললিত মাধব গ্রন্থ পাঠ কর! যদিও রথুর পক্ষে অসম্ভব, যদিও এই 
গ্রন্থ তাহার নিকট “বিষাম্বত একত্র মিলন” বলিয়। প্রতিভাত হইত, 
যদিও “তঞ্তু ইক্ষু চর্বণের নায়” পরিত্যাগ ৪ আস্বাদন উ€য়টী অসম্ভব 
অথচ উভভবৃই পরিভাধ্য বলি! বোধ হইত, কিন্তু শ্রীরদ “খন সংশোধন 
করার জন্য গ্রন্থখানি চাহিতেছেন, তিনি অগত্যা ললিত মাধব শ্রীরূপের 
হত্ডে দিরা শ্রীদানকেলি-কৌমুদী গ্রন্থ গ্রহণ করিলেন। ললিত মাধব 
নাটুরু পাঠের ক্লেশ দূরীভূত হইল, তিনি মহা আনন্দে নি মগ্ত হইলেন । 
দানকেলি পাঠে.রখুনাথি বিজ্ঞবর | 
স্থথ সমুদ্রে নগ্ন হৈল] নিরন্তর ॥ 
শ্রীনদ্রঘৃন্ঠখর শোকাপনোদনের জন্যই দয়াময় কার“, দানকেলি- 
কৌমুদী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন”। শ্রীরূপের এই গ্রন্থ-বিরচনের হেতু 
তিনি এই গ্রস্থেও স্বত্রাকারে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ এই £-- 
শ্ররাধাকুণ্ড তটনিবাসী আমার প্রিয়স্থহৃদ্‌ শ্রীরঘুনাথ দ্বালের নিদেশে 
এই ভক্ত সুখদ| ভাণিকা- মালা গ্রথিতা হইল । এই গ্রন্থ ক্ষণতরেও আমার 
“সেই প্রিয় সুহৃদের কুণ্ডুতটীকে সমলঙ্কৃত করুক ।” এই গ্রন্থের উপসংহারে 
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যে আশীর্ধচচন পদ্ঠটি আছে, তাহাতেও বুঝা যায়, কমদ্দাস গোস্বামী 
সেই আশীব্বাদের লক্ষ্য উহার অপবাদ এই :-_ 

হে মাধব তুমি বৃন্দারণ্যবাদাদিগের সম্বদ্ধিপ্রদানে ক্রীড়াকটাঙ্গ 
নিক্ষেপ করিয়া খাক, আনাগ প্রার্থনা এই-_ এই বে সব্কশ্মত্যাগী' 
বাধাকুণ্ড তটান্তকুটারাশ্রদ শ্রাদদ্দান রঘুনাথ কেবল তোমাদের সেবার 
জন্যই দিনরজনা উৎকন্টিত হইতেছে, তুমি উহার মনোরথরূপ-তরুকে 
সত্বরে ফলবান্‌ কর ।” হহাই এই গ্রন্থের উপসংহার । এই গ্রন্থের 
উপক্রমে ভশ্রুরধার কিল কিঞ্চিত ভাবের পদ্যটী স্ববিখ্যাত। গ্রন্থথানি 
প্রকৃতই আনন্দময়। 

অপার সৌন্বধ্য-মাধুব্যনন্দ-পিন্ধু এই নাটকরস-শিদ্ধু-বিন্্ব মাত্রও 
স্পর্শকরা মাদৃশ জনের অধিকীরধোগ্য নর । সসম্ত্রমে নীমমাত্র উল্লেখ 
করিয়াই গ্রন্থের প্রতিপাত্য লীলারস-বিগ্রহ সপরিকর শরীশ্রীর।ধ!-গোবিন্দের 
চরণে এবং তীহারই আবিভাব-বিশেষ সপরিকর শরশ্রাগৌৰবু গোবিন্দ- 
পদারবিন্দে এবং তদীয় অনুচর সহচরগণ সহ তদীয় সবশেষ কৃপাপাত্র 
শ্রীগাদ গ্রন্থকার চরণে প্রণিপাত পূর্বক অতি সংক্ষেপে এই নাটকদ্বয়ের 
দুই একটা কথা মাত্র করুণাময় পাঁঠকগণের নিকট নিবেদন করিয়া “শ্রম 
রূপ শিক্ষা” এই খণ্ডে ”রসমাপ কর! হুল । শ্রীমৎ সনাতন শি স্চিতীর, 

. 


খণ্ডে দ্রষ্টব্য । রি 
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মিনতি 


জয় জয় মহাপ্রভু শ্রগৌরস্সন্দর ! 
জয় জয় নিত্যানন্দ আছি পরিকর ॥ 
সবার চরণে মম কাটি নমস্কার । 
জীব নি”ারিতে অবতার সবাকার ॥ 
বিষম-ব্বয়-বিষ-বিষাদ-সাগরে । 
বিঘন বিপদ ব্যার্ধি সদা বাস করে ॥ 
হাঙ্গর কুষীর নত রোগ-শোক-জ্বাল! । 
নিরসজ্ভর দেহ নন করে ঝাল! পালা ॥ 
_ একভিল শান্তি নাই তরঙ্গ ভীষণ । 
ভয়ে ভয়ে করি সদ। জাবন ধারণ ॥ 
গোবিন্দ পোক্ুলচজ্দ শ্রীরাধারমণ । 
রাধারাণী দাসী ষচে যুগলচ রণ ॥ 
( ২ ) 

: জন্ত্ জয় শ্রপোবিন্দ আরাধা-জাবন ! 
জয় জয় শ্রীললিতা আদি সখীগণ ॥ 
অয় জয় বৃন্দাবন ধাম মনোহর । 
জয় অয় যত নিত্য ব্ৰজ পারিকর ॥ 

ক্ষৌবে কপ! করি মোরে দাও ভক্তিবন । 
যুগল-ভঞ্জনে যেন স্দা রহে মন ॥ 
শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেব! আনন্দের }সিন্ধ । 
ব্ৰহ্মানন্দ তার কণ্মননহে এক বিন্দু ॥ 

০ গোবিন্দ গোককুলচন্দ্র শ্রীরাধারমণ । 
রাখরাণী দাসে যাচে যুগল চরণ ॥ 


মিনতি । EE: + 
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ংসার মায়ার খেলা--মোহিনী.আশায় । 
ভাবি এক,--হয় আর--শেষে হায় হায় ॥ 
ভেঙ্গে যায় স্থখ-আশা--স্থখের স্বপন । 
বিষাদে বিপদে মন হয় নিমগন ॥ 
কোথা হুখ, কোথা শান্তি নশ্বর ধরায় । 
মহ! মোহে মানবের আযু চলে যায় ' 
ইহাই মিনতি মম তোমার চরপে 
থাকে যেন চিত মম তোমার ভঙ্গনে ॥ 
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র শ্রীরাধারমণ । 
রাধারাণী দাস» যাচে যুগল চরণ ॥ 
( 8s ) 
* বুঝিয়াছি,--এ জীবন নিশার স্বপন, 
দেহ গেহ সব নিথ্যা শুধু বিড়ম্বন ॥ 
কিন্ত কাজে বিপরীত,--মোহের ছলনা -। 
বিশুদ্ধ ভকতি চিতে কখনো জাগেন্‌! ॥ 
নিত্য ধন তুমি, নিত্য সাথী দয়াময় | 
তোমার ভজ্ঞনে সদ। ম্মর্তি নাহি হয় ॥ 
দয়া করি ভগবান দাও শুক্ষ রতি । ৃ 
তোমার চরণে যেন সদ” রহে যতি ৪॥ ২ 
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র শ্রীরাধারমণ । 
* রাধারাণী দাসী ভ্রাচে যুগল চরণ ॥ 
, (৫ )}, 
স্থনীল আকাশ-পায়ু শোভে'চন্দ্র তারা 
কাননে কাননে স্কুল,---মধুগন্ধ ভরাচিঃ 
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চাদের জোছনা খেলে. সাগরের জলে। 
কর্ণানন্দী’কলধ্বনি পাখীদেরে বোলে ॥ 
শিশুর হাসিটা যেন কত মধু মাখা। 
আধার নিশায় যেন শশি-হাসি- রেখা ॥ 
শাস্তি-হরা দুখে ভরা সংসারের মাঝে |." 
তোমার হলাছিনী শক্তি,আভাসে বিরাঞ্জে.॥ 
তাতৈ'ঈনে হয় প্রভো তুমি রসময় | : 
আছ গো প্লগতমাঝে সতত নিশ্চয় ॥ 

গোবিন্দ গোকুলচন্ত্র শ্রীরাধারমণ । 

রাধন্লাণী দাসী যাচে যুগল চর্ণ ॥ . * « 


৮50 ৬) 
রোগ শোক পাপ তাপ থাকে যেন দুরে । 


সতত থাকিও প্রভে। সেব্কা-অন্তরে ॥ 
তোমার লেবায় যেন যায় নিশিদিন । 
পাপে তাপে যেন প্রাণ ন। হয় মলিন ॥ 
অদ্ধ। ভক্তি রতি দিও তোমার .ভরণে। 
জপি যেন তব নাম শয়নে স্বপনে ॥ 
তোমার ভক্তের পদ্দেমতি ফেন রয়। 
এ দিনতি তব পদে ওহেণদয়াময় ॥ 
,$গাবিদ্দ গোকুল চন্দ জীরাধারমন .” 
রাধারাগী দাসী যাচে যুগলক্রণ , 
| জীমতী খারা দাসী | 


বিকার ইলা সরকার. 
b ভিক্টোরিয়া গত. | 


রি 


২১।এ নহে, গোস্বামীর লেন, ' নিল 


